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কিন্তু ্বাপরযুগেব শেষভাগে এ ক্ষত্িয়সমস্যাকে পুনর্ববার ভীষণ আকার 


ধাবণ করিতে দেখা যায়। কুরুক্ষেত্রে যে এ সমস্তার ভর্জন হইয়াছিল, তাহা 
আমরা পূর্ববপূর্বব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি । এখন বিচার করিতে হইবে যে 
আমাদেব সমাজে বাবন্বাব এরূপ সমস্তা যে দেখা দেয় তাহার কোনও আমূল 
প্রতীকার আছে কি না। 

আমবা দেখিষাছি, ভারতীয় প্রাচীন সমাজেব বিশেষ একটী প্রয়োজন 
পৃবণের জন্য ক্ষত্রিষশক্তি আবশ্বীাক হইয়াছিল । সে প্রয়োজন তিন ভাগে 
বিভক্ত,_-১ম, বহিঃশক্র হইতে স্যাজকে বক্ষা করা, ২য়, সমাজের মধ্যে 
শান্তি রক্ষা করা, ৩য়, সমার্জে সকলের স্বধর্ধপালনে অভিভাবকতার" কার্য 
কবা। যে প্রয়োজনসিছ্ছি ত্রাক্ষণের উপব নিত্ভব করিয়াছে, তাহা! যুখ্য হুই- 
লেও, এই তিনটা প্রয়োজনের পৃবণ অবশ্থাকর্তবা | মনু সেইজন্য বলিয়াছেন £__- 

“নাত্রহ্গ ক্ষত্রম্বপ্োতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বদ্ধতে। 
ব্রহ্ম ক্ষত সম্প্‌ক্তমিহ চামুত্র বর্দতে ॥” 

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ বাতীত ক্ষত্রিয়ের শবৃদ্ধি নাই, আবার ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রাহ্ম- 
ণেব শ্রীবৃদ্ধি নাই; অতএব উভয়ে একত্র মিলিত হইলেই ইহুপরলোকে 
উভয়েরঈ শ্রীবৃদ্ধি। এইক্ধপে ক্ষত্বিয়শক্তি সমাজের পক্ষে একাস্ত অপরিহার্য 
হইলেও, বাজসম্পদের মূলে একটা বিপদের বীজ নিহিত বহিয়াছে। আমাদের 
সমাজ যদ্দি পবমার্থসাধনাব্ধপ মুল প্রয়োজন লক্ষ্য করিয়া গঠিত না হইত, তাহা 
হইলে ক্ষা তৈস্বয্যসভূত বিপদের অস্তিত্ব থাকিত না। পৃথিবীর অপর কোনও 
সমাঁজে এক্ূপ বিপদের কথ! শুনা হায় না। কিন্তু কথা এই যে এই চিরন্তন 
বিপদাশঙ্কার কি কোনও প্রতীকার নাই * 

প্রত্তীকার খুঁজিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, ষে প্রয়োজনের পূরণে ক্ষত্তি 
বাজীর আবশ্তকতা, সে প্রয়োজনের পুরশার্থ অন্য কোনও ব্যবস্থা! হয় কি না। 
আমরা দেখিয়াছি এই প্রয়োজন ভ্রিবিধ। এই জ্বিবিধ কাজের আবার 
দুইটা দিক্‌ আছে১যথা, নিয়োগ ও সম্পাদন,--1611067501৮5 এবং ৩১০ 
0661০ আধুনিক জগতের ইতিবৃত্ত আমরা দেখিতে পাই যে বাজ- 
শক্তিক্কে সমাজের সকল অঙ্গ বা ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করিয়৷ দেওয়া সম্ভবপর 
হইয়াছে । এইন্প ব্যবস্থার লাম সাধারণতন্ত্রতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রই 
ভাবটা যদি প্রাচীন ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের 
এশ্বর্যযমদজনিত সামাজিক সন্কটের একটা প্রতীকার পাওয়া যাইত । লে সময় 
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সমাজভুক্ত জনসাধারণ যদি যথোপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা যোগ্যতা লাভ কবিত, 
তবে বে প্রয়োজনপূরুনে ক্ষত্রিয়কে প্রভৃত্ব অর্পিত হইত, সেই প্রয়োজনপুরণে 
নিয়োগের ভাগটী সেই স্থযোগা জনসাধারণ অধিকাৰ কবিতে পাবিত এবং 
কেবল সম্পাদনেব ভাগই ক্ষত্রিয়ের হস্তে সংন্যস্ত থাকিত। সমাজেব শীর্ষ- 
শ্বানীয় নিয়স্তা খষি যদি এইপ্ূপে একট! স্থঘোগ্য দাস্িত্বাভিজ্ঞ জনসাধারণকে 
ক্ষত্ৰিয়ে সহিত ভাগাভাগি কবিধ। সমাজেব কাজে লাগাইতে পাবিতেন, তবে 
সম্পদগর্ধের গর্বিত ক্ষত্িয় কোনক্রমেই হাতছাঁডা হইযা যাইতে পাবিত ন!। 
কিন্তু সেই প্রাচীন সমাজে এপ ব্যবস্থা হওয়ার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না । 
তখনও সমাক্সের বিভিন্ন শ্রেণীব মধো ব্যবধান যথেষ্ট ছিল। সেই বাবধান 
সত্বে “পরিক” বলিলে যে সার্ধজনীন ভাব বুঝায়, তাহার সঞ্চাৰ বা বিকাশ 
সম্ভব নহে, আবাব গায়ের জোরে সেই ব্যবধান ঘুচাইয়। দিলে, সমা”জব 
আদর্শবক্ষক উচ্চশ্রেণীকেই হীনদশায় পবিণত কব! হয়, নিম্মশ্রেণীকে অভি- 
প্রায়ান্ুূপ মহত্বে ম্ডিত কবা হয় ন!। 

কাজেকান্ছেই পুর্বোক্ত ব্রিবিধ সামাজিক প্রয়োজনেব স্থানভাগী ক্ষত্রিয় 
বলকে মাঝে মাঝে বথাসময়ে খর্বিত করা ভিন্ত্র প্রাচীন সমাজের পক্ষে উপায়া- 
স্তর ছিল না। এরুপ ক্ষত্রিয়শক্তির দমনেৰ শেষ অভিনয় আমবা কুরুক্ষেজ্েব 
যুদ্ধে দেখিতে পাই। 

কুরুক্ষেত্ে ভাব্রতীয় সমাজেব যেন একটা প্রকাণ্ড অধ্যায় সমাপ্ত হইল । 
ভার পর আমাদের প্রাচীন পমাজেব পরিণাম অপেক্ষারূুত অধিক পরিমাণে 
ইত্তিহাসেব দৃষ্টিগেচব। এই স্ময় স্পষ্ট অনুমান হয় যে আর্ধা শব্দটা ঝষি- 
প্রবর্ডিত সমাজেব অন্ততূক্ত ব্যক্তিদের বিশেষত্ব নির্দেশ কবিবার জন্য ব্যবহৃত 
হুইত। সত্যযুগে দেব ও অস্গুব বলিলে যে বকম প্রভেদ বুঝাইত, কলিঘুগেব 
কিছু পূর্বেবে ও পবে আধ্য ও অনাধ্য বা গ্রেচ্ছ শবের দ্বার! সেইরূপ একটা 
প্রভেদ বুঝাইত। গীতায় “অনাধ্যজুষ্টং” শবেব মত আধ্যশব্দের এ্রব্ধপ অর্থগত 
ব্যবহার প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়। যায়। 

কুরুক্ষেত্রের পর আধ্যসমাজের অবস্থা কি? অবস্থা তীক্রোপাতহীনও 
বটে, আবার ঘোর সমন্ডাস্কুলও বটে । কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে ষে বিরাট 
ক্ষাত্রবল বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সেই যুগে বসুন্ধরা ক্ষাত্রপ্রতাপবিহীনা । 
সেই জন্য যুদ্ধঘটিত প্রবল উৎপাত হইতে আর্ধ্যসমাজ অনেক কাল নিষ্কৃতি 
পাইয়াছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয়হীন হওয়। আধ্যনমাজের পক্ষে সহজ ছুর্তাগা নহে, 
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আমর! উদ্ধৃত মন্থবাক্য হইতে তাহা দেখিয়াছি। বাস্তবিকই ক্ষ্রিয়বীর্য্ের 
অভাবে আধ্যসমাজেব ক্রমেই রূপান্তর ঘটিতে লাগিল। কিন্তু বনপাস্তব 
ঘটিলেও কোন ক্ষতি নাই, যদি সমাজের মুল উদ্দেশ্ট বজায় থাকে,--যদ্দি সমা- 
জেব প্রাণ বা সুক্্সত্তাটা আপনাব মহত্ব ও বিশেষত্ব রক্ষা কবে। 

কুরুক্ষেত্রেব পরও আধ্যসমাজের জীবনধাবা অনবচ্ছিক্ভাবে যে বহিয়া 
আসিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ বেদপগুপ্তি। আধ্যসমাজ কি ভাবে, কি 
আদর্শে, কি প্রণালীতে কোন পথে চলিবে তাহা বেদ নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন। সেই বেদকে অন্ুলবণ কবিয়া সমাঙ্গে ম্মার্তযুগ আবিভূত্ত হইল। 
বৌদ্ধযুগেব পূর্ববকাল পধ্যস্ত এই ন্মার্তযুগের অধিকার । বেদোক্ত সাধনা 
আর্ধযসমাজ বিস্বত হইল ন। বটে, কিন্তু সে সাধনযোগ্য সাধক কোথায় 7 মন 
বলিয়।ছেন ক্ষর্িয় ছাডা ব্রাহ্মণের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সমাজে অথচ প্রকৃত 
ক্ষত্রিয় ত নাই, তা” ছাঁড। অনাধ্যজাতি চাঁরিদিক হই সমাজের বারে করা- 
ঘাত কবিতেছে। পুর্বে প্ুতাপান্থিত ক্ষঝ্সিয়ে সাহায্যে অনাধ্যকে যথাসম্ভব 
ধীবভাবে ও প্রতিহতগতিতে সমাজের একপাশে স্থান দেওয়া হইত , তখন 
অনার্ধ্যকে আয্যাকৃত কবিবাব যেটুকু ব্যবস্থ। ছিল, তাহাও লমাজের স্ম্পৃর 
কবায়ত্ত । কিন্তু সমাঞ্জে ঘখন ক্ষত্রিয়প্রভাব বিলুপু, তখন অনাধ্যেব অভিসর্পণ 
প্রতিহত কবিবার শক্তি সমাজেব নাই। অবণ]াশ্রষবাসী ব্রাঙ্ধণ সমাজের 
সহিত ঘনিষ্টভাবে অঙ্গীভূত হইয়া শাস্ত্রবিধানেব দ্বাবা ব্যবধান বক্ষা করিবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও সমাজ প্রাঙ্গণে অনার্ধ্য আপনার স্থান যোগাড় করিয়া 
লইতে লাগিল এবং তাহাদের প্রবৃত্তমূলক হানাদর্শ সমাজকে বপান্তরিত 
কবিতে লাগিল। সমাজের আবহাওয়া বদলাইয়। গেল এবং যজমানের 
প্রভাব যাজককেও সংক্রামিত করিল। সমাজ কেবলমাত্র কম্মকাণ্ডের 
আশ্রয়ে আপনার বেদমূলকতা রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে বৈদিক জ্ঞান- 
কাণ্ড ও ব্রক্ষবিছ্য। সমাজের সহিত সংযোগ হারাইয়া অরণ্যে সন্গযাসের আশ্রয়ে 
আত্মরক্ষা কবিতে সাগিল। বৈদিক কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান্কাণ্ড খষির জীবনে 
সমন্বিত হইয়াছিল, কিন্তু স্মার্তযুগে ক্রমশঃ আর্জজীবনেব আঘর্শ দ্বিধ! বিভক্ত 
হইয়। গেল। সারস্ত যোগিভিঃ পীত-স্তক্রং পিবস্তি পণ্ডিতাঃ , সংসান্ী ত্রাহ্মণ 
কর্মকাণ্ডের বাজনা! করিতে লাগিল; সন্ন্যাসী ক্রহ্মজ্জের আদর্শ রক্ষা! করিতে 
লাগিল। গৃহস্থকে সংসার আপনার চক্রে জডাইয়! লইৰেই । অতএব এই 
সুগে সন্ন্যাসের অস্থ্যদয়ে আধ্যসমাজ একটী বিপদ হইতে রক্ষা পাইল । কিন্ত 
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এ ষুগের সন্ন্যাস সমাজ হইতে বিচ্ছি্ন,_লোকালয়ের সহিত সকল-সম্বদ্ধ- 
রহিত । বুদ্ধদেব বৌদ্ধযুগে সমাজের সহিত সন্ত্যাসের যোগ স্থাপন করেন। 
প্রাচীন ক্ষত্রিয়বীর্ধোর অভাবে অনার্ধযসমস্তাব উদ্ভব । আধ্য ও অনাধ্যের 
সংঘর্ষে সমাজে বৈদিক আদর্শ ম্লান হইম্সা যাইতেছে । বেদ সত্যই স্থৃতিতে 
পরিণত, কারণ বেদমুণ্তি ব্রক্মজ্ঞ নাই। এমন কি উত্তর ভারতে সমাজের 
বাহিরে যে সেই বেদ-মূর্তি ব্রক্মজ্জ ছিলেন, এমন কথা বুদ্ধাবিত্ভাবেব ইতিহাসে 
খুঁজিয়! পাই না। বৌদ্ধযুগের পরে দাক্ষিণাত্য ও নশ্দদার দিক হইতে 
ব্রহ্ষজ্ঞ সন্ন্যাপীর প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। যা! হউক বৃদ্ধদেব অনাধ্যসমন্থায় 
পূরণ কবিলেন। আমবা পুর্ব পুর্বব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে অনাধ্যের ভিতবে 
প্রবল ত্যাগেন্স আদর্শ সংক্রামিত করিয়া দিয়া তাহান্স প্রকৃতিকে আধ্য- 
সমাজরূপ উচ্চস্তরে উত্থাপিত করিবার জন্য ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব । * 
তারপর আর্য ও বৌদ্ধের সংমিশ্রণে একটা নৃতন ভাবত অধিষ্ঠিত হইলে, 
ভগবান শঙ্কর বৈদিক ব্রহ্ষজ্জান আবার সমাজে প্রচার করিলেন। তখন 
ভারতীয় জনসমষ্টির মধো আবার অন্তহিতপ্রায় আধ্যসমাজ আত্মপ্রকাশ 
করিল। 
মনে সহজেই প্রশ্ন উঠে যে কুরুক্ষেত্রের পর প্রায় ত্রিশ শতাব্দী ধরিয়া 
ভাল মন্দ নানারকম পরিণামের মধ্য দিয়া আধ্যসমাজ যে আত্মরক্ষা! করিয়! 
আসিয়াছে, তাহার দ্বারা স্ৃফল কি হইল? একটা পুফ্ধরিণীকে বিশেষ কোন 
গুণযুস্ত করিবার জন্য যদি তদ্‌গুণসম্পন্ন একখগ্ ভ্রবণযোগা পদার্থকে 
উহার জলে নিক্ষেপ করা যায়, তবে জলের আধিকা এবং এ পদার্থগত 
পরমাণুর সুস্ষ্তা হিসাবে অভীষ্ট ফললাভে বিলম্ব হয়। মনুত্ক-জীবনের 
যে উচ্চ আদর্শ লহিয়া বহু সহম্্র বদ্সর পূর্ধে প্রথম খবিসংঘ গঠিত হইয়াছিল, 
তাহার সহিত এরূপ একটা সুম্্রপরমীণু-বিশিষ্ট স্বগুণসংক্রামক পদার্থের তুলন! 
করা৷ যাইতে পারে এবং বিশাল ভারতবর্ধকে একটা জলাশয়ের সহিত তুলনা 
কর! ঘাইতে পারে। বিশাল, বৈচিত্র্যময়, ভারতবর্ষের জীবন-ক্ষেত্রে বৈদিক 
ধধিসংঘ যে পর্বশ্রেষ্ঠ জীবনাদ্শ প্রতিষ্টিত করেন, তাহা কি কুফুক্ষেত্রের 
পরবর্তী যুগে প্রাচীন ক্রাঙ্ষণপ্রধান আধ্ধ্যসমাজের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম 
করিয়। ক্রমশই প্রসারতা লাভ করিতেছে না? অবস্ঠ যদি নেই আদর্শ 
পরমার্থমূলক না হইয়৷ এঁহিকতামূলক হইত, তবে আপনাকে সর্বতঃসঞ্চারী 
৩ জ্যোষ্ঠের উদ্বোধনে “রুদ্ধোৎখসব” নাষক প্রবন্ধ অষ্টবা। 
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করিতে এত বিলম্ব হইত না। তবে এতদ্দিনে কোন ঘুগে ভারতেও নেশন 
গড়িয়।৷ উঠিত। কিন্তু বিধাতার আশীর্বাদ ভারতের উপর অন্ত ভাবে বর্ধিত 
হইয়াছে,_-ভারত অগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শপ্রচার করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাই 
প্রথম হইতেই ঘোষণ! করিয়াছে, “তমেব বিদবিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থ! 
বিচ্যতে অয়নায় ।” 

খধিপ্রচারিত পরম আদরশশের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ_-এই উভয়বিধ 
কাধ্যেব ভারই আধ্যসমীজের উপন সংন্যস্ত। ম্মার্তযুগে সংরক্ষণের কাজেই 
সমাজ অভিনিবিইই ছিল, কারণ আধ্য ও অনাধ্যের ব্যবধান তাহার পক্ষে 
ছুবতিক্রম্য ছিল। তগবান বুদ্ধ এশীশক্তিব দ্বারা সেই ব্যবধান লোপ 
কবিয়। দেওয়ায় সুসলমানবিজয়ের পুর্বে সমাজে সম্প্রসারণের কাধ্য ক্রত 
গতিতে চলিরাছিল। এইখানে আবাব জিজ্ঞাস্য এই যে এ সম্প্রসারণের 
সাহায্যে কেন ভাবতব্যাপী দৃঢসম্বন্ধ নেশন গভিয়। উঠিল না। 

আমরা দেখিয়াছি, সমাজ প্রথম গডিয়াছিল একটা মূল প্রয়োজনের 
সাধনায়, সে প্রয়োজন মানবের জন্ ত্রন্মসাধনারূপ হোমাগ্সি বাচাইয়! রাখা। 
তাব পর সংগঠিত সমাজকে রক্ষা কবিতে করিতে সেই রক্ষাকাধ্যের জন্যই 
এমন সমস্ত প্রয়োজন উদ্ভুত হইতে লাগিল, যাহাতে পূর্বকথিত আদর্শের 
সম্প্রসাবণ বিস্-সঙ্কুল হইযা উঠিল। সমাজে মাটাআীটি না থাকিলে, নান! 
অবস্থাব মৃধ্যে আদর্শকে রক্ষা করা যায় না, আবার মমাজে আটাআঁটি 
থাকিলে, আদর্শ যখোপযুক্তভাবে প্রসার লাভ কবিতে পায় না। এই উভয় 
সঙ্কট মিটাইবার উপায় কি? আমর! বর্তমান যুগে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে 
এ উপায়েব ইঙ্গিত পাইয়াছি। পাশ্চাত্যে স্থুল ব্যবহারিক প্রয়োজন ধরিয়া 
সমাজ গভিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সেখানে প্রধান প্রধান দেশে সেই দেশবামিগণ 
ভিন্ন ভিন্ন সমাজ বা কমিউনিটা অতিক্রম করিয়াও আব একটা মিলনক্ষেত্ 
গড়িয়া তুলিতে পাবিয়াছে। এই মিলনক্ষেত্রের নাম নেশন বা ন্যাশান্যালিটী; 
আমরা গত মাঘ মাসের উদ্বোধনে উহার দ্বর্ূপ বিচার করিয়া দেখিয়াছি 
যে নেশন বলিতে স্বর্ূপতঃ যাহ, বুঝায় তাহার পত্তন ভারতে প্রাচীনকাল 
হইতেই হইয়া আছে। অতএব যখন আমাদেব ইতিহাসের প্রমাণে বেশ 
বুঝ। যাইতেছে যে আমাদের সলাতন সমাজের দ্বারা আদর্শের সংরক্ষণ ও 
-সম্প্রসারণ-বধপ উভয়বিধ লক্ষ্য সমভাবে সাধিত হইতেছে না, তখন সমাজাতি- 
ক্রমী একটা মিলনক্ষেত্রের ব্যবস্থা ভারতে গড়িয়া তোলা নিতান্ত আবশ্তক | 
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এইরূপ একটা ভারতব্যাপী মিলনক্ষেত্র গভিবার প্রয়োজন ষথাযুক্ত তীব্রভাবে 
অনুভূত হইত লা, যদি মুসলমান ও খ্রীষ্টান আসিয়। আমাদের সমাজের 
পার্খে ঘর না বাধিত। আপন আপন সমাজের অস্তভূক্তি থাকিয়াও ধম" 
সমস্বয়ের ভিত্তির উপর, পরযার্থেকলক্ষ্য হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সমাছকে অতিক্রম 
করিয়া একটা ভারতব্যাপী সশ্মিলনক্ষেত্র রচন! করাকেই আমরা নেশনেব পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা নাম দিয়াছি। 

ভগবান্‌ শঙ্করাচাধোব যুগে সমাজ আধর্শেব সম্প্রসারণে অনেক পবিমাণে 
কৃতকার্ধ্য হইলেও ভাবত-ব্যাপী নেশন গড়িবার সম আসে নাই। আচাধ্য 
শঙ্কর সমাজের সনাতন প্রয়োজন ও লক্ষ্যেব দিকে সমগ্র ভাবতবর্ধরে আকর্ষণ 
করিলেন বটে, কিন্ত তখনও সমাজ সে চেষ্টাব ফলভাগীমান্্র, সে চেষ্টায় 
সমব্রতী নহে। সামাজিক পবিণতির পূর্ণতা সেই অবস্থা উপলক্ষিত হয় ঘখন 
সমষ্টির প্রয়োজন ব্যগ্টিতে নিজ প্রয়োজনবূপে অনুভূত হইতে খাকে,--যখন 
প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাতে সমগ্র সমাজেব প্রয়োজন ও দায় পূর্ণভাবে উপলব্ধি 
কবেন। এই অবস্থর শুত্রপাত সমাজপরিণাযে একটা মহাসদ্ষিযুগের অবৃত্ারণ" 
করে। সেরূপ যুগেব অবতারণা আচার্য্য শঙ্কবেব সময় হওয়া সম্ভবপৰ ছিল না। 

আমর! দেখিগ়াছি, সনাতন সমাজের তিনটা প্রয়োজন ব্রাহ্মণ, দ্ষত্রিয় ও বৈস্ত 
আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়। সাধন কবিয়্া আসিয়াছেন । কুকক্ষেত্রেৰ 
পর হইতে খষিব দায় যাজক সামাজিক ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মযাঁজী সন্ন্যাসীর মধ্যে 
বিভক্ত হইয়া পডে। ক্ষত্রিয়ের দায় যেমন ক্ষেত্র তেমনি ভাবে সাময়িক 
বন্দোবন্তের দ্বাবা পূরিত হইত, ক্ষত্রিয়ের দায়-পুবপার্থ কোনও স্থায়ী পাকা 
বন্দোবস্ত হইয়া উঠে নাই। পর্বে যে ক্ষত্রিয়সমস্যার কথা বলিয়াছি, উহাই 
ইহাব কারপ। ভাবতকে সমাক্রাস্ত করিয়া ইতিহাসে বারস্বাব বাজশক্ভির উত্তৰ 
হইয়াছে । সেই বাজশক্তির দ্বারা কখনও বা আমাদের প্রাচীন সমাজনিদ্দি 
ক্ষত্সিয়ের দায় পূরিত হইয়াছে, কখনও বা হয় নাই। জগতেব ইতিহাস সাক্ষ্য 
দিতেছে যে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষত্রিয়শক্তিব অত্যদয় নিতান্ত ম্মণভঙ্গুব, 
আমাদের দেশেও বারম্বার ইহার প্রমাণ পাইয়়াছি। সমাঁজ-নিদ্দি্ট বৈশ্যের 
দায় অনিয়ন্ত্রিত থাকায় বাহিরের প্রয়োজন ও হুযোগ হিসাবে আপনা-আপশি 
বরাবর আত্মপূরণের পথ খুঁজিয়া লইয়াছে। বর্তমান যুগে নিতান্ত অসহাস্স 
হইয়া এ দায়ও একপ্রকার লুপ্তপ্রায়। 

কিন্ত আবাব নবযুগের নৃতন বায়ুহিল্লোল অনুভূত হইতেছে। সনাঙন 
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সমাজে সমষ্টির বেদনা ব্যষ্টির প্রাণ স্পর্শ করিতেছে, সমগ্র সমাজের প্রয়োজন ও 
দায়কে ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও দায় বলিয়৷ হ্দয়ঙগম করা যাইতেছে । সমাজের 
অস্তরে যেমন সমন্বয়ের ভাব সধ্ারিত হইয়াছে, বিভিন্ন সমাজের সহিত বিশ্ব- 
জনীন সাধনায় সন্মিলিত হইবার আগ্রহও তেমনি সমান্জের অস্তরে সমূদিত 
তইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আভান পাইলাম, আমাদের সমাজগৃহ, 
কোন নক্সা, কৌন স্থাপত্য অন্থলারে আদিযুগ হইতে নির্মিত হইয়। আসিতে- 
ছিল। প্রবন্ধণীর্ষে উদ্ধৃত, স্বামীজিব পবামর্শ অনুসারে সমাজ সম্বন্ধে আমাদের 
কর্তব্য এ গৃহনিশ্বাণেব কাধ্য সমাপ্ত করা। বর্তমান প্রবন্ধে আমর 
আমাদের সমাঁজের উৎপত্তি ও পবিণতিব কতক গুলি মলতত্ব সংক্ষেপে আলোচনা 
করিবা লই'লাম , আগামীবাবে সামাভিক উন্নতিব উপায় সম্বন্ধে বিচার কর 
বাইবে। এখন আলোচিত মুলতত্পগুলিব একটা সংঙ্িপ্ তালিকা নিবদ্ধ 
কবিবা, আমর! আগামী প্রবন্ধের অবতাবণার হৃব্ধি। কবিয়া বাখি- যথা £-- 

১। মান্তষেব মূল লক্ষণ পবমার্থেব হুস থাক।। জগতের জন্য সেই 
মঙ্গয্যত্বেব আদর্শ বক্ষা করিবাব উদ্দেশ্টে পবমার্থে সম্যক সাধনব্যপদেশে 
মহধিগণ ভাবতে সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন । 

২| পবণার্থের সাধনাদর্শরক্ষণরূপ মল প্রযোজনের পূরণার্থ খধিসমাজকে 
আব তিনটা প্রয়োজন স্বীকার কবিতে হইয়াছিল । সেই প্রযোজন-পুরণের 
উপাযস্বপূপ শত্রির, বৈশ্ট ও শদ্রেব উদ্ভব । 

৩। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্তিষসমস্যাব বাবস্বার উদয় এবং স্থায়ীভাবে 
তৎপুরণে বিফলত! আমরা দেখিয়াছি । 

৪। ন্মার্তধুগে খষিপদবী বিভক্ত হইয়া সংসারী বেদযাজক ও সন্ন্যাসী 
পরমার্থসাধকে অন্বর্ধন কবিল। পববন্তী যুগে ঘোব অনাধ্যসমস্যা হইতে 
সনাতন সমাজ ভগবান বুদ্ধের কৌশলে রক্ষা পাইল । 

৫। পবমার্থের সাধনাদশ সম্বন্ধে সমাজেব ছুইটী কর্তব্য--সংরক্ষণ ও 
সম্প্রসারণ। আদর্শের সমাক সংরক্ষণার্থে সনাতন সমাজপ্রবাহকে বিশুদ্কভাবে 
রক্ষা করিতে হহবে। অথচ জগতে এ আদর্শের সম্প্রসারণের উদ্দেশে 
ভাবতান্তব্তী বিভিন্ন সমাজ লইয়া এ পারমার্থিক আদর্শের সাধনায় নেশন 
প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে । “ভারতের সাধনা” শীর্ষক প্রবন্ধ-পর্যায়ে সেই মহৎ 
কর্তব্যেরই নির্দেশ করা হইতেছে। 

৬! সমাজের পূর্ণ পরিণতির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমার্দিগকে 
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অগ্রসর হইতে হইবে । সেই পরিণতির অবস্থায় সমগ্র সমাজের প্রত্যেক 
প্রয়োজন ও দাক্ন সমাজতুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিদ্বারা তাহার নিজের প্রয়োজন 
ও দ্বায় বলিয়াও অনুভূত হইবে। বিশেষ ভাবে প্রত্যেক অঙ্গেব শ্বধর্ 
নির্দিষ্ট থাকিলেও, সাধারণভাবে সকলেরই এরূপ প্রয়োজন ও দীববোধ থাক! 
সামাজিক পরিণতির চরম লক্ষ্য । 


জীবনুক্ত। 


জড দেহ মাঝে যার "চতন্য সঞ্চার 
কবে কম্ম, কন্ম-চক্র যাবে না ঘুবায়, 
জন্ম মৃত্যু নাহি বচে শৃঙ্খল যাহার, 
জীবনে সে জীবন্মক্ত বিচরে ধরায় | 
পাপ পুণা, স্থ হুঃখ, কর্তব্য যখন 
পুষ্পপ্রলগুলি সম বিলুস্তিত হয, 
ঘন-বস পঞ্ধ সে যে ফলের মতন 
দেহ-নুক্ষে চিত্ত-বৃস্তে লঘু-লগ্র বয়। 
আছে দেহ, দেহ-বুদ্ধি চির-বিগলিত , 
আছে মন, কামনাব নাহি আকধণ , 
মায়াব ভিতবে থাকি' মায়াঁবিবহিত , 
কম্ম-রত, ফল তার তূগ্ডে জগজন। 
কণ্ঠ-লগ্র কালকুট তূজজে না জারে, 
তেমতি বিষয়-বিষ না পরশে তারে । 


২৩। ১১। ১৯১১ শ্রভুজঙধর রায় চৌধুরী । 
বসিরহাট 
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বুদ্ধদেব ।* 


( প্রাচ্যবিগ্ভামহাণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বস |) 


আজ জ্ঞানীজগতের চিরস্মরণীয় দিন। আজ এই বৈশাখী পুণিমায় ভগবান্‌ 
বুদ্ধদেব পুণ্যভূমি ভারতে অবতীর্ঁ হ্ইয়াছিলেন। আজ জগতের একতৃতীয়াংশ 
ব্যক্তি সেই ভগব্দবতারের জন্মোৎসব কগিতেছেন । যাহার জ্ঞানালোকে একদিন 
সমস্ত ভাবত প্রবুদ্ধ হইয়াছিল, যিনি জানালোকবিত্তারের জন্যই এই ভারততূমে 
জন্মপরি গ্রহ করিয়াছিলেন, পৃথিবীর একতৃভীয়াংশ লোক আজও ধাহার ভক্ত ও 
ফাহার নামমাহম! অববণে কৃতকৃতার্থ ও ধন্ হইতেছেনঃ আজব ভারতবাসী কেন 
না সেই ভগব্দ-অবভাবেব পুণ্যমর জন্মোৎসবে যোগদান করিবেন? যাহার 
পবিত্র লাম স্মবণ করিয়া সদৃব দক্ষিণে সিংহল হইতে উত্তরে জাপান পধ্যস্ত জানী- 
জনসাধারণ আপনাদিগকে পৃত ও ধন্য মনে কবিরা থাকেন, আজ সেই ভগবদ্‌ 
অবতারেগ জন্মূমির অধিবাসী তাহার পবিভ্রনাম স্মবণে কেননা শৌরবাস্িত 
ও ক্কভার্থ হইবেন । যে ভাবতসস্তানেক পুজার আজও সমস্ত বৌদ্ধজগণ্ উৎফুল্ল, 
আমাদের ভারতেব সেই জ্ঞানবীরের জন্য, আমব। হিন্দু সন্তান আজ এই স্মরণীয় 
দিনে কেনন। ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অপণ কবিব ? 

এমন একদিন গিয়াছে, ভগবান্‌ তথাগতেব জন্মোসবে সমস্ত ভারতবাসী 
আনন্দে যোগদান কবিতেন। আমি ভারতে বৌদ্ধধুদ্ধের কথা বলিতেছি না, 
বৌদ্ধপ্রভাবেব কথা বলিতেছি না, হিন্দুর আধিপত্য কালে আধ্য হিন্দুসমাজের 
নিকট ভগবান্‌ বুদ্ধ কিন্ধপ পুজা পাইয়াছিলেন, 'আমাদেব হিন্দু শাস্ত্র হইতে, 
হিন্দুর পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট তাহারই কিছু কিছু আজ এই মহতীসভায় 
প্রকাশ করিতেছি । সহশ্র সহশ্র বৌদ্ধগ্র্থে সকল দিক হইতে ভগবান বুদ্ধের যে 
মাহাত্ম্য পিপিবন্ধ হইয়াছে, আমি তাহার আলোচনা করিতেছিন!। হিন্দুনমাজে 
একদিন তাহার কিরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল, হিন্দুসমাজ মধ্যে সম্প্রদায়বিশেষে তিনি 
কিরূপ পুজা পাইয়াছিলেন এবং অগ্যাপি পাইয়া আসিতেছেন, আজ আপনাদের 
নিকট সেই হিন্দুর ঘরের কথাই প্রকাশ করিব । 





* কলিকাতায় বিবেকানন্দ-সমিতি কর্তৃক ওভারটুন-হলে বুদ্ধোৎসবোপলক্ষে যে 
সভা অত হয়, তাহাতে এই প্রবন্ধটী পঠিত হইয়াছিল! 


৩৭৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_ ৬ সংখ্যা। 








পাশ্চাত্য পুরাবিদ্গণ বলিতে চান, ৃষ্টীয় ৬ষ্ট শতাব্দীতে ভগবান্‌ বৃদ্ধ হিন্দ 
সমাজে ভগবদ-অবতাঁর বলিম। পরিগৃহীত হইয়াছেন, কিন্ত আমরা! বলিতে চাই, 
তাহারও বু পূর্ব্ব হইতে শাক্যসিংহ হিন্দু সমাজে ভগবান্‌ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া 
পৃজিত হইয়। আসিতেছেন। স্থুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীর-এতিহাসিক কল্হন পণ্ডিত 
তাহার রাজতরঙ্গিণীর রচন! কালে যে “নীলম্ত পুরাণ” হইতে কাশ্শীরেব আদি 
ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন, বৈশম্পায়নপ্রোক্ত সেই নীলমত-পুবাণ কয়েক 
বৎসর হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেউ নীলম্ত পুবাণে আমব। পাইষাছি মহাঁ- 
বৈশাখী পুর্ণিমায় ভগবান্‌ বিষ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইযাছিলেন, এজন্য এদিন সর্বব- 
সাধারণে তাহার জন্মোৎসব করিবেন । উক্ত পুবাণে এঁদিবস্‌ বুদ্ব-প্রতিমা স্থাপন 
এবং শাক্যপিগেব মন্ত্রান্থসারে তাহার পুজা! কবিবাব বিধান বহিষাছে। সেই 
স্মরণীয় দিনে শাক্য ভিক্ষুর্দিগকে গোদান, বক্দান, অক্সদান ৪ ধর্মগ্রন্থ দানের 
ব্যবস্থাও রহিয়াছে । 
নীলমত পুবাণ হইতে সম্পষ্ট আমর! জানিতে পাবিতেছি যে,আধ্য হিন্দুস্মাজ 
কেবল বিষুণব অবতার বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বুদ্ধদেবকে তাভাদেব উপাস্য 
দেবত1 মধ্যেও গ্রহণ করিষাছিলেন। স্থতবাৎ আমাদেব পুবাণশাস্্রমতেও 
আজ আমাদের বড উৎসবেব দ্রিন। কপিলবাস্ত নগরে মহাবাজ শুদ্ধোদ্ধল 
এই শুভদিনে শাক্যসিংহকে লইয়া যে জন্মোৎসব কবিয়াছিলেন, একদিন সমস্ত 
ভারতবর্ষে সেই উৎসব প্রচলিত ছিল, তাহাই বহুরপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব 
জগতে ভগবানের ফুলদোলকপে পরিণত হইযাছে। এই শুভদিনে ভগবান 
শাক্যসিংহ অশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্বক বোধিজ্ঞান লাভ করিয়া ছিলেন। সেই 
স্মরণীয় ঘটনা স্মরণ কবিযা বঙ্গ উতৎ্কলেব নান স্থানে ধন্মেব গাঁজন ব! উডা- 
পর্ধবের অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে । 
আজ ভগবান্‌ বুদ্ধদেব এই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় নির্বাণ লাভ কবিষাছিলেন। 
সেই ঘটনা স্মবণ করিয়া কিছু দিন পূর্ব্ব পধ্যস্ত গৌড় ও বঙ্গেব কোন কোন বৃদ্ধ 
সন্ধ্যাসী গাজনপর্বে প্রায়োপবেশন দ্বারা আত্মোৎ্স্গ করিতে বিচলিত হন নাই। 
স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে,গৌড় ও উৎকলের অধিবাসীবৃন্দ তথাগতেব সেই স্মরণীয় 
দিন আজও বিস্থত হন নাই । ললিত-বিস্তর ও চীনপবিত্রাজস্কর প্রমাণবৃত্তাস্তে 
লিখিত আছে শুভদ্বাদশীর দিন রাজা শুদ্ধোদন শিশু শাক্যসিংহকে পূজা দিবার 
জন্য শিব মন্দিরে আনিয়াছিলেন, মহেশ্বর সেই ভগবদ্‌ুঅবতারকে দর্শন করিয়া 
বিচলিত হইয়াছিলেন। সেই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষ কবিষা পর্বর্তীকালে হিম্দু- 
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সমার্জ বৃদ্ধদ্বাদশীর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । আমাদের বরাহপুবাণে ৪৭ অধ্যায়ে 
এবং স্থপ্রসিদ্ধ হেমাব্রি রচিত চতুর্বর্ণ চিন্তাম্ণিব ব্রতখণ্ডে সেই শ্রাবণী শুক্র 
পক্ষীয় বুদ্ধঘাদশীব বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে | 

একদিন ভারতবাসী নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দুগণ এই বুদ্ধত্বাদশী-ব্রত পালন করিতেন। 
অধুনা হিন্দুসমাজ হইতে অপরাপর বহু ব্রতাহুষ্ঠানেব ন্যায় এই বুদ্ধদ্বাদশীব্রতটি 
বিলুপ্তপ্রায় হইলেও গৌডবঙ্গের ধর্্-সম্প্রদায়ের নিকট এই শুভ দ্বাদশী কৃত্য 
বিলুপ্ধ হয় নাই । এখনও পধ্যন্ত গৌড বলের নানা স্থানে যেখানে যেখানে ধর্- 
ঠাকুব প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই সেই স্থানে শ্রাবণী শুক্লা ঘবাদশীর দিন ধর্শ-মহোৎ- 
নবেব অনুষ্টান হইয়া! থাকে। স্কন্দ পুবাণের হিমবৎসত্ডেও বুদ্ধমাহাত্য্ গ্রসঙ্গে 
শ্রাবণ মাসে বুদ্ধপৃজাব শ্রেষ্ঠতা কীত্ভিত হইযাছে । 

অগ্রিপুবাণ, বাযুপুবাণ, ভাগবতপুবাণ ও ত্রহ্মাগুপুরাণেও আমরা এই 
বুদ্ধাবতাবের প্রসঙ্গ পাইধাছি। শ্রীমদ্ভাগবতেব ১ম স্ন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে 
লিখিত আছে ভগবানের অবতাবেব সংখ্য। একবিংশতি, এই কলিষুগে তিনি 
বীকটে অঞ্জনেৰ পুত্র বৃদ্ধনামে অবতীর্ণ হইবেন । 

“বৃদ্ধনাম্নাঞ্জনহ্ৃতঃকীকটেধু ভবিস্তি”। অ$ন নাম শুনিয়। কেহ কেহ মনে 
কবেন, অঞ্চনপুত্র বুদ্ধ শাক্যসিংহ হইতে ভিপ্ন। কিন্তু আমরা ব্রহ্মদেশের 
প্রাচীন বৌদ্ধপ্রস্থ হইতে জানিযাছি, শাক্য বুদ্ধেব একটী নাম ্মগ্রন। 
শাক্যসিংহই গয়াধামে বোধি-জ্ঞান লাভ কবির। বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। 
গয়া প্রদেশে প্রাচীন শিলালিপি হইতে আমব। জানিক্মাছি, তথায় যেমন এক 
নময়ে বুদ্ধ-নির্বাণান্ধ প্রচলিত ছিল, ব্রহ্মদেশেও সেইরূপ আঞ্জনাব্দ প্রচলিত। 
স্বন্দপুরাণান্তর্গত কুমাবিকাখগ্ডে লিখিত আছে,কলির ২৬০০ বৎসর 
অতীত হইলে ম্গধরাজ্যে বুদ্ধের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। এখন ৫০১৩ 
কলিব গতান্দ চলিতেছে, এই অন্ধ হইতে ২৩০০ শত বাদ দিলে ২৪১৩ অঙ্ক 
পাওয়া যায়। আজ এই শুভ পুর্ণিমায় ২৪৫৬ বুদ্ধনিব্বাণান্ষ আর্ত হইল। 
স্থৃতরাং উক্ত অঙ্ক হইতে বুঝিতেছি যে হিন্দপুবাণমতেও বুদ্ধ নির্বাণের ৪৩ 
বধ পরে সমগ্র মগধে তাহার প্রভাব অপ্রতিহত ছিল। 

আমাদের বৈষ্ণব-কবি জয়দেব দশাবতারের স্তবপ্রপঙ্গে এই নবম অব- 
তারের স্তব কালে লিখিয়াছেন-_ 

“নিন্দলি যঞ্জবিধেরহহস্রতিজাতং | সদয়হৃদয় দর্শিতপত্তঘাতম্‌। 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥” 
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জয়দেবের এই উক্তি হইতে অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব বেদনিক্! বা 
বেদবিরোধী মত প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা 
নহে, জয়দেব জানাইয়াছেন যে, যে লকল শ্রুতিতে জীবহিংসাব্ধপ যজ্বিধি 
'আছে সদয়-্বদয় ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহাবই নিন্দা করিয়াছেন, বাস্তবিক তিনি 
বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা পরাবিগ্ঠার কোথাও নিন্দা করেন নাই । ন্ুপ্রসিদ্ধ 
মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার-চরিত মধ্যে যিনি বুদ্ধাবতার প্রসঙ্গ পাঠ, 
করিয়াছেন, তিনিই নিঃসন্দেহে জানিতে পারিয়াছেন ভগবান্‌ বুদ্ধদেব বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড প্রচার করিবাব জন্যই আবিভূত হইয়/ছিলেন। 
উতৎ্কলেব সর্বপ্রধান বৈষ্ণব কবি জগন্নাথ দাঁস তাহার ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে 
লিখিয়াছেন-_ 
“প্রবুদ্ধ বুদ্ধ অবতাবে । 
জ্ঞাণ বিস্তাবি এ সংসাবে ॥ 
বেদের কর্ম ছ ঢাইবে। 
নিন ধশন্ম প্রচাবিবে ॥ 
কবণি ন কবিবে পুন। 
এন এ মায়ার ধেয়ান ॥ 
পুন এমত সম্যবে। 
সিদ্ধ অন্ধ হেব ঘরে ঘরে ॥ 
সকল বর্ণ এক ঠাবে। 
বসি ভুঞ্িব স্থগতরে ॥?” 
চাবি শভাধিক বর্ষ পুর্বে ঘেবপ কবিবর জগন্নাথ দাস এ সংসারে জ্ঞান- 
বিস্তাবের জন্য ভ্ববান বুদ্ধের অবতারত্ব প্রকাশ কবিয়াছেন, সেইরূপ উৎ- 
কল-কবি চৈতন্তদ্াসও শতাধিক বধ পুর্ব্বে তাহাব নিগু-মাহাত্ম্যে লিখিয়া 
গিয়াছেন, 
“বভত বুদ্ধ অবতারে । 
হবি জন্কিলে এ সংসাবে ॥ 
যজ্ঞধশ্ম নি্দ। কলে । 
ব্রন্মজ্ঞান কি প্রশংসিলে ॥ 
সকল ধন্ধ দূর কবি। 
কর্্দর কল অুসারি ॥ 
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অনেক কর্ম ধর্ম ফল। 

যজ্ঞ তপ ত্রত ফল। 

যাগ তর্পণ আদি করি । 

এ সর্ব এক তুলা ধরি ॥ 

ধন্ম তরু যে কলিযুগ। 

আউকে ব্রহ্মজ্জান এক | 

সকল ধশ্ম আড করি । 

আউকে প্রক্মজ্ঞান ধরি ॥ 

সে ব্রহ্মজ্ঞান যউ আডে। 

ভ্রমই ন ছাডস্তি দাডে ॥ 

জনৈ আউকে খুডি তরু | 

আব আউ যে জনৈ মক ॥ 

এ ভাবে তুহি রক্ষ। করি। 

্রহ্মজ্ঞানকু হৃদ ধবি 

সকল ধশ্ম উপেক্ষিলে । 

ব্রহ্ষজ্ঞানকু সাধা কলে ॥ 

যোগধ্যানরে স্থির মন। 

বাখিলে ব্রহ্মজ্ঞানে মন ॥৮ 

বাস্তবিক যিনি বুদ্ধদেবের মহোপদেশপুর্ণ ধন্মপদ' নামক পালিগ্রস্থ পাঠ 

করিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন ভগবান্‌ বুদ্ধ বেদের সার, উপনিষদের ব্রহ্ষ- 
জ্ঞানই সর্বত্র প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহারই উপদেশমূলক পালিভাবায় 
রচিত “তেবিজ্জ স্থত্ত” অর্থাৎ “ত্রবিদ্ধস্থত্র ও বস্তজানস্ত্ত প্রভৃতি স্থপ্রাচীন 
গ্রন্থে উপনিষদ ব্রন্মজ্ঞানেরই নিদর্শন পাওয়া ষায়। পরবর্তীকালে ভগবান্‌ 
বুদ্ধের ভক্তমগ্ডলী মধ্যে নানা মতভেদেব সহিত, নান। সম্প্রদায় ও নানা উপ- 
ধর্মের উৎপত্তির সহিত ভগবানের প্রকৃত উদ্দেশ্ট কতকট1 অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়! 
ফেলিয়াছে এবং ঁ সকল সাম্প্রদায়িকগণের সহিত পরবর্তী কালে নান! হিমু 
সম্প্রদায়ের সঙ্ঘর্ধে হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার নিন্দাবাদ প্রচারিত হইয়াছে . 
তাহারই ক্লুলে ভগবান্‌ বুদ্ধের জানধর্্দ হিন্ুসমাজের অনেকটা অজ্ঞাত হইয়। 
পড়িলেও হিন্ুসমাজ কোন দিন ভগবান্‌ বুদ্ধদেবকে ছাড়িতে পারেন নাই। 
সম্প্রতি আমি 1০011. 13000011157) নামক ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, 





৩৮২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা। 








নাধারণকে সবিস্তাব প্রমাণপ্রয়োগ সহ জানাইযাছি, বৌদ্ধধন্্ব এখনও পর্য্যন্ত 
ভারতেব নানা স্কানে বিদ্যমান, কোন দিন ভাবত হইতে বিলুপ্ত হয় নাই । 
উৎ্কলেব পার্বতাপ্রদেশে ৭ নধ্য প্রদেশের নান। স্থানে প্রায় ৭৫০০০ বৃদ্ধভক্ত 
এখনও বাস কবিতেছেন। এত্দ্রাতীত সুদূর মহীশুব রাজ্য, নিজামবাজ্য ৪ 
মহাবাষ্ অঞ্চলে আজ ৭ বনু-তর বুদ্ধবৈষ্ণব বাস কবিতেছেন, আজও তীহাব! 
অতি গোপনে বুদ্ধদেবেব পবিভ্র নাম বক্ষ কবিঘ। আফিহিছেন। আজ ও তাহাব। 
এই মহাবৈশাখী পুণিনাব দ্রিন মহোৎসব কবিঘ। থাকেন । চৈতন্ত দাসেব 
নিগুপমাহাত্ম্য উদ্ধত কবিঘ। জান|ইয়াছি, 
বহুত পৃদ্ধ অলতাবে । 
হবি জন্মিলে এ সংসারে ॥ 
বাস্তবিক উত্কলবাশা প্রচ্ছন্নবৌক্ষগণ প্রকা* কবিষা থাকেন, ভগবান হলি 

ুদ্ধপ্রপে বহুবাব অবতাঁণ তইবছেন। এমন কি, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তাহ টাদব 
মধ্যে বুদ্ধন্বামী একবার অবতীর্ণ হহয়াছিলেন | সেই অবতাবকে লক্ষ্য কিঃ 
প্রা ৩০ বর্ষ পূর্বে যশোমতীমালিকায় লিখিত ভ্ইয়াছে__ 

“মায। কায়া ধবি অবপূত বুলাইবু | 

অলেখ প্রত্ুষ্ক আস্তে সেব। করি থিবু ॥ 

চতুর পাদে কলি আসি ঘুঠিলাক মহী। 

মহাতেজ ব্রদ্ধ উদে হেবে শূন্যদেহী ॥ 

নব কল্পঠাক প্রভু উদ্রে হৈথিবে। 

খগুগিনি মনিনাগ কপিলসে ঠাবে ॥ 

ফল পত্র ক্ষীব জল করিল আহাব ॥ 

খেলু খেলুখিবে প্রত ব্রশ্মাণ্ডে আকব ॥ 

নব মনুষ্য যে "আদি দেবলোক যাএ। 

জানি ন পাবিবে কোহি প্রতুষ্ক উদয়ে ॥ 

সে শুন্তপুরুষ মানে বিচাব যে কলে। 

নব সঙ্গ মঞ্চে খেলা! করিবু বইলে ॥ 

মহাঘোঁব পাতক হৈব অবনীর। 

ভক্তজাত হইছস্তি আজ্ঞবে আম্মর ॥ 

বুদ্ধবপ ধবে গুরুরূণে জ্ঞান দেবে। 

-কুম্তিপট দেই বানা প্রকাশ করিবে ॥ 


আধাঢ়, ১৩১৯ । 4 বুদ্ধদেই? ৩৮৩ 


উত্কলেব বুদ্ধতুত্রগণ বলিয়া থাকেন, দ্াক্রত্রক্ম জগন্নাথই বৃদ্ধস্বামীরূপে 
অবতীর্ণ হইাছিলেন। পূর্বেই বলিষাছি, হিন্দুসমাজ কলিপাবন বুদ্ধ অবতাবকে 
কখমই ভুলিতে পাবেন নাই। বর্তমান ভাবতীক্প হিন্দুসমাজে ভগবান্‌ বুদ্ধ- 
দেবই দাক্ুত্রক্ম জগন্নাথৰপে বিবাজ কবিতেছেন । সাঁরল দীসেব মহাভারতে 
অঙ্ষলাচবণে দশাবতাব স্থতি প্রসঙ্গে লিখিত আছে 
নবমে বন্দই শ্রীবৃদ্ধ অবতাব। 
ব্ক্ষবণে বাঁল্দ কলে শ্রীনীলকন্দব ॥ 
তাই বিষুপুনবণ দখাবতাব খেলার প্রাচীন তাসে এবং ভাবতের নানা 
স্থানে দশাবতাব এণো নবমাবতাব বুদ্ধদেব স্থানে দারুত্রক্ম জগন্নাথের মূর্তি 
অস্কিত দেখ: যায | ভগবান্‌ বুদ্ধ ব্রঙ্গজ্ঞানেব মগ্ডি স্বদপ বলিগ্গ। তাহাব দারুময়ী 
ুগ্তি দারুত্রঙ্গ ঘামে পবিচিত। আজও দাক্ত্রদ্ধ অগন্্াথ ভিন্দুসমাজে কলি- 
কালে সন্দপ্রধান উপাশ্তবূপে পৃজিত হইতোছন । ভাবতেব বাহিরে সর্ধবন্ত 
বৌদ্ধপমাজ ফেকপ বুদ্ধের নানা অবতাব বিশ্বাস কবিযা থাকেন এবং আশা করেন 
থে আবাব পাপীতাপীব উদ্ধারেব জন্য ভগবান অবতীণ ভহবেন, সেইরূপ 
উত্কলব।নী ভন্তপণ সহ বিশ্বীসে আশাপথ  চাহ্যি। মাছেশ, শাহাদ্দেব 
যশোমতীমালিকাদ তাহাদের সেই আশ[ব কথা পবিক্ষ,ট বভিঘাছ্ছে -- 
“চাচি কলি মধ্যবে ভকতে উস্তিবাই | 
বদ্ধ অবতাবরুপ দর্শন ন। পাই ॥ 
বিভাবমগুলে শুন্য গাদি তলাইবে। 
(সম অলেখ প্র ধুনিকুণ্ডে গুপ্ত থিবে ॥ 
নাধাকপে বুদ্ধ মবতাবে নবদেহি | 
ভক্তজন হিতে ভক্ত উদ্ধাবিবে পাই ॥” 
অথাৎ এহ কলিকালে বুদ্ধ অবতাবন্ধপ দর্শন ন। পাভন' অথাৎ ওক্কগণ 
ছদ্মবেশে অবস্থান কবিতেছেন। ভ্াহার। আশা কবেন, আবার বিহাৰৰ গুলে 
শৃন্তসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, আবার সেই অলেখ প্রত অগিক্ণে প্রকাশ 
পাইবেন। আধাব ছিনি ভক্তগণের মঙ্গল ৪ উদ্ধাবেব জন্য মায়াবপে নরদেহে 
বুদ্ধ অবতাবে প্রকাশ পাইবেন । 














এ নেতারা খই দোজা উন বান, ঠিকানায় রাহা 


ৃ পিন তবে হইথার ঈনিস্ারের খরচা লাগে নাও ন্‌ এটি, 
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& সবার কো! বাহ উন জবান ৃ 
থে একজানে ৯ 
প্রাণিত হইয়া! মন ভাবে উহা! ধারণ করিত যে, কখনই 
টি ব্রিোকাহা সারিতে পারি নান এইবূপে কোন নবীনভাব 
থম দত হা শরীরেক্জিয়াদির দ্বারা কার্ধো রিক্চিন্মাত্রও 
ত হইত ততক্ষণ পথ্যস্ত সাধকের মনে উহার বথাযখ ধারণা 
র বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একা তিনি কখন বার 
টার ্‌ 
রব প্ারসূহ তিলমা্ ভাগ করিতে নিতান্ত পরাহ আমরা ভাব, 
নর এন্ধপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্কত! ছিল না। তাহার পর্ণ 
বণনকবে আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ কখন কখন বলিয়াও 
ছে ত্র কদধা স্থান পরিষ্কৃত করা, কা মাটি, মাটি টাকা? বলিয়া 
লহ মুত্র গন্দায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাহার নিজ 
স্লিত সাধনপথ বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে; শীন্টাটিও১.. 
ন ০8৯ মানসিক ঘে সকল ফল পাইয়াছিলেন তাহা অতি 
নাল গণ ক বারে উত্তরে বলিতে হয্_ 
্ত এঁ বিষয়ের সহায়ক কোনরূপ শারীরিক অঞুষ্ঠান না করিয়া 
| নে মনে বিষফ্যাগকপ তোমাদের তথাকবিত সহজ উপাযের 
ঘন বর শোক এ পা জে টপ ০। 
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. ফা চিরিক টি 
' 84 1:০স্রনী 88০: ... ন্‌ রা 
মু পা প্থ্ঞ্ রর 
_. জগদস্বার পূজায় অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং « 
| জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়। বুঝিতেছেন তাহাই বিশ্বন্তচিত্তে 
া করিতেছেন । তাহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি 





৬দ্েবীকে নিতা রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গ 
করান তিনি পুজাঙ্জের মধ্যেই অন্যতম বলিয়া ধারণা কৰা 
গভীর উচ্ছাসপূর্ণ এ সকল গীত গ্রাহিতে গাহিতে তাহার চি 


_ হুইয় উঠিত। ভাবিতেন-_রামপ্রসাদপ্রমুখ তক্কের! মার দ' 
এ াযাব্রবই পাস বার হি কেন তবে হা 





৩৮৯৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ__-৭ম সংখ্যা। 








এর 


করিতে উদ্যত হইতেন। এইবূপে পুজা ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল 
এবং ঠাকুরের মনের অন্থরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বদ্ধিত হইতে থাকিল। 

অদ্ভুত পূজকের দেবীর পৃজা ও সেবা সম্পন্ন করিবাব নির্দিষ্ট কালও 
এই সমন্ধ হইতে দিন দ্বিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল | কাবণ, পূজ। করিতে 
বলিয়া তিনি ব্যবস্থামত নির্জ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত ছুই ঘণ্টাকাল 
স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীন ভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন, অন্নাদি নিবেদন করিয়া মা 
থাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রতুযুষে স্বহন্তে 
পুষ্পচয়ন করিয়! মাল) গাখিয়া এদেবীকে সাজাইতেই কত সনয় ব্য করিলেন 
অথব! অন্ুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যাবতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত বভিলেন? আবার 
অপবাহ্ছে বা আবতিব অস্তে জগন্মাতাকে দি গান শুনাইতে আবস্ভ করিলেন 
তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইলেন ণ্য, সময় অতীত হইতেছে এবখা 
বারম্বাৰ স্মরণ কবাইয়া দিয়া তাহাকে আ'রাত্রিক বা সান্ধ্য শীতলাদি বন্ধে 
নিযুক্ত করিতে হইল '--এইবূপে কিছুকাল পৃজ। চলিতে লাগিল। 

এরূপ নিষ্ঠা ভক্কি ও ব্যাকুলতা দেখিযা ঠাকুববাঁটাব জনসাধাবণেব দৃষ্টি 
যে, এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল একথা আমবা বেশ অস্থমান কবিতে 
পারি। সাধারণে সচবাচব যে পথে চলিয়া থাকে তাহা ছাডিয! নৃতন ভাবে 
কাহাকেও চলিতে বাকিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিজ্রপ পবিহাসাঁদি 
কবিয়া থাকে । বিস্ত দিনেব পব যতই দিন যাইতে থাকে এবং এ ব্যক্তি 
যতই দৃঁচতা সহ্কাবে নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসব হয় ততই সাধারণের মনে 
পর্ব্বোক্ত ভাব পবিবন্তিত হয এবং উহাব স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া! অপিকাব করে। 
ঠাকুবেব ভাগোও যে এরূপ হয় নাই, তাহা নহে। কয়েক মাস এীকপে পুজাদি 
করিতে না কবিতেই তিনি অনেকেরই বিদ্রপভাজন হইলেন । 

আবার কেহ কেহ কিছুকাল পাব তীাতার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্নও হইয়। 
উঠিল । শুনা যায়, মথুক বাবু এই সময়ে ঠাকুবেন পুজাদি দেখিযা হষ্টচিত্তে 
বাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, “যেব্দপ পৃজক পাঁউয়াছি তাহাতে ৬দেবী 
শীপ্বই জাগ্রত হইয়া উঠিবেন 1” লোকের এবপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোন 
দিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই । সাগরগামিনী নদীব ন্যায় 
ভীহার মন এখন হইতে অবিবাম এক ভাবেই শ্রীশ্রীগন্মীতার শ্ীপাদোদেশে 
প্রধাবিত হইয়াছিল। 

দিনেব পব যতই দ্দিন যাইতে লাগিল ঠাকুবেব মনের অন্বাগ ব্যাকুলতা ও 
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ততই বৃদ্ধি পাইন লাগিল। শুধু তাহাই নহে, মনের এ প্রকারে অবিরাম 
একদিকে গতি তীহার শরীরে নানাপ্রকাব বাহিক লক্ষণে প্রকাশ পাইতে 
লাগিল। ঠাঁকুবের আহাব কমিয়া গেল, নিশ্রী কমিয়া গেল, শরীরের 
বক্তপ্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরস্তর ভ্রত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষংস্থল সর্ব্বদা 
আরক্তিম হইয়। রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্তাস্ত হইতে 
এবং ভগবদ্র্শনেব জন্ত একান্ত ব্যাকুলতা, “কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ 
একটা চিন্তা মনে নিবস্তব পৌমণ কবায় ধ্যান পূজাদি কাল ভিন্ন অন্য সময়ে 
তাহাব শবাবে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যেব ভাব সদাই লক্ষিত হইতে 





লাগিল । 
ঠাকুবেব শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদস্বাকে গান 


শুনাইতেছিলেন এবং তাহাব, দর্শনলাভেব জন্ত বাকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন 
করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, “মা, এত ফে ডাক্চি তাব কিছুই তুইকি 
শুন্চিস্‌ না) বামপ্রসাদকে দেখ! দিয়েচিস্, আমাকে কি দেখা দেবি না? 
ঠাকুব বলিতেন-__ 

“দেখ! পাহলাম ন! বলিযা হৃদয়ে তখন অসহ্া যন্ত্রণা, জলশুন্ত করিবার 
জন্য লোকে যেমন সজোবে গামছা নিউডাহয়। খাকে মনে হইল, ভিতরে 
ক্দ্য-ম্নটাকে ধরিয়া কে যেন তন্রপ করিতেছে । মার দেখা বোধ হয় 
কোনকালেই পাইব ন! ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির 
হউয়। ভাবিলাম, ভবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই । মাব ঘরে যে অনি 
ছিল দৃষ্টি দহসা তাহাবই উপব পড়িল। উহার সাহায্য এই দণ্ডেই ইহার 
অবসান কবিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়। উহ হস্তে লইয়াছি, এমন সময়ে সহসা 
মাব অদ্ভুত অপূর্ধব দর্শন পাইলাম ও সংজ্জাশৃন্য হইয়। পডিয়। গেলাম তাহার 
পব বাহিবে কি যে হইয়াছে, কোন দিক্‌ দিঘা সেদিন ও তৎপরদিন যে 
গ্যাছে তাহাব কিছুই জানি না? অস্তবে অন্তরে কিন্তু একটা অনন্ুভূৃতপূর্বব 
জমাট-পাধা আনন্দের ও মাঁব সাক্ষাৎ প্রকাশ বহিয়াছে, এইটুকু মাত্রই 
হস্‌ ছিল '” 

জগদস্বাব কিরূপ দর্শন যে এখন তিনি পাইয়াছিলেন ভাহ। বিশেষ ভাবে 
ঠাকুরের নিকটে শ্ুনিবাব আমাদেব অবসব হয় নাই । কোন কারণে সেদিন 
সহসা অন্য প্রসঙ্গের আলোচন' আসিয়! পডায় একথার পরিসমাঞ্ধি হয় নাই । 
পরে অন্য এক দিন তীহার পগ্প্রান্তে উপস্থিত হইলে কথায় কথায় তিনি 
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আমাদিগকে কালীমন্দিবের অদ্ভুত দশনের কথ! বিবৃত কবিঘ্! বলেন। এ 
দর্শনই যে তীহাব পূর্বোক্ত প্রথম দর্শন এ কথা জানিয়। লইবাব আবাদে 
তখন অবকাশ না হইলে পাঠককে উহ। এখানে বলিলে মন্দ হইবে না। 
ঠাকুর বলিলেন_-“ঘব, দ্বাব মন্দিব সব যেন কোথায় লুপ হইল---কোথা ৪ যেন 
আর কিছুই নাই । --আব (দখিতেছি কি ?৮-এক অসীম জনস্ত চেতন 
জ্যোতিঃ-সমুদ্র !--ঘে দিকে মতদর দেখি, চাবিদ্িক ৬87ত তার উজ্জল উশ্মি- 
মাল! তর্জজন গঞ্জন কবিয়া গ্রাস কবিবাব জন্য ঘমহাবেগে অগ্রপব হইতেছে । 
দেখিতে দেখিতে উত| উপবে নিপতিত হইয়। কাথ।য় ভলাইঘ! দিল ' হাপাউয়া, 
হাবুডুবু খাইয়া এককালে সংজ্ঞাশন্য হইঘু পচিযা গেলাম '' উহ্ভাই কি ঠাকুবেব 
প্রথম দর্শন ? এবং চৈত্তন্ধ-ঘন, “জ্যাতিঘন, জগদত্বাব ববাভয়কব( মুভি ৮5 
ঠাকুর কি এখন তাভাবণ দর্শন এই /জ্যাতি5-সমুদ্রেব মধ্য গাইয়াছিণনলন ? 
কে বলিবে? তবে শুনিযাছি প্রথম দর্শনের সমযে তাহা কিছুমাজ সজ্ঞ, 
যখনি আসিয়াছিল তখনি তিনি কাতবকণ্ঠে “মা, “মা' শকমাত্রত “করল 
উচ্চারণ কবিয়াছিলেন।? ঠাকুব বলিষাছিলেন পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম চ 
শ্রীশ্রীজগদশ্বার চিন্মযাঁ মুণ্তিব অবাধ অবিরাম দর্শনলাভেব জন্ত তীভাব প্রাণে 
একটা অবিশ্রীস্ত আকুল ক্রন্দনেব রোল উঠিয়াছিল ' বাহ্যিক ক্রন্দন ও নঘন- 
ধারায় সকল সময প্রকাশিত ন| হইলেও উহ। অস্তবে সকল সমষেই বিছ্যমান 
থাকিত , এবং কখন কখন উহ। এত বৃদ্ধি পাইত বে, আব চাপিতে না পাবিষা 
ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণাঘ ছট্ফটু কবিতে করিত “মা আমা কপ! কব্‌, দেখ' 
দে'-_বলিয়। এমন চীত্বাব ক্রন্দন কবিতেন থে, চাবি পার্খে লাক দাডাইয়' 
যাইত 1--একপ অস্থিব চেষ্টাব লোকে কি বলিবে, এ কখার বিন্দুমাত্র ও তখন 
আর তীহার মনে আসিত না। তিনি বলিতেন, চাখি দিকে দীডাইয। 
থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়! বা ছবিতে আক। মুঙ্তিব শ্যাফ ( অবাস্তব ) 
মনে হইত , (এবং তজ্জচ্য) মনে কিছুমাত্র লক্জ্/ ব। ভয়ের উদয় হইত ন। 
এরূপ অসহ যন্ত্রণায় বাহিক সংজ্ঞাশন্ত হইবার পবেই কিন্তু দেখিতাম, মার এ 
বরাভয়করা চিখ্ময়ী জ্যোতির্য়ী মৃদ্তি '-_-দেখিতাম, এ মূন্ধি হাসিতেছে, কথা 
কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সীাস্তন। ও শিক্ষা দিতেছে 1” 
পূর্বোক্ত দর্শনের পরে ঠাকুর, কিছুকালের জন্য একেবারে কাজের বাহিব 
হইয়া পডিলেন, মন্দিবে যথাবীতি পুজাদি কার্ধ্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা 
তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়! উঠিল । হৃদয যতটা পাবে স্য়ং উহা অন্য এক 
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ঠিকা ব্রাহ্মণেব সহায়ে কোনকপে নম্পাদন করিতে লাগিল । মাতুল বাষু- 
রোগগ্রস্ত হইবাছেন ভাবিয়া দে তীহারও চিকিৎসায সবিশেষ মনোনিবেশ 
কবিল। শুনিয়াছি, ভূকৈলাসেব রাজবাটীতে নিযুক্ত এক স্থযোগা বৈচ্যেব 
সহিত ইতিপুর্চে কোনও স্থত্রে পরিচয় হওয়ায হৃদয় তাহারই দ্বাবা এখন ঠাক 
(বব চিকিৎসা কবাইতে লাগিল , এবং ছুই চাবি দিনে বোগেব উপশম হইতে 
ন। দেখিযা কাশাবপুকাব ঠাকাবব মাতা ৪ ভ্রাভাব নিকটেও সংবাদ 
পাঠাউল। 

ভগবদ্র্শনেব জন্য উদ্দাম বাকলতাধ ঠাকব, যদিন একেবাবে অস্থিব হইয়া 
না পড়িতেন সেদিন পুর্ববহ নিযসিতশ্তাবে পুজা! দ ধানাদি কবিতে অগ্রসব 
হতেন । ধানাদি কবিনাব কাল এ সনাম ভীহাব যেকপ দর্শন হইত 
তদ্বধষবে৪ ঠাকুব আমাদিগকে কখন কখন কিছ কিছু বলিতেন। বলিতেন-_- 
“মাব নাটিমন্দিরেব চাদেব আলিশাম 7 ধ্ানস্থ ভৈবব মুদি আছে, ধ্যান 
করিতে যাইবাব সময় ভা্গাকে দেখাইঘ! মনল্ক বলিতাম কপ স্থিব নিষ্পন্দ 
ভাব বসিয়। মাব পাদপদ্ চিন্ত। করাত হাব । ধ্যান করিতে বসিবামাত্ 
শ্বনিভে পাইতাম শরবীন « অঙ্গ প্রন্াঙ্গব গ্রস্থিনকলে পাযেব দিক হইছে 
উদ্ধে খট খট কবিয! আগ্যাজ ভইতাভি এন একটাব পরব একটা কবিয়। 
গ্রন্থি গুলি আবদ্ধ ভইযঘা যাইতেছে, বে ঘেন ভিভাবে এ সকল স্থানে জালাবদ্ধ 
কবিয়। দিতেছে । আব. যতক্ষণ ধ্যান কা্রহাস ততক্ষণ শবীব যে, একটু ৪ 
নাডিষ। চাডিয়। আসন পরিবর্ভন করিষী লইব, গন ইচ্ছামাজেই তখনি ধ্যান 
গ্াচিয়া অন্যত্র গমন বা অন্য কর্ম লিপ হইব তাহার সাঘর্থ্য থাকিত না। 
দতক্মণ না পুনবাষ পৃর্দবৎ খটু এট করিয়া ( এবাব উপবেব দিক হইতে পা 
পরাস্ত ) আগযাজ তউয়া এ লকল গ্রন্থি খুলিয়। যাউত ততক্ষণ একভাবে কে 
যেন জোব কবিয়। বসাইয়া নাখিত' ধ্যান করিন্তে বসিযা প্রথম প্রথম 
খছ্যোৎপুঞের ন্যায় জ্যোভিরিন্দুসমূত দেখিতে পাইতাম, পাব কুবাষার শ্যাষ 
পুল পু জেযোতিতে চতৃর্দিক ব্যাপু ণদখিতাম , পবে গলিত ব্ধপাব ন্যায় উজ্জ্বল 
ক্যোতিঃতবঙ্গে সমগ্র পনার্থ পররব্যাপ দেখিতাম | চক্ষ মুদ্রিত করিয়। এরূপ 
'দখিতাদ » আবার চক্ষ চাতিয়াণ অনেক সমঘ এরূপ দেখিতে পাইতাম । 
কি দেশিভেছি ভাহ! বুঝিভাম না, উক্ষপ দর্শন হওয়া ভাল কি আন্দ 
তাহাও জানিতাম ন;। ক্তরা" মাব (জগন্মাভার ) নিকট ব্যাকুল হৃদদ্ধে 
প্রার্থন। করিতাম-_-'মা, অমার কি হচ্চে, কিছুই জানি না, তোকে 
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ডাকিবার মন্ত্র প্র কিছুই জানি না, যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায় 
তুইই তাহা। আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে আমাকে কে আর শিখাবে 
মা, তুই ছাড়া আমার গতি ও সহায় আর কেহই যে নাই? এক মনে 
এরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় কাতর ক্রন্দন করিতাম 1” 

রামকুমারের মৃত্যুর পরে এক বৎসর ফাল বাইতে না যাইতেই ঠাকুবকে 
এঁন্ধূপে বাযুরোগাক্রাস্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবা এবং শ্রীযুক্ত বামেশ্বব 
বিশেষ চিস্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে 
তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাণ্থি হয না, কিস্থ নানাপ্রকারের 
দুঃখ চারিদিক হইতে এককালে উপযু্পরি আনিয়! তাহাব জীবনাকাশ আচ্ছন্স 
করে--ইহাদেরও এখন এঁকপ মনে হইতে লাগিল । বিশেষতঃ শ্রাধুত গদাধব 
আবার চন্ত্রার্দেবীব পরিণত বয়সে প্রাপ্ত, আদরের কনিঙ্গ সম্তান। তিনি 
শোকে ছুঃখে অধীর। হইয়। পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয। আনিবাব বন্দোবস্ত 
করিলেন এবং নিকটে আসিলে পুত্রেব পূর্বোক্ত উদ্দাসীন, উন্মনা, চঞ্চল ভাব 
দেখিয়া এবং সময়ে সময়ে তাহাব “মা” "মা বলিয়া কাতব ক্রন্দন শ্তানয়। 
উদ্দিগ্ন মনে নানারূপে প্রতীকাবেব চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ইঁষধাদি ব্যব- 
হারের সহিত শাস্তি, স্বস্ত্যযুন, ঝাড.ফুক প্রভৃতি নানা ট্দব প্রক্রিয়াবও অন্গ- 
ষ্টান হইতে লাগিল । 

বাটাতে ফিবিয়! ঠাকুর অনেক সময় সাধারণ সহজভাবে থাকিলেও মধ্যে 
মধ্যে ভাববিহ্বল হ্ইয়। পডিতেন এবং যখন এরূপ হইতেন তখন তাহার চাল 
চলন ব্যবহারাদি সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যাইত । আবাব গাজ্দাতেব জন্য মধ্যে 
মধ্যে তিনি বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব কবিতেন। এইবূপে একদিকে তাহাব 
সকলের সহিত সরল অমায়িক ব্যবহার, দেবভক্তি, মাতৃভণ্তি এ বয়ন্ত-প্রেমেব 
যেমন পর্ব প্রকাশ ছিল, অপর দিকে আবাব তেমনি সময়ে সময়ে সর্ব 
বিষয়ে উদাসীনতা, লজ্জা, ভয় ও স্বণারাহিত্য, সাঁধাবণের অপরিচিত একটা 
অনিদ্দিষ্ট বিষয়লাভেব জন্ত উদ্দাম ব্যাকুলতা এবং নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যে 
গৌছিবার পথের সকল বিঙ্ বাধা নির্মল করিবার জন্য অনাশ্রব চেষ্টা তাহাতে 
এক অপূর্বব বিপরীত প্রকাশ উপস্থিত কবিয়া লোকের মনে এক অদ্ভুত 
বিশ্বাসেব উদয় করিয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল তিনি উপদেবতাবিষ্ 
হইয়াছেন। 

ঠাকুরের মাতা, সরলম্বদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণেও ইতিপূর্বে এ কথা কখন 
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কথন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও এক্ুপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়! 
িনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা! আনাইতে মনোনাত করিলেন। ঠাকুর 
বলিতেন--"একদিন একজন ওঝ! আসিয়া একটা মন্ত্রপুত পল্তে পুড়াইয়া 
গুঁকিতে দিল, বলিল, যদি ভূত হয় তো! পলাইয়া যাইবে, কিন্তু কিছুই 
কইল না!” পরে বিশিষ্ট কয়েকজন ওঝার সাহায্যে পৃজাদি করিয়া একদিন 
রান্রিকালে চণ্ড নামান হইল। চগু পূজা ও বলি গ্রহণ করিয়া প্রসন্ন হইয়া 
ওঝাকে বলিল, উহাকে (ঠাকুরকে ) ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধিও 
হয় নাই পরে সকলের স্মক্ষে ঠাকুরাক সঙ্োধন করিয়া বলিল__“ও 
গদাই, তুমি সাধু হতে যাচ্চ, তবে অত স্থপারী খাঁও কেন? আুপারীতে ঘে 
কামের বৃদ্ধি হয়।” ঠাকুর বলিতেন-__“বান্তবিকই ইতিপূর্বে আমি স্থপারী 
খাইতে বড ভালবামিতাম এবং যখন তখন খাইতাম , চণ্ডের এরূপ কথাতেই 
উহা তদবধি ত্যাগ করিলাম?” 

কামারপুকুরে কয়েক মাস এইরূপে থাকিবাব পবে ঠাকুর অনেকটা পৃর্কের 
হ্যায় প্রকৃতিস্ব হইলেন! তাহাব বয়ম তখন একবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে 
চলিয়াছে। সেটা সন ১২৬৩ সাল, ইংবাজী ১৮৫৫-৫৬ খৃষ্টাব্ব * এবং ঠাকুর 
তখন ইতিপূর্বে প্রায় এক বৎসর কাল দক্ষিণেশ্ববে শ্রীঙ্ীজগদম্বার পূজা কাধ্য 
ঘথাবিধি সম্পন্ন কবিয়াছেন। পূর্বেবীক্তৰপে প্রকৃতিস্থ হইবার এবং ব্যাকুল 
ক্রন্দনেব ভাবটা তাহাতে অনেকট! প্রশমিত হইবার নিশ্চিত কোন বিশেষ 
কারণ ছিল। ্রীশ্রীজগদস্বার কোনৰপ অঞ্ভুত দর্শনাদি-লাভেই নিশ্চিত তিনি 
এখন অনেকটা শান্ত হইতে পাবিয়াছিলেন। উহা কিন্তু আমাদের সবিশেষ 
জানা নাই। তবে কামারপুকুবের পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব প্রান্তদ্ধয়ে অবস্থিত 
ভূতীর খালে এবং বুধুই মোড়লেব জনশূন্য শ্মশানদর়ে দিবা ও রাক্রির অনেক 
ভাগ স্তাহাকে এই সময়ে একাকী অন্তিবাহিত করিতে দেখিয়! এবং এই কাল 
হইতে সময়ে সময়ে তাহাতে অদৃষ্টপূর্বব শক্তি প্রকাশের কথা জানিতে পারিয়া 
আমর! এ বিষয় বিলক্ষণ অন্গমান করিতে পারি। তাহার আত্মীয়দিগের 
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* গত মাসের প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পরে আমরা অনুসন্ধানে নিশ্চিত জ্ঞাত হ্ইয়াছি, 
রাণী হাসমশি সন ১২৬২ সালের ১ই কতোষ্ঠ তারিখে স্বানযাজরার দিনে দর্শিপেশ্বরে যন্দিয়াদি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং জ্ীযুক্ত রামকুমার ভট্টাচার্য্যের বৃ্যু এ সালের শেব ভাগই 
হইয়াছিল । অগত্যা ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ধ তারিখাদি নির্দেশের ইতিপূর্ষে 
যে ভন হইয়াছে তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকাকারে মুকিত হইবার সময় সংশোধিত হইবে । 
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নিকটে শুনিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে পূর্বোক্ত শ্ুশানদ্বয়ে অবস্থিত উপদেবতা- 
দিগকে বলি দিবার জন্য নানাপ্রকার থাগ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নৃতন হাভীতে 
পুরিয়া লইয়া গৃহ হইতে কখন কখন নিক্ষান্ত হইতেন। ঠাকুর তাহার্দিগকে 
বলিয়াছেন, ভূতবলি নিবেদন করিয়া দিবার পরে এ হ্থাউ বায়ুভরে উর্ধে 
উঠিয়! শৃন্তে লীন হইয়! গিয়াছে, এবং এ সকল উপর্দেবতাকে তিনি অনেক- 
বার স্বচক্ষে দেখিতেও পাইয়াছেন ! কোনও কোন দিন আবাব বান্বি দ্বিপ্রহব 
অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে গৃহে ফিরিতে না৷ দেখিয়। ঠাকুরের মধ্ামা গ্রজ, 
শ্রীযৃত রামেশ্বব শ্বাশানের দিকে অগ্রসর হইয়া ভ্রাতাব নাম ধবিয়া উচ্চৈংম্বাবে 
ভাকিতে থাকিতেন। ঠাকুবও ডাক শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহাকে সতর্ব করিয়া 
বলিতেন, “যাচ্চি গো দাদা, তুমি এদিকে আর অগ্রসর হই" না, তাহা হইলে 
ইহার! ( উপদেবতাবা ) তোমার অপকাৰ কবিবে 1” ভূতির খালের পারে 
শ্মশানে ঠাকুব এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষও স্বহন্তে বোপণ কবিযাছিলেন এবং 
শ্মশান মধ্যে যে প্রাচীন অশ্বথ বুক্ষ ছিল তাহাব তলে বসিয়া অনেক সময় দ্বপ 
ধ্যানে অতিবাহিত কবিতেন । 

প্রর্ূপে ভূতবলি এবং শিবাবলি দ্িবাব কথাই যে আমবা এইকালে ঠাকুরের 
সম্বন্ধে শুনিয়াছি তাহ নহে, কিন্তু তাহার ভবিষ্তৎদর্শন বিষয়ক অন্য একটি 
যোগ-বিভৃতির কথাও জানিতে পারিয়াছি। দয় এবং কামারপুকুর ও 
জম়বামবাটীর অনেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাঁকুরের শ্রীমুখেও 
একথা আমাদেব কেহ কেহ শুনিয়াছেন। উহাই এখন আমরা পাঠককে 
এখানে বলিতে প্রবৃত্ত হইব । 

পুর্ধ্বোক্ত ঘটনাবলী হইতে একথা বেশ অনুমিত হয় যে, জগদস্বার দর্শন- 
লালপায় ঠাকুর ইতিপূর্বে ভিতরে যে বিষম অভাব অনুভব করিম্বাছিলেন, 
আধ্যাত্মিক রাজোর কতকগুলি অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধি উপস্থিত হইয়া! এই 
সময়ে তাহা অনেকটা প্রশখিত হইয়াছিল। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদ্বার অসি- 
মুণ্ধরা, বরাভয়করা, সাধকাহ্ছগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মৃত্তির দর্শন, তিনি এখন হইতে 
মধ্যে মধ্যে লাভ কবিতেছিলেন এবং সরলহৃদয় বালকেব ন্যায় মার সম্মুখে 
উপস্থিত হইয়। যখন যাহ প্রশ্ন করিতেছিলেন অনেক সময় তাহার উত্তরও 
পাইয়া তদস্থ্যায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। শুধু তাহাই ,4.হ, 
মনে হয়, এখন হইতে তীহার মনে দৃঢ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, জপদস্বার খুর্শন, 
লাভ তাহার কৃপায়, তীহার ভাগ্যে অচিরেই উপস্থিত হইবে। 


রাবণ ১৩১০।]  শ্্রীীরামকৃষ্ণলীলাগ্রসঙ্গ | ৩৯৫ 


অপর দিকে তীহার বাহ্িক ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়। তাহার যাতা। 
ও অগ্ঠান্য পরিবারবর্গ দেখিতেছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে তিনি সহসা যে বাযুরোগে 
আক্রান্ত হইয়াছিলেন দৈবরুপায় তাহার অনেকটা শাস্তি হইয়াছে, তিনি 
পৃর্ববৎ যখন তখন ব্যাকুল ক্রন্দন কবেন না, আহারাদিও পূর্বববৎ যথাসময়ে 
করিয়! থাকেন, তীহাব অন্য সকল আচরণাদদিও ভক্রপ, তবে যে বলিবে-_ 
তিনি বখন তখন শ্মশানে যাইযা বসিয়। থাকেন, কখন কখন পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ 
করিয়! নির্লজ্ভাবে ধ্যান পুজাদি করিতে বসেন, পুজা অনুষ্ঠানাদি যাহা 
করিবেন ভাবিয়াছেন তাহাতে বাধা পাইলে বিরক্ত হইয়া উঠেন ও*কাহারও 
নিষেধ মানেন না এব” সর্বদা ঠাকুর দেবত। লইয়াই আছেন--সেটা তো তাহার 
আবাল্য স্বভাব, তাহাতে বাধুবোগের পবিচয় পাইবার বিশেষ কোনই 
কারণ নাউ । 

কিন্তু সর্বপ্রকাঁব সাংদাবিকবিষয়েই ঠাক্ুরেব পুর্ণমান্রায় উদাসীনতা এবং 
বাহ ব্যাপার হইতে দূরাপন্ত সতত উন্মনাভাবের জন্ তাহারা বিশেষ চিস্তিত 
হইয়াছিলেন। দৈনন্দিন সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়। যতদিন না এ 
উন্ান; ভাকট। প্রশমিত হইতেছে ততদিন বাযুরোৌগে পুনরাক্রান্ত হইবার 
তাহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে--একথ। তাহাদেব মনে পুনঃ পুনঃ উদ্দিভ 
হইয়! তাহাদিগকে চিস্তাসাগরে ময় করিত, এবং উহার হন্ত হইতে ত্তীহাকে 
রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্গেহময়ী নাতা ও অগ্রজ নান। উপায়োস্তাবনেও 
অনেক সময় নিষুক্ত হইতেন। অশেষ চিন্তা ও আলোচনার পর মাতা ও 
পুত্রে পরামর্শ স্থির হইয়াছিল যে, উপযুক্ত! পাত্রী দেখিয়। ঠাকুরের এখন বিবাহ 
দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। সন্বংশীয়া স্থশীল! স্ত্রীর প্রতি ভালবাস পড়িলেই 
ঠাকুবের দষ্টি ও মন আর অত উর্দসঞ্চরণশীল থাকিবে না। নতৃবা যৌবনে 
পদার্পণ কবিলেও তিনি সকল বিষয়ে মাতা ও ভ্রাতার মুখাপেক্ষী হইয়া! যে 
বালক সেই বলকই রহিক়্াছেন, স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে নিজ সাংসারিক অবস্থার 
উন্নতি সাধন করিবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা বা 'আ'ট" তাহাতে প্রবিষ্ট হয় 
নাই? ঘাড়ে স্্রীপুত্রাদি পোষণের ভার না পডিলে উহা কফেমনেই বা 
আসিবে ? 

আবার দেশের প্রচলিত প্রথ| অচ্ছসারে পণ দিয়া গৃঙ্থে কন্তা আনয়ন 
করিতে হইবে। দশ বার বৎসর বয়স্কা কন্তার পণে যত টাকা লাগিবে তত 
টাক! দিবাক্ব তাহাদেব সামর্থ্াই বা কোথায়? সাংসারিক নানাবিধ বিপৎপাতে 
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এঁ টীকার যোগাভ হইয়া উঠে নাই বলিয়াই ত গগয়ং গচ্ছ' করিয়া এতদিন 
গদাধরের বিবাহ দেওয়! হয় নাই । পাচ ছয় বৎসরের বালিকার সহিত তখন 
বিবাহ দিয়! ফেলিলে সে এতদিনে বড হইয়া পতির মনাকধণ ও সংসারের 
কাষ কর্মের কত ভার লইতে পারিত। সে যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, 
আর কাল বিলম্ব উচিত নহে। চাবিদিকে পাত্রীর অন্ুসন্ধানদ চলিতে 
লাগিল। 

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে এজন্ত মাত। ও পুত্রে 
পূর্বোক্ত পরামশ অন্তরালে হইলেও চতুব ঠাকুরেব উহা জানিতে বড বিলম্ব 
হয় নাই। কিন্তু জানিয়াও তিনি এ বিষয়ে কোনব্ূপ আপত্তি করেন নাই । 
ববং বাটাতে প্রক্প কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালক 
বালিকার। যেকপ রঙ্গবস ও আনন্দ করিম্না থাকে তিনিও কখন কথন তত্র” 
কবিয়াছিলেন। শ্ীশ্রীজগন্সাতার নিকট এঁ বিষয় নিবেদন কবিয়। এবং কিং 
কর্তব্য জানিয়াই তিনি কি এই সময়ে এরূপ নিশ্চিন্ত আনন্দেব ভাব দেখাইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন ? অথবা। বালকেব ন্যায় ভবিষ্থদ্দষ্টি ও চিন্তাবাহিতাই 
কাহার এপ আনন্দ-প্রকাশেব কারণ? সাধারণে দ্বিতীয়টিকেই উহাব কাবণ 
বলিয়া নির্ণয় করিলেও আমরা ঠাকুবের নিকটে উহাব ষথার্থ কাবণ শুনিয়া 
অন্তজ্ম উহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি । * 

সে যাহা! হউক চ'রিদিকেব গ্রামসকলে লোক প্রেবিত হইলেও কোথাও 
মনোমত পান্ত্রী পাওয়া গেল না । কাবণ, যে কয়েকটি পাওয়। গেল তাহাদেব 
পিত। মাতা অসম্ভব অধিক হারে পণ যাক্রা করায় ঠাকুরের অগ্রজ রামেশ্বব সে 
সকল স্থানে বিবাহ স্থির করিতে সাহস করিলেন নী । তাহার গ্রামস্থ বন্ধুগণও 
তাহাকে অত অধিক পণ দিয়া এঁকাধ্য করিতে পবামর্শ দিলেন না । ঠাকুবেব 
মাতা চন্দ্রাদেবী বিশেষ চিস্তিতা হইলেন। কারণ, দেবতুল্য স্বামী ও ঢোষ্টপুত্র 
রামকুমারেব অবর্তমানে তিনি অনাবিল স্থখেব আশায় গদাইয়ের উদ্বাহকর্দে 
প্রবৃত্ত হয়েন নাই, কিন্ত কর্মে কনিষ্ঠ পুত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়াই 
অগ্রসর হইয়াছিলেন। স্ুতবাং পাত্রী পাইলেন না বলিয়! নিশ্চিন্ত থাকিবাব 
তাহার উপায় ছিল না। পুনরায় তয্প তয় কবিয়৷ পাত্রীর অনুসন্ধান চলিল। 

ঠাকুবের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এরূপ অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না 
দেখিয়। তাহার মাতা ও ভ্রাতা যখন নিতীস্ত বিরস ও চিস্তামগ্ন হইয়াছেন 

*+ গুরুভাব পূর্ববান্ধ-_৪র্থ অধ্যায় ১৩০__১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
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তখন সহসা একদিন তিনি ভাবাবিষ্ট হুইয়! তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন-__-“হেথায় 
হোথায় অনুসন্ধীন বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরাম মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে 
খু'জিয়া৷ দেখগে, বিবাহের পাক্রী কুটাবাধা হইয়! সেখানে রক্ষিতা আছে! 

ঠাকুরের প্র কথায় সহ! বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও 
ভ্রাত। এ স্থানে একবার অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন । লোক 
যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্ত নিতাস্ত 
বালিকা, বয়ল__মাত্র পঞ্চম বর্ষ। অন্য কোথাও হইতে অপর কোন পাত্রীর 
সন্ধান না আসায় ঠাকুরের মাতা অগত্যা এস্বানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীরুতা 
হইলেন। অল্প দিনেই সকল কথা বা্া স্থির হইয়া গেল। অনস্তর গুভদিন 
ও শুভ মুহূর্ত দেখাইধা শ্রীধূত রামেশ্বর নিজালয় হইতে ছুই ক্রোশ পশ্চিমে অব- 
স্থিত জয়বামবাটা গ্রামে কনিষ্ঠ ভাতাকে লইয়া মাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষায় একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয্ব ক্রিয়া সম্পঙ্গ 
কবাইয়। আসিলেন । বিবাহে তিন শত টাক পণ লাগিল । 


সা 


হার্ভার্ড বিশ্ববিষ্ালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ 


[ পূর্বপ্রকাশিতের পর ] 
(1 

প্র। আপনি যে অদ্বৈত অবস্থার কথ। বলেন, উহ! কি কেবল আদর্শমান্র, 
না, কেহ এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে লাভ কবিয়াছেন ? 

উ। আমবা বলি, উহ। প্রত্যক্ষের অস্ততূক্তি ব্যাপার_ আমর| বলি, এ 
অবস্থা উপলব্ধি করিবারই বিষগ্স। যদ্দি উহা কেবল কথার কথ। হইত, তবে ত 
উহা কিছুই নয়। বেদ এ তত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য তিনটা উপায়ের কথা 
বলিয়া থাকেন_-শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। এই আত্মতত্ব প্রথমে শুনতে 
হইবে, শুনিবাব পর এ বিষয় বিচার করিতে হইবে-_যেন অন্ধভাবে বিশ্বাস না 
করা হয়, বিচার করিয়া! জানিয়া শুনিয়া যেন বিশ্বাস করা হয়, এইক্পে নিজ 
স্বরূপ বিচাৰ করিয়া তবে উহার ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হইবে_ তখন উহা 
সাক্ষাৎকৃত হইবে । এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধিই যথার্থ ধশ্ম । মৃতপোষণ ধর্মের অঙ্গ 
নহে। আমরা বলি, এই সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থাই ধরব | 


৩০১৮ উদ্বোধন [ ১৪শ বর্ষ-_৭ম সংখ্যা । 








গ্র। আপনি যদ্দি কখন এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেন, তবে আপনি কি 
উহার সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন ? 

উ। না,কিস্তু সমাধি-অবস্থা বা! পৃণ জ্ঞানভূমি যে লাভ হইয়াছে, তাহ। 
আমরা জীবনের উপব উহার ফলাফল দেখিয়! জানিতে পারি। একজন মুর্খ 
নিত্রাগত হইল-_নিব্রাভঙ্গে সে যে মূর্খ, সেই মূর্খ ই থাকিবে, হয় ত আরো 
খারাপই দ্াডাইতে পারে। কিন্তু কেহ সমাধিস্থ হইলে সমাধিভঙ্গেব পব-_ 
সে একজন তত্গ্, সাধু, মহাপুরুষ হইযা দাভায়। ভাহাতেই বুঝা যায়, এই 
ছুই অবস্থা কতদূব বিভিন্ন । 

প্র। তামি অধ্যাপক-_র প্রশ্নের অনুলবণ কবিয়। জিজ্ঞাসা কবিতে চাই, 
আপনি এমন সব লোকেব বিষয় জানেন কি না, ধাহার। আত্ম-সম্মোহনতত্বেব 
(১০101796977) কোনরূপ আলোচনা কবিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন 
ভারতে নিশ্চিত এই বিগ্ভার খুব চচ্চা ছিল-_-এখন আর ততদ্র নাই । "আমি 
জানিতে চাই, ফাহারা এখন উহার চচ্চা কবেন, তাহাবা হালে এ তত্ব সম্বন্ধে 
কি অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিয়াছেন এবং উহাব কিরূপ অভাম বা সাধন 
করিয়াছেন । 

উ। আপনার। পাশ্চাত্যদেশে যাহাকে সশ্মোহনবিদ্যা (17913700510 ) 
বলেন, তাহ। আসল ব্যাপারেবু সামান্য অঙ্গমাত্র। হিন্দুবা উহাকে আত্মাপ- 
সম্মোহন ( ১০17-45-1)5190)9028091)) বলেন । তাহাবা বলেন, আপনারা 
ত সম্মোহিত , 17151979650 ) রহিয়াছেনই--এই সম্মোহিত ভাবকে দূর 
করিতে হইবে, বিগত মোহ (1)০-501)0050 ) হইতে হইবে । 

ন তন্ত্র স্থধ্যোভাতি ন চন্দ্রতাবকং 
নেমাবিদ্যুতো ভাস্তি কুতোহুয়মগ্রিঃ | 
তমেব ভাস্তমনগভাতি সর্ববং 

তশ্য ভাসা সর্বমিদৎং বিভাতি ॥ 

তথায় সুর্য প্রকাশ পায় না, চন্দ্রতীবাও নহে, বিছ্যুৎও তথায় প্রকাশ 
পায় নাঁ_ এই সামান্য অগ্নির আর কথা কি? তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলি- 
যাই সমুদয় প্রকাশিত হইতেছে। 

ইহা ভ সম্মোহন (1[7)77970961296191) ) নহে,অপসম্মোহন বা বিগভ- 
মোহীকরণ ( 1)5-1500951596017) ॥ আমবা বলিয়া থাকি, অস্ত সকল 

ধর্মই এই প্রপঞ্চের সত্যতা শিক্ষা! দেয়, অতএব ভাহারা একপ্রকার সন্মোহন 


শ্রাবণ, ১৩১৯।] ছাঁরভার্ড বিশ্ববিস্তালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ । ৩৯৯ 


প্রয়োগ করিতেছে । কেবল অছৈতবাদীই সম্মোহিত হইতে চান না। এক- 
মাত্র অদ্বৈতবার্দীই অল্পযিস্তর বুঝিয়! থাকেন যে, সর্ধপ্রকার দ্বৈতবাদ হইতেই 
সম্মোহন বা মোহ আসিয়া থাকে । কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, এমন কি, অপরা 
বিচ্যা-জ্ঞানে, বেদকে পধ্যন্ত ছু'ডিয়া ফেলিয়া দাও, সগ্তণ ঈশ্বরকে পর্যা্ত 
ছু'ডিয়া ফেলিয়া দাও, এই জগদ্ধ-দ্ধাগুটাকে পর্য্যন্ত ছু'ভিয়া ফেলিয়া দাও, এমন 
কি, তোমার নিজেব দেহ-মনকে পধ্যস্ত ফেলিয়া দাও-_কিছুই যেন না থাকে-_ 
তবেই তুমি সম্পূর্ণূপে মোহ হইতে মুক্ত হইবে । 
“যতো বাচো নিবর্তন্তে স্বপ্রাপ্য মনসাসহ | 
আনন্দং ব্রহ্গণে। বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন ॥” 
যেখান হইতে মনেব স্হিত বাকা তাহাকে না পাইয়া ফিবিয়। আসে, সেই 
ব্রন্গেব আনন্দকে জানিয়া আব কোন ভয থাকে না। 
ইহাই অপসম্মোহন্‌ | 








“ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন ছুঃখং 
ন মন্ত্র ন যন্ত্র ন বেদা ন যজ্ঞাঃ। 

অহ (ভোজনং নৈব ভোজ্যৎ ন ভোক্তা 
চিদানন্দরূপঃ শিবোহ্হং শিবোইহং ॥” 


আমাব পুণ্য নাই, পাপ নাই, স্থখ নাই, ছুঃখ নাই, আমার মন্ত্র, মন্ত্র বেদ 
বা যজ্ঞ কিছুই নাই, আমি ভোজন, ভোজ্য বা ভোক্তা নহি। আমি চিদা- 
নন্দবূপ শিব--আমিই শিব ( মঙ্গলন্বরূপ )। 

আমর সন্মোহনবিষ্ঠার (13010100577) সমুদয় তত্ব অবগত আছি। 
আমাদের যে মনস্তত্ববিগ্যা আছে, তাহ। পাশ্চাত্য দেশ সবে জানিতে আর্ত 
কবিয়াছে , তবে দুঃখের বিষয়, এখনও সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই । 

প্র। আপনারা £505] 0০99 ক"চাকে বলেন ? 

উ। আমরা উহাকে লিঙ্গশবীর বলিয়া থাকি । যখন এই দেহের পতন 
হয়, তখন অপর দেহপরিগ্রহ কিনূপে হয়? শক্তি কখন ভূত ব্যতীত থাকিতে 
পারে না। স্থতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, দেহত্য।গের পরেও স্ুস্মভূতের কিয়দংশ 
'আমাদের সঙ্গে থাকিয়! যায় । অভ্যন্তরবর্থী ইন্দ্রিমগণ এ ভূতস্ষ্মের সাহাধ্য 
লইন্সা আর একটী দেহ গঠন করে-_কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ দেহ গঠন 
করিতেছে-যনই শরীর গঠন করিয়া থাকে। যদি আমি সাধু হই, তবে 


৪০ ০ উদ্বোধন! [ ১৪শ বর্ষ-_ ৭ম সংখ্য।। 


নারির 

আমার মন্তিষধ জানী সাধুর মস্তিঘ্ধে পরিণত হইবে । আর যেগীর। বলেন, এই 
জীবনেই তাহার! নিজ দেহকে দেবদেছে পরিণত করিতে পারেন। 

যোগীরা অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়া থাকেন। রাশি বাশি মতবাদের 
অপেক্ষা সামান্ত একটু অভ্যাসের মূল্য অনেক অধিক। স্থতরা আমি নিজে 
এটা-ওটা হইতে দেখি নাই বলিয়া সেগুলি মিথ্যা, এক্প আকার বলিবার 
অধিকার নাই। যোগীদের গ্রন্থে আছে, অভ্যাসের দ্বারা সর্বপ্রকার অতি 
অদ্ভুত ফললাভ করিতে পারা যায়। নিয়মিত অভ্যাসেব দ্বারা অতি অল্পকালের' 
ভিতর অল্প হ্বল্প ফললাভ করিতে পারা যায়_-তাহাতে জানিস্ত পারা ধায়, 
এ ব্যাপারের ভিতর কোনরূপ জুয়াচুরি নাই। আর সর্বশান্ত্রই যে সকল 
অলৌকিক ব্যাপাবেব উল্লেখ আছে, এই যোগীবা সেইগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে 
ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন । প্রশ্থ এই যে, প্রত্যেক জাতিব ভিতব এই সৰ 
অলৌকিক কার্য্যের বিববণ লিপিবদ্ধ হইয৷ ব্লহিয়াছে কিন্ধরপে ? যে বলে, এ 
সমুদয় মিথ্যা, উহাদের ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে মুক্তিবাদী বা 
বিচারপরায়ণ বলিতে পারা যায় না। যতদিন ন। লেগুলিকে ভূল বলিয়া 
আপনি প্রমাণ করিতে পাঁবিতেছেন, ততদিন সেগুলিকে অস্বীকার করিবার 
আপনার অধিকাব নাই । আপনাকে প্রমাণ কবিতে হইবে যে, এ গ্রলির 
কোন ভিতি নাই--তখনই আপনি এগ্তলি অস্বীকার কবিবাব অধিকারী 
হইবেন। কিন্তু তাহা ত আপনাবা করেন নাই। অন্য দিকে যোগীর। 
বলিতেছেন, সেগুলি বাস্তবিক অদ্ভুত ব্যাপার নহে, আব তীহারা আক্কালও 
&ঁ সব করিতে পারেন বলিয়! দ্রাবী কবেন। ভাবতে আজ পধ্যস্ত অনেক 
অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়া থাকে_-কিস্তু উহাদেব মধ্যে কোনটাই অপ্রারুত 
শক্তির দ্বাব। সাধিত হয় না। এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ আছে । আর যদি 
এ বিষয়ে আর কিছুই সাধিত ন। হইয়! থাকে, কেবল বৈজ্ঞানিকভাবে মনস্তত্ব 
আলোচনার পক্ষে চেষ্টামাত্রও হইয়। থাকে, তবে উহার সমুদয় গৌবব যোগী- 
দেরই প্রাপ্য । 

প্র। যোগীবা কি কি ব্যাপার দেখাইতে পাবেন, তাহাব দৃষ্টান্ত আপনি 
দিতে পারেন কি? 

উ। অন্যান্য বিজ্ঞানেব চচ্চা করিতে হইলে তাহাব উপর যতটা বিশ্বাসের 
প্রয়োজন হয়, যোগী ত্বাহার যোগবিদ্চার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 
কবিতে বলেন না। কোন বিষয় গ্রহণ করিয়া তাহাব পরীক্ষা করিবার জন্ত 
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ভন্্রলোকে ঘতটফু বিশ্বাস করিপ। থাকে, তিনি তাহা! অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস 
করিতে বলেন না। যোগীর আদর্শ অতি উচ্চ । মনের শক্তি দ্বাৰা যে সব 
ব্যাপার সাধিত হইতে পারে, তন্মধো নিশ্রতব বিষয়গুলি আমি দেখিয়াছি, 
হ্ৃতরাং উচ্চতম ব্যাপারগুলি যে হইতে পারে, এ বিষয় অবিশ্বাস করিবার 
আমাব অধিকার নাই। যোগীব আদর্শ -_সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্কতিমত্তার সহায়- 
তাষ শাশ্বত শাস্তি ও প্রেমের অধিকাবী হওয়া । আমি একজন যোগীকে 
জ্ানি__স্টাহীকে গোখবো! সাপে কামডাইয়্াছিল-_দংশনমান্্র তিনি অঠৈতন্য 
হইয! মাটিতে পডিয়া গেলেন । সন্ধ্যাব সময় তাহার আবার চৈতন্হইল | 
যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কি হইয়াছিল, তিনি বলিলেন, "আমার 
প্রিনতযেব নিকট হইতে একজন দত আসিয়াছিল।” এই বক্কির সমুদয় ঘ্বণা, 
(ক্রাধ এ হিংসার ভাব একেবাবে দগ্ধ হই গিয়াছে । কিছুতেই তাহাকে 
মনিষ্টেব পরবিবন্ধে "অনিষ্ট, বৈরেব পবিবন্ঠে বৈবে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাঁ। 
তিনি স্বাকাল নন্ত প্রেষস্বরূপ হইঘ| বহিয়াছেন, মাব প্রেমের শক্তিতে তিনি 
সর্বশক্তিমান । এইরূপ ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। আর এই সব শক্তির 
প্রকাশ-__নানাবিধ অলৌকিক ব্যাপার সংসাধন-_এগুলি গৌণমান্ত্র। এগুলি 
লাভ কবা যোগীর প্রকৃত লক্ষ নহে । যোগীর, বালন, যোগী বাতীত আর 
সকলেই দ্াপব খাছ্ের দ|স, বাধুব দাস, নিজ স্ত্রীব দাস, নিজ পুলকন্যার 
দাস, টাকার দাস, স্বদেশীয়দের দাস, নীঘযশের দাস, আর এই জগতের ভিতর- 
কার সহশ্র সহস্র বিষয়ের দাস। যে ব্যক্তি এ সকল বন্ধনের কোন বন্ধনে 
আবদ্ধ নহে, সেই যথার্থ মানগষ, সেই যথার্থ যোগী । 
“ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিত মন: । 
নির্দোষং হি সমং ব্রঙ্গ তন্মানব, গণি তে স্থিতাঃ ॥” 

“এখানেই তাহারা সংসারকে দয় কবিয়াছেন, যীভাদের মন সাম্যভাবে 
অবস্থিত। যেহেতু ব্রক্ষ নিচ্দোষ ও সমভাবাপন্ু, সেই হেতু তাহার! ক্রহ্ষে 
আবস্থিত |” 

প্র। যোগীবা কি জাততিতেদকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ন্ষিয় বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন ? 

উ। না--জাতিবিভাগ অপরিণত চিন্তসবতের শিক্ষালয়ন্থরূপমান্র । 

প্র। এই সমাধিতত্বের সহিত ভারতের শ্রীত্মের কি কোন সম্বন্ধ নাই ? 

উ। আমাব ত কোন সম্বন্ধ আছে বলিরা বোধ হয় ন। কারণ, সমুদ্্র- 

ও 
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মম্তলের পনর হাজার ফিট উপরে প্রায় স্থমেক্তুল্য আবহাঁওয়াসম্পন্ন হিমা- 
লয় পর্বতে এই যোগবিগ্াব উদ্ভব হইয়াছিল । 

প্র। ঠাণ্ডা জলবায়তে কি যোগবিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর! সম্ভব ? 

উ। খুব সম্ভব--আর জগতেব মধ্যে ইহা! যেমন কার্ষ্যে পরিণত করা 
সম্ভব, আর কিছুই তেমন নহে। আমরা বলি, আপনারাঁ-আপনাদেব মধ্যে 
প্রত্যেকেই-জন্ম হইতেই বৈদান্তিক। আপনাদেব জীবনের প্রতি মুহুর্তেই 
আপনারা জগতের সকল বস্তব সহিত আপনাদেব একত্ব ঘোষণ। করিতেছেন । 
যখনই আপনাদের হৃদয় সমগ্র জগতেব কল্যাণেব দিকে ধাবিত হয়, তখনই 
আপনার অঞ্ঞাতসাবে প্রকৃত বেদাস্তবাদা হহয়া থাকেন। আপনারা 
নীতিপবায়ণ--কিস্ত কেন নীতিপবাধণ হইতেছেন, তাহার কারণ আপনাব। 
জানেন না) বেদীস্তদর্শনই নীতিতত্েব বিগ্লেষণ কবিষ্া মানবকে জ্ঞানপূর্ববক 
নীতিপবায়ণ হইতে শিখাইয়ীছে । উহ। সকল ধশ্ধের সাবস্বরূপ। 

প্র! আপনি কি বলেন যে, আমাদের পাশ্চাত্য জাতিদের ভিতব এমন 
একটা অনামাজিক ভাব আছে, যাহাতে আমাদিগকে এত বহুবাদী ও অনৈক্য- 
প্রবণ করিয়াছে, আর যাহাব অভাবে প্রচাদেশীষফ লোব আমাদেব অপেক্ষ। 
অঁধকতব সহানুতূতিসম্পন্ন ? 

উ। আমাব মতে পাশ্চাতা জাতি অধিকতব নিদ্দয়-স্বভাব আব প্রাচা- 
দেশীয় ব্যক্তিগণ সর্বভূতেৰ প্রতি অর্ধিকতব দয়াসম্পন্ন ! কিন্তু ভাহাব কারণ 
কেবলমাত্র এই যে, আপনাদেব সভ্যত। খুব আপুনিক । কোন স্বভাবকে 
দযাবৃত্তির বশে আনিতে গেলে, তাহাতে কিছু সময়েব আবশ্যক কবে। 
আপনাদের শক্তি যথেষ্ট, কিন্তু শক্তিনংগ্রহ যে পরিমাণে চলিয়াছে, সেই 
পরিমাণে ম্বদয়েব শিক্ষা চলে নাই। আব বিশেষতঃ মনঃসংযমের শক্তিও 
খুব অল্প পবিমাণেই অত্যান্ত হইয়াছে । আপনাদিগকে সাধু ও ধীবপ্রকৃতি 
কবিতে অনেক সম লাগিবে | কিন্ত ভাবতেব প্রত্যেক বক্তবিন্তুতে এই ভাব 
প্রবভিত। ঘর্দি আমি ভাবতের কোন গ্রণমে গিঘা তথাকাব লোককে 
বাজনীতি (শিখাইতে চাই, তাহাব। তাহ বুঝিবে না, কিন্তু খান তাহাদিগকে 
বেদীস্ত উপদেশ কবি, তাহারা অমনি বলিব, “হা স্বামিন্,। এখন আপনাব কথ। 
বুঝতেছি -.আপনি ঠিক খলিতেছেন।” আজ্গ পথ্যস্তও ভারতের সর্বব্র সেই 
বৈরাগ্য বা অনাসক্তির ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমবা এক্ষণে খুব আট 
কইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু এখনও বৈরাগ্যেব প্রভাব এত অধিক বিদ্যমান যে, 
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বাজাবাজডাদের পধ্যস্থ বাজ্য ত্যাগ করিয়া বিন! সম্বলে দেশের চারিদিকে 
ঘুরিম্বা বেডান স্ভবপব। 

কোন কোন স্থানে সাধাবণ গ্রাম্য বালিকা পর্ধাস্ত চবকাব সুতা কাটিতে 
কাটিতে বলিয়া! থাকে, “আমাকে দ্বৈতবাদের কথা বলিও না-_ামার চরকা 
পর্যন্ত 'সোহহং “সোহহং “আমিই সেই বর্ষ” “আমিই সেই ক্রদ্ধণ বলিতেছে।” 
এই সব লোফেব স্হিত গিয়া কথাবার্তী কুন, আর তাহাদ্দিগকে জিজ্ঞাস! 
করুন, তাহারা এইক্ধপ বলিষা থাকে অথচ এ পাথরটাকে প্রণাম কবিতেছে 
কেন। তাহার। বলিবে, আপনাবা ধন বলিতে মতবাদমাত্র বুঝিয়৷ থাকেন, 
কিস্ত আমবা ধন্ম বলিতে বুঝি, প্রত্যক্ষ অনুভূতি । তাহাদের মধ্যে কেহ 
হয়ত বলিয়। উদ্ভিবে, “আমি তখনই যথার্থ বেদাস্তবাদী হইব, যখন আমার 
সম্মথ হইতে সমগ্র জগৎ অন্তহিত হইবে-বখন আমি সত্যদর্শন করিব। 
মতদিন ন। ভীহ। হইতেছে, ততদিন আমাব সহিত সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির কোন 
প্রভেদ নাই। সেই জন্যই আমি এই সব প্রস্তবমূদ্তিব উপাসনা করিতেছি, 
হন্দিবে যাইতেছি, ফাহান্ডে আমাব প্রত্যক্ষান্থভতি হ্য। আমি বেদান্ত 
শ্রবণ কাবরাছি ধটেঃ কিন্থ আমি সেই বেদান্ত প্রতিপান্থ আত্মতত্বকে দেখিতে, 
উ্ভাব প্রত্যক্ষ অনুভব কবিতে, ইচ্ছ। করি”? 

“বাগ্বৈথবাঁ শবঝবী শান্তব্যাধ্যানকৌশলহ। 
বেদুঘ্ৎ বিছুষাং তদ্বছুক্তব়ে ন তু মুক্তযে 1৮ শহ্ধব । 

'অনগল শব্দোদশীবণমমী সন্বাক্যযোক্জনা, শান্ত্রব্যাখ্যা কবিবাৰ বিভিন্ন কৌশল 
--এ সব কেবল পগুতদের আমোদেব জন্, উহাব ছ্বাব। সুক্তিলাভের কোন 





ন্তাবনা। নাই” 

যদি আমব। ব্রশ্ষপাঙ্গাঘবাব কবিতে পাব, ভনেই হমবা যুক্তিলাভ 
কবব। 

প্র। আধ্যাঞ্িক্ষ বিঘদ্ষে সর্বসাধানূণের এই স্থাখীশভাঞ ৮ হাত জাতিভেদ- 
কারের কি বিরোধ নাই ? 

উ। অবশ্যই বিবোধ অছে। লোকে বলিয়া থাকে, জাতিভেদ থাকা 
উচ্চত নহে। এমন কি, যাহাব। বিভিন্ন জাতিতুক্ত, হাহারা ও বলে, জাতি- 
বিভাগ একট খুব উ'চুদরেব প্জনিম নয়। কিন্তু তাহাব, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও 
হলে যে, আমাদের ইহ অপেপ্দ। ভাল অন্য কোন জিনিষ দা9, তবে আমর! 
উহ! ছাডয়! দিব। তাহার! বলিয়া থাকে, তোদনা ইহার ন্দদুল আমাদিগকে 
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কি দিবে? জাতিভেদ কোথায় নাই? তোমাদের দেশে তোমরাও ত এইরূপ 
একটা জাতিবিভাগ গডিবার ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছ। কোন ন্যক্তি কিছু 
অর্থসংগ্রহ কবিতে পারিলেই বলিয়া বসে, আমিও এঁ বড মান্তষ কযেক 
শতের মধো একজন। আমবাই কেবল একটা স্থাধী জাতিবিভাগ গঠনে 
সমর্থ হইয়াছি। অপব দেশীয়ের। উহার জন্য চেষ্ট! কবিতেছে, কিন্ত সফল 
হইতে পাবিতেছে না। আমাদেব সমাজে অবশ্ঠ কুসংস্কার ও মন্দ জিনিষ 
যথেষ্ট আছে । তোমাদেব দেশেব কুসংস্কাব ও মন্দ জিলিষগুলি আমাদেব 
দেশে চালাইয়া দিতে পাঁবিলেই কি সব ঠিক হইধ। যাইবে ? জাতিভেদ আছে 
বলিয়াই এই ত্রিশ কোটি লোক এখনও খাইবাব এক টুকবা রুটি পাইতেছে। 
অবশ্ঠ বীতিনীতিহিসাবে উহ যে অসম্পূর্ণ তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই । 
কিন্তু এই জাতিবিভাগ না থাকিলে আপনাব| পডিবাব জন্য একখানি ও সংস্ষত 
বই পাইতেন ন।। এই দাতিবিভাগের দ্বার এমন একটী দৃঢ প্র।চীবেক 
সৃষ্টি হইয়াছিল যে উহ্ভাব উপব বহিরাক্রমণেব শত প্রকার তবঙ্গাথাত আসিয় 
পড়িয়াছে, অথচ কোন নতেহ উহাকে ভাঙ্গিতে পাবে নাই । এখন? সে 
প্রয়োজন দূব হয় নাই, সেই জন্য এখনও জাতিভেদ রহিয়াছে । সাত শত 
বর্ষ পূর্বে যেরূপ জাতিবিভাগ ছিল, এখন আর সেকপ নাই। যতই উহাব 
উপব আঘাত লাগিয়াছে, ততই উহ। দুচতব আকাব ধাঁবণ করিয়াছে । এটা কি 
লক্ষা করিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে একমীব্র ভাবতই কখন পববা্টবিজযেো নজ 
দেশেব বাহিবে বহিগগত হয় নাই । মহাসম্রীট অশোক বিশেষ কবিয়। বলিয়, 
গিয়াছিলেন যে, তাহার উত্তরাধিকারীবা কেহ যেন পববাষ্টবিজবের চেষ্ট। 
নাকবে। যদি অপৰ জাতি আমাদেব নিকট শিক্ষক পাঠাইতে চায়, পাঠা”ক 
--কিন্তু তাহাবা যেন আমাদেব বাস্তবিক সাহায্য কবে, আমাদের ।তগত ধর্ম 
ভাবেব বিরুদ্ধে অনিষ্টসার্নেব চেষ্ট! না কবে। প্রাগীনযুগে বিভিন্ন জাতিবা হিন্দু 
জাতিকে জয কবিতে আিল কেন? হিন্দুবা কি অপর জাতিব কোন অনিষ্ট 
কবিয়াছিল ? তাহাব। যতটুকু সাধা, জগতেব উপকাবই কবিয়াছিল। তাহার? 
জগৎকে বিজ্ঞান,দর্শন ও ধন্ম শিখাইম়াছে এবং পুথিবীব অনেক অসভ্য জাতিকে 
সভ্য করিয়াছে । কিন্তু তাহাব! উহাব পবিবন্তে প্রতিদান পাইয়াছিল--বক্তপাত, 
অত্যাচার ও দুষ্ট কাফেব,_-এই অভিধান বর্তমান কালেও পাশ্চাত্য জাতীয় 
ব্যক্তিগণ করুক লিখিত ভাবতসন্বন্ধে গ্রস্থাবলী এবং তথায ধাহারা ভ্রমণ করিতে 
1গয়াছেন, তাতাদেব লিখিত গল্পগুলি পড়ন-_দেখিবেন ত্বাহারাও হিন্দুধিগক 
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“হিদেন” ('অপদেবভার ত্বণ্য উপাসক ) বলিয়া! গালি দিয়াছেন। কোন্‌ 
অনিষ্টেব প্রতিশোধ লইবাব জন্ত ভারতবাসীর্দের এখনও এইরূপ অযথা 
নিন্দাবাদ কর! হইয়া থাকে ? 

প্র। সন্ভযতাসন্বদ্ধে বৈদাস্তিক ধারণ কিরূপ? 

উ। আপনার! দার্শনিক--আপনাদের মতে অবশ্থা এক তোড়া টাকা 
খাকা না থাকা লইয়। মানুষে মান্ষে কখন প্রভেদ হইতে পারে না। এই 
সব কলকারখান। ও জড বিজ্ঞানের মূল্য কি/ উহাদেব একটীমাত্ে ফল এই 
যে উহার! চতুদ্দিকে জ্ঞানবিস্তার কাবিয়া থাকে । আপনারা অত্তাব বা 
দারিজ্র্য-সমন্ত। পৃবণ করিতে পাবেন নাই, বরং অভাবেব মাত্রা আরও 
বাডাইয়াছেন মাত্র। কলকক্জায কখন দাবিদ্র্যসমশ্যাব সমাধান হইতে পারে 
ন--উহাদের দ্বারা কেবল সংগ্রাম বাডিয়া যায় মাত্র । প্রতিযোগিতা তীব্রতর 
হইয়া থাকে । জড প্ররুত্তিব কি স্বতন্ত্র কোন মূল্য আছে ? কোন ব্যক্কি 
যদি তারের মধ্য দিয়া তাডিতপ্রবাহ চালাইতে পারে, আপনারা অমনি গিয়া 
তাহাব স্বৃতিচিহ্স্থপনে উদ্চোগী হন কেন?” প্ররুতি কি লক্ষ লক্ষ বার এই 
ব্যাপার সাধন করিতেছেন ন।?/ সবই কি প্রকৃতিতে পূর্ব হইতেই বন্তমান 
সাই / উহ! আপনি পাইলে তাহাতে ক লাভ ₹ঈল / উহা ত পুর্ব হইতেই 
তথায় বহিয়াছে। উহাব একমাত্র মুল্য এই থে, উহা আমাদের ভিতরকার 
উন্নতি বিধান করিয়! থাকে । এই জগত্ট। একট ব্যায়ামাগারতুলায__ইহাতে 
জ'বাত্মাগণ কশ্মের দাবা আপনাদিগেরই উৎকধসাধন কবিতেছে, আর এই 
উতৎ্কধসাধনেব ফলেই আমর! দেবন্বরূপ বা ত্রঙ্গন্বরূপ হইয়। থাকি । স্থতরাং 
কোন্‌ বিষয় ভগবানের কতটা প্রকাশ, ইহা জানিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের উন্নতি 
বা সারবত্ব। নিদ্ধীরণ করিতে হইৰে । সভ্যতা-মানবের মধ্যে ঈশ্বরত্ধের 
এইক্ষপ প্রকাশ । 

প্র। বৌদ্ধদের কি কোন প্রকার জতওবিভাগ আছে ! 

উ। বৌদ্ধদের কখনই বড বিশেষ জাতিবিভাগ ছিল শা» আর ভারতে 
বৌন্ধসংখ)। আত অল্প । বুদ্ধ একজন সমাজসংস্কারক ছিলেন । তথাপি আমি 
বৌদ্ধ দেশসমূহে দেখিস্কাছি, তথায় জাতিবিভাগম্যহির জন্য প্রবল চেষ্ঠা হইয়াছে, 
কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয় নাই । বৌদ্ধদের জাতিবিভাগ কাধ্যতঃ কিছই নহে, 
কিন্তু তাহার! আপনাদের মনে মনে উচ্চ জাতি বলিয়া গর্ব করিয়া খাকে। 

বুদ্ধ একজন বেদাস্তবাদী সন্গ্যাসী ছিলেন । তিনি একটা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্টা 
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করিয়াছিলেন, যেমন আঞ্জকালও অনেক নৃতন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
যে সব ভাবগুলি এক্ষণে বৌদ্ধধন্থ বলিয়া অভিহিত, সেগুলি তাহার নিজের 
নছে। সেগুলি তাহা অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। তিনি একজন মহা পুক্তষ 
ছিলেন-__-এঁ ভাবগুলিব মধ্যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্টে নৃতনত্ 
উহ্হার সামাজিক ভাগ। ব্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয়েরাই চিরদিন আমার্দেব আচার্য্যেব 
আসন অধিকার করিয়া আসপিয়াছেন__অধিকাংশ উপনিষদ্হ ক্ষত্সিয়গণের 
লেখা-_-আর বেদেব কর্ম্মকাগুভাগ ব্রাহ্মণদেব কীত্তি। সমগ্র ভারতে আমাদের 
যে সকল বড বড আচাধ্য হইয়। গিয়াছেন, তীহাদেব মধ্যে অনেকেই ক্ষত্রিয় 
ছিলেন-_তাহাদের উপদেশও উদ্দার ও সার্ধজনীন, কিন্তু ছুইঙ্জন ছাঁড। ব্রাহ্মণ 
আচাধ্যগণের মধ্যে সকলেই অন্ুদাবভাবাপন্ন। ভগবানেব অবতাব বলিষ়! 
পুজিত বাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ_-ইহাবা সকলেই ক্ষত্রিয় ছিলেন । 
প্র। সম্প্রদায় অনুষ্ঠান, শান্ত্র-_এ সকল কি তত্বসাক্ষাৎকারের সহ'য়ক 7 
উ। তর্ব-সাক্ষাৎকার হইলে লোকে সব ছ্বাডিয়৷ দেয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়, 
অনুষ্ঠান ও শাস্ত্র যতট। সেই অবস্থায় পছুছিবাৰ উপায়স্বদপ হয়, ততটা উহাদের 
উপকারিতা আছে । কিন্ত যখন উহাদের দ্বারা এ সহায়তা না পাওয়া যাইবে, 
তখন অবশ্য উহাদ্রিগের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে । 
“ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মাসঙ্গি নাং ! 
যোজয়েৎ্ সর্বকর্ম্মীণি বিদ্বান্‌ যুক্তঃ সমাচবন্‌ ॥ 
সক্তাঃ কর্ণ্যবিদ্বাংসে। যথা কুর্বস্তি ভারত । 
কুষ্যাদবিদ্বান্‌ তথাসক্তশ্চিকীূর্লোকসংগ্রহং ॥') 
অর্থাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীদেব অবস্থার প্রতি স্বণা প্রদর্শন করিবেন না, 
আর তাহাদের নিজ নিজ সাধনপ্রণালীতে তাহাদের বিশ্বাস নষ্ট করিবেন না, 
কিন্তু যথার্থ ভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিবেন, এবং তান্‌ স্ব বে অবস্থায় 
অবস্থিত, সেই অবস্থা পঁহুছিবাব পথ প্রদর্শন করিবেন । 
প্র। বেদাস্তে আমিত্ব * ও চাবিত্রনীতির কিরুপ ব্যাখ্যা করিয়। থাকে ? 


এম্রসপক- ০... এ৬৯ পা ২৯ আপ সপ শশী শী 











পলা 
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ক ইংরাজিতে 10015101101 শকচী আছে। এ শবে *অবিভাঙ্্য” ও *ব্যষ্টি” এই 
ছুইটী ভাব নিহ্িত। স্থামীর্জি যখন উত্তর দিতেছেন বে *ব্রন্গই প্রকৃত 17015100917 
তঙন প্রথম ভাবটী অর্থাৎ উপচয়-খঅপচয়হীন অবিভাজ্যতার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেম। 
তারপর বলিতেছেন যে সেই সত্তা মায়ায় পৃথক পৃথক ব্যক্তির আকার ধারখ 
করিয়াছেন। 


শ্রাধণ, ১৩১৯। ] হার্ভার্ড বিশ্ববিচ্ঠালয়ে স্বামী বিবেকানন্দ । ৪৯৭ 


উ। প্রকৃত অবিভাজ্য আমিত্বই সেই পুর্ণব্রহ্ম-_-মায়! দ্বারাই উহ। পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ ব্ক্তিব আকার ধারণ কব্য়াছে। কেবল আপাততঃ এইরূপ বৌধ 
হইতেছে মাত্র _প্ররূতপক্ষে উহ! সদাই সেই পুর্ণব্রন্বন্বরূপ। প্রকৃতপক্ষে এক 
সন্তাই বর্কমান--মায়! দ্বারাই উহা! বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে । মায়াতেই 
এইবপ ভেদ বোধ হইয়াছে । কিন্তু এই মায়াব ভিতরেও সর্বদাই সেই একের 
দিকে ফিরিয়া যাইবার চেষ্টা বহিয়াছে। প্রত্যেক জাতির চারিত্ত্রনীতির ভিতব 
&ঁ চেষ্টাই অভিব্যক্ত হইরাছে জআ্বণ, ইহ! জীবাত্মার প্রকৃতিগত প্রয়োজন । 
সে ৰপ চেষ্টাবলে এ একত্ব লাভ কবিতেছে--আর একত্বলাভের এই 
চেষ্টাকেই আমর! চাবিত্র নামে অভিহিত কিয়! থাকি। অতএব আমাদের 
সর্বদা নীতিপরায়ণ হওয়া আবশ্যক | 

প্র।' চারিত্রনীতির অধিকাংশই কি বিভিন্ন বাক্তির সম্বন্ধ লইমাই 
ব্যাপূত নহে ? 

উ। চাবিত্রনীতির সবটাই এ। পূর্ণত্রর্ধ কখন মায়াব গণ্তীব ভিতর 
আসিতে পাবে না। 

প্র। আপনি বলিলেন, “আমি'ই সেই পূর্ণরক্ষ--আমি আপনাকে এ 
সম্বন্ধে জিঙ্ঞাস! কবিতে যাইতেছিলাম--এই “আমির জ্ঞান আছে কি ন|? 

উ। আমিট! সেই পূর্ণব্রন্গেব প্রকাশস্বপ, আব এই ত্ব্যক্ত অবস্থায় 
তাহাতে ঘষে প্রকাশশক্তি কার্ধা কবে, তাহাকেই আমরা জ্ঞান? বলি। 
মতএব সেই পূর্ণব্রদ্মেব জ্ঞানম্বরূপে "জ্ঞান শব্দের প্রয়োগ যথাযথ প্রয়োগ 
নহে, কারণ, পূর্ণীবস্থ। আপেক্ষিক জ্বানেব অতীত । 

গ্র। আপেক্ষিক জ্ঞান কি পু জ্ঞানের অস্ততূক্কি 7 

উ। হা-এক ভাবে আপেক্ষিক জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের অস্ততুকক্ত 
বলিতে পার। যায়। যেমন একটা মোহর ভাঙ্গাইয়া তাহা হইতে পয়সা 
সিকি দুয়ানি টাক। প্রভৃতি সর্বপ্রকাও মুদ্র। করিতে পাবা যায়, তদ্রপ এ 
পূর্ণ অবস্থা হইতে সর্বপ্রকার জ্ঞান উৎপার্দন করা যাইতে পারে। উহা 
অতিজ্ঞান, জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ জ্ঞানাবস্থা__সাধারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই 
উহার অন্তভূক্তি। যে ব্যক্তি এ অবস্থা লাভ করে, আমাদের পরিচিত 
'জ্ঞানাবস্থা”টীও তাহার সম্যক্ক্ূপে থাকে, যখন সে জ্ঞানের এই অপর অবস্থা, 
অর্থাৎ আমাদের সাধারণ জ্ঞানাবস্থার ন্যায় অবস্থা, অনুভব করিবার ইচ্ছ। 
করে, তখন তাহাকে এক ধাপ নাষিয়া আসিতে হয়। এই সাধারণ 





৪০৮ উদ্বোধন। [ ১৪শ বর্ষ_৭ম সংখ্য।। 





জ্ঞান একটা নিম্নতর অবশ্থা__মায়ার ভিতবেই কেবল এইরূপ জ্ঞান হওয়া 
সম্ভব । 


ওম্কারনাথে শঙ্কর । 
[ শ্রীমতী-_ ] 


গোবিন্দপাঁদেব আদেশে শঙ্ষব ও্কাবনাথেই বাস কবিতে লাগিলেন । 
তিনি সন্্যাসাশ্রমোচিত নিত্যকম্ম সমাপন কৰিয়া অবশিষ্ট মময় গুরুসেবাতেই 
নিযুক্ত থাকিতেন। গোবিন্দবোগী এ সময় অধিকাংশ সময় ধ্যানম্থ থাকিতেন, 
পূর্বের ন্যায় আর সমাধিস্থ হইতৈন না। বালক শঙ্কর জানিতেন বহুদিন লমাধি- 
অবস্থায় থাকিয়া সহস। উখিত হইলে যোগীমাঞ্জেরই শবীব নিতান্ত ছুর্ধল থাকে, 
এই অবস্থায় নানাবিধ ভেষজ দ্রব্য এবং যোগীজনসেব্য লঘ্বুপথ্য প্রয়োজন হুয় 
এজন্য তিনি খোবিন্দপাদের উপদেশাচ্ুসারে এই সমুদয় দ্রব্য সংগ্রহ কবিয়া 
অতি যত্বে গুরুদেবের সেবাশুশঘ। কবিতেন । 

শঙ্করের সেবায় গোবিম্দপাদ দিন দিন সুস্থ হইতে লাগিলেন। তাহাব 
কমক্কালসাব শুষ্ক দেহ ক্রমে মন্থণ এবং সবল হইল । 

এইরূপে মাসাধিক কাল গত হইবাব পৰ একদিন গোবিন্দপাদ নিজ্জন 
দেখিয়া শঙ্করকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন “বুম শঙ্কর । তোমাৰ সেবায় আমি 
পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। আইস বৎস, আজ আমি তোমায় সর্ববসিদ্ধি প্রদা 
যোগবিছ্। প্রদান করিব। তোমার গুরুসেব। সম্পূর্ণ হইয়াছে, তুম এখন 
যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ কব। আমি তোমায় যেবপ অনুষ্টান করিতে বলি 
এক্ষণে তুমি তাহাই করিতে থাক। আমাব সেবার জন্ত তুমি আর অত ব্যন্ত 
হইও না, আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি।” 

গোবিন্দপাদের শ্রীমুখ-নিঃস্থত অম্তময় বাক্য শুনিয়। শস্করেব হুদয়ে অননু- 
তৃতপূর্বব নানাভাবের সঞ্চার হইল। যে জন্য তিনি বৃদ্ধা অসহায়া জননীকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, যে জন্ত তিনি ইহপরুলোকের সর্ববিধ 
স্থখলালস| বিসর্জন করিয়াছেন, গুরুক্ুপাযর আজ তাহার সেই মহান্‌ উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হইতে চলিল, স্তরাং তাহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে, বাক্য অসমর্থ 


শ্রাবণ, ১৩১৯ ] ওঙ্কারনাথে শঙ্কর । ১০৯) 








হইল, কেবলমান্তর তাহার সবিনয় সাগ্রহ দৃষ্টিই গোবিন্দপাপের কথার উত্তব 
প্রদান করিল। শঙ্কর নীরবে গুক্ষদেবের মুখক মল প্রাত্ত চাহিয়। বহিজেন। 

গোবিন্দপাদ ক্ষণকাল শঙ্করকে নিবীক্ষণ করিয়া বলিলেন “দেখ বৎস। 
মলই “বদ্ধেব হেতু,” মল দূরীকবণই নাধনা। এই মল আবার বধ, যথ! ৮ 
খাবাঁবিক, মানসিক ও বাচনিক । শবীরে ইহা ক্ষুধা তৃষ্ণা, জরা ব্যাধি, মনো- 
মধ্যে ইহা বাসন! এবং বাকো ইহা অশুদ্ধ বাক্য নাষে অভিহিত হয়। বৎস, 
তুমি সদাচাব, ভগবদচ্চন, 6 বিছ্যান্যাস দ্বাব; এই জ্রিবিধ মল বন্ল পরিমাণে 
অপনয়ন করিয়াছ, কিন্তু তাহ। সম্পূর্ণদ্ধপে এখনও অপনীত হয় নাই! ইহা 
অপনীত হইলে তোমার নিশ্বল মোক্ষলাভ হহবে। মোক্ষভৃূমি হইতে তুমি 
আব কখনই বিচ্যুত হইবে ন। ব্রহ্মবিচার, ব্রহ্মধ্যান প্রভৃতি জ্ঞানযোগ, ভক্ভি- 
যোগ এবং ধ্যানযোগাদিব দ্বার। সাধক মধ্যে মধ্য সেই পরমতবের রসাস্াদ 
কবিয়। থাকেন, কিন্তু উক্ত ভ্রিবিথ মল তাহাতে সম্পুরূপে যায় না, উহা প্রায়ই 
স্ঙ্গভাবে থাকিয়া যায়। এজন বৎস, তাহাব। সেই ব্রদ্ধতত্বে ইচ্ছামত, অথব। 
চিবদিনের মৃত, অবস্থিত্ি কবিতে পাবেন না, এইজন্যই মধ্যে মধ্যে তাহারা 
মোক্ভূমি হইতে স্মলিত হইতে বাধা হন। এ নিমিত্ত আমি তোমাকে এমন পথ 
প্রদর্শন কৰিব যাহাতে তুমি মোক্ষফল করামদ করিতে পারিবে । ইতিপূর্বে 
বংস' তুমি ঘে আত্মপাব্চয় দিয়াছ, ভাহাতে বুঝিয়াছি তোমার ক্ছানিবার ব। 
শুঝিবার আব কিছুই নাই । তথাপি দেখ তুমি পবিতৃপ্ত হইতে পার নাই । 
ভাব দেখি এত কষ্ট কারয়। কেন তুমি এতদুরে এখানে আসিয়াছ ? ইহাব কারণ 
আব কিছুহ নহে, কেবল তুমি এখনও তোমার প্রকৃতিব বশীভূত র্হিয়াছ, 
প্রকৃতি এখনও তোমাব দাসী হন নাই। অতএব বৎস । আমি তোমাকে 
যেনূপে এই যোগক্রিয়াগুলি প্রদর্শন করিতেছি তৃমি এক্ষণে তাহাই 
অভ্যাস কর।” 

এই বলিয়া পরমযোগী গোবিন্দপাদ হঠঘোগোক্ত 'নেতি' “বোঁতি” 
“বম” নিয়ম” “আসন” "মুন্্র” “প্রাণায়ামণ এবং ষট্চক্রসম্বদ্বার কয়েকটী 
ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়। শহ্গরকে তাহাব অনকরণ করিতে বলিলেন। 

এই সময় শঙ্করের উন্চম € আগ্রহ দেখিরা গোবিন্দপাদ মনে মলে যারপর- 
নাই আনন্দিত হইলেন । তিনি শঙ্করকে উতৎ্নাহিত কবিবাব জন্য বলিলেন 
“দেখ বস! এইরূপ যত্বসহকারে যদ্দি তুমি ইহার অনুষ্ঠান করিতে থাক তাহা 
হুইলে আমি আশা করি, তু সন্বংসরের নধ্যেই সমাধি-অভ্যাসের উপষুক্ত 


৪১০ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_৭ম সংখ্য!) 








হইবে। একবারমাত্র দেখিয়াই তুমি যেকপ শীদ্র শীগ্র ইহার অহুষ্ঠানে সক্ষম 
হইলে, এরূপ ইতিপুর্বে আর কাহাকেও আমি করিতে দেখি নাই , তুমি 
নিশ্চয়ই অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন |” 

গুরুমুখে আত্মপ্রশংসা শুনিয়। শঙ্কব লজ্জিত হইঘ। মৌনাবলপ্ধন করিয়া 
রহিলেন। গোবিন্দপাদেব এঁবূপ বাকো শঙ্কবেব উৎসীহ যেন শতগুণ বর্ধিত 
হইল । তিনি নবাঁন উৎসাহে যোগানষ্ঠান কবিতে লাগিলেন । 

শঙ্কব যোগসাধনে বত হইলেন বলিয়া আশ্রমধর্ম্নোচিত আচবে উদাসীন 
অথব! গুরুসেব'য় পরাজ্মুধ হইলেন না । তিনি সন্ত্যাসোচিত সন্ধ্যাবন্দলা, বেদ- 
পাঠ প্রভৃতি যাবতীয় নিত্যকম্ম থাসমযে যথাবিধি অনুষ্ঠান কবিতেন । আলম্বা, 
ক্রাস্তিবোধ, বা বিক্ষেপ, তাহাব শবীর ও মনকে পরিত্যাগ কবিয়। ষেন কোথায 
পলায়ন করিল। তিনি যেন সণ্যয, উত্সাহ এবং দৃঢতাব প্রতিমুত্তি হইয়া 
উঠিলেন। 

এদিকে যোগীববেব সমাধিভঙ্গেব আশায় য়ে সকল সাধু সন্ত্যাসী এতদিন 
গুহাঘধাবে বাস কবিতেছিলেন, তাহারা এতদিন যে বন্ধ-লাভে সমর্থ হন নাই 
আক্জ একজন বালককে আসিয। তাহ! লাভ কবিতে দেখিব! সকলেই শঙ্করেব 
প্রতি সাতিশন অদ্ধান্থিত হইলেন। াধুসঙ্গেব এমনি মহিমা যে ইহাতে কেহই 
শঙ্কবকে ঈর্ধানেত্রে দেখিলেন না। ফলতঃ তীহার্দেবও যেন আজ নবজীবন 
আবন্ত হইল। গোঁবন্দপাদ এই সকল সাধুগণেব শিক্ষাৰ ভার শঙ্করের উপরই 
প্রদান করিলেন । স্থতবাৎ তাহাবা সকলেই সর্বদা গোবিন্দপাদ এবং শঙ্করেব 
সেবাশুশ্রাধা কবিবাব জন্য বান্ত থাকিতেন। ইহাতে শঙ্করের সাধনার পক্ষে 
বড স্রবিধা হইতে লাগিল । যোগীজনোচিত আহাধ্য-সংগ্রহের জন্য তাহাকে 
আর ভিক্ষায় গমন কবিতে হইল না। শুধু ইহাই নহে” আরও সুবিধা এই ষে 
এ সম্য় গোবিন্দপাদ সন্মুখস্থ গুহাতে বাপ করিতেন, সুতরাং তাহার পরিত্যক্ত 
ক্ুত্র গুহাটা শঙ্করের সাধনাব বড উপযোগী হইল । ভ্তাগ্য যখন প্রসন্ন হয় তখন 
নানাদিকেই সুবিধা হয়, আজ যেন শঙ্করের ভগ্যেও তাহাই ঘটিল। 

এইরূপে শঙ্কর ঘথাবিধি যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি এখন প্রতিদিন 
বাত্রিব শেষ প্রহবে গাত্রোখান করিয়া প্রথমেই গুরুবন্গনা করেন । তৎপরে 
নম্ধদাতীরে একটা নিভৃত স্থানে গুরু-উপদেশক্রমে শবীরের মল-শোৌধক “নেতি 
*“ধৌতি, ক্রিয়া সমাপন কবিয়! নম্মদান্ানাস্তে তত্তীবে বসিয়াই সন্ধ্যাবন্দন! ও 
তর্পণ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। 


শ্রাবণ, ১৩১৯। | ওক্কারনাথে শঙ্কর । ৪১১ 


আরা 


শহ্গবের এই সকল কর্ম সমাঞ্ধ হইতে না হইতে বালার্কীরুণ ওক্কারনাথের 
নৈশাববণ উন্মুক্ত করিয়া ফেলিতেন। নর্শদাদেবী যেন পতিসেবার জন্য অতি- 
মাত্র ব্যাকুলা হইয়।, ভক্ত সম্তানগণের কলম এবং কমণ্ডলু মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ওষ্কাবনাথের অঙ্গ ধৌত কবিতে ঘাইতেন। জীবকুলও নিজ্রালম্থ পরিত্যাগ 
করিব। নিজ নিজ কর্তব্য কন্মে প্রবৃত্ত হইত । 

হাব অনতিপবেই শঙ্ষব নন্দাতী!ব পরিত্যাগ করিয়া গুহা-মধ্যে প্রত্যাগত 
হইতেন। 

গুরুদেবের গুহামধে) শঙ্গব পশানন বিস্তীর্ণ করিয়া মৃগচন্মোপরি একখণ্ড 
গৈবিক বস্ত্র বিস্তৃত কবিয়া একটা উত্তম আসন রচনা করিয়াছিলেন। তিনি 
ইহাতে উপবেশনপুর্বক মধ্যাহ্ন কাল পধ্যস্ত যোগাভ্যাস করিতেন। দ্বিপ্রহর 
অতীত হইলে তিনি উখিত হইতেন এবং পুনরায় নর্শদায় অবগাহন করিয়া 
যথাবিধি মধ্যাহ্ন রুত্য সম্পন্ন কবিয়। স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিতেন । পরে 
গোবিন্দপাদেব ভক্ত দর্শকগণ প্রদত্ত, অথব। শিষ্যগণের দ্বারা আনীত ফল- 
মূলাদি গুরুদ্বেবকে নিবেদন কবিষ। সকলে মিলিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ 
কবিতেন। 

মাহাবাস্তে শঙ্কব গোবিন্দপাদের চবণ্পান্তেই উপবিষ্ট থাকিয়। কখন শিষ্যা- 
গণসহ ব্রহ্মবিচারে নিযুক্ত, 'এবং কখন ব| গুরুদেবের পাঁদসম্বাহনে প্রবৃত্ত 
হইতেন। পরে সন্ধ্যা সমাগত হলে পুনবায় সন্ধাবন্দন। এবং যোগাভ্যাসে নিমগ্ন 
হইতেন, এইকপে রাত্রি দ্বিপ্রহর পথ্যন্ ষোগানুষ্ঠান করিয়া ঘোগী শঙ্কর নিশা- 
কালে দুঞ্ধটু্দ যত্কিঞ্চিৎ খাছ ক্ষুন্নিবাবণ করিতেন । 

বিশিষ্ঠাদেবীর একমার সন্তান বালক শঙ্কর এখন এইকপে কঠোর অনুষ্ঠানে 
নিযুক্ত হইয়া কালযাপন কবিতে লাগিলেন । সাধনাবস্থায় তাহার হৃদয়ের 
ভাব আমবা! সামান্য মানব কি বুঝিব ৮ তবে তিনি এহ সময়ে যে সকল গভীর 
ভাবব্যগ্ক কবিতা ও উপদেশাবলী রঃন| করিয়াছিলেন তাহ। দেখিলে তাহার 
দে ভাব কতকট) বুঝা হায়। জগতের হিতের জন্য বাহাব জন্ম, তাহার সে 
ভাব কি কখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে ? আমর। তাহার এ সময়ের রচিত নানা 
নিবন্ধের মধ্যে একটীমাজ প্রদান করিলাম) ইহা সাধনপঞ্চক নাঘে সাধা- 
রণতঃ সর্ববন্ত্র পরিচিত, যথ। £-__ 

“বেদে নিত্যম্ধীয়তাং তছৃদিতং কন স্বনুীয়তাং 
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতি: কাম্যে মতিন্তজ্যতাম্‌। 





৪১২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ ৭ম সংখ্যা 








ররর 


পাপৌধঃ পৰিধৃয়তাং ভবস্থুখে দোষোহস্ুসম্ধীরতা 
মাত্রেচ্ছ। ব্যবলীয়তাং নিজগৃহাৎ তর্ণৎ বিনিগম্যতাম্‌ ৪১ 
সঙ্গঃ সৎসথ বিধীয়তাং ভগবতে। ভক্কিদূ্টি। ধীয়তাৎ 
শান্ত্যাদিঃ পবিচীয়তাং দুঢতবং কম্মাশ্ড সস্তযজ্যতাম্।। 
সছিগ্ানুপসর্পতাং প্রতিদিন তৎপাছুক1 সেব/তা" 
ব্রদ্ধেকাক্ষবমথাতাং শ্রতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণতাম্‌ ॥২ 
বাক্যার্থাশ্চ বিচাষ্যতাং শ্রতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাং 
ছুন্তর্কাৎ স্থবিবম্যতাং অঁতিমতন্তর্কোহমথসন্ধীয়তাম্‌। 
ব্রন্ৈবাস্মি বিভাব্যতামহবভগর্বব: পবিত্যজ্যতাং 
দেতেহহংমতিরুজ্বাতাং বুধজনৈর্করবাদ;ঃ পরিত্যজ্যতাম্‌ ॥ ৩ 
ক্ষদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্ততাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভূজ্যতাৎ 
স্বাদবন্নং ন্‌ তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাঞ্চেন সন্ধষ্যতাম্‌ । 
শীতোষ্ণাদি বিষহ্ৃতাং ন তু বৃথা বাক্যং সমুচ্চাধ্যতাং 
ইদাসীন্য মভীপ্ন্যতাং জনরুপানৈধধ্য মুৎ্হজা তাম্‌ ॥৪ 
একান্তে স্থথমাস্ততাৎ পবতবে চেতঃ সমাধীয়তাৎ 
পৃর্ণাত্ম! স্থসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তহ্বাধিতং দৃশ্ঠাতাম্‌। 
প্রাক্কম্ম প্রবিলাপ্যতাৎ চিতিবলাঙ্গাপুযত্তরৈঃ গ্লিষ্কতাং 
প্রাবন্ধং ত্বি5 ভূজ্যতা মথপবত্রক্ষাত্মনা স্থীযতাম্‌ ॥৫" 
এই ভাবে সম্বংসর অতীত হইল, শঙ্কর একে একে হঠযোগের অনেকগুলি 
'ক্রিয়াতে সিদ্ধ হইলেন। 
গোবিন্দপাদ সর্বদাই শঙ্কবেব অন্ুষ্টানেধ প্রতি লক্ষ্য রাখতেন । তিনি 
বুঝিলেন শস্করের আর হঠযৌগেব আবশ্তকতা৷ নাই , এখন তিনি ব্রক্ধধ্যান- 
মূলক রাজযোগ অভ্যাস করিলে সেই “*নিশ্মল” “কেবল” ব্রক্মতত্ব উপলব্ধি 
কবিতে পারিবেন। তাহার চিত্ত, মন, প্রাণের চাঞ্চল্য আর নাই? শরীর 
নীরোগ নিশন্মল হইয়াছে, সত্যলাভের নিমিত্ত হঠযোগের যতটুকু প্রয়োজন 
তাহা হইয়াছে। 
একদিন অপবাহ্ছে শস্কব একমনে গুরুদেবেব পদসেবাতে বত বহিয়াছেন, 
নিকটে শিষ্ত-সেবক কেহই নাই , গুরুশিয়েও কোন কথাবীর্তা হইতেছে না, 
উভয়েই নীবব--ফেন গভীর ধ্যানমগ্ন । গোবিন্দপাদ স্থযোগ্ন বুঝিয। শঙ্করকে 
সন্োঘন করিয়। বলিতে লাগিলেন “বৎস শঙ্কর । এখন হইতে তুমি হঠযোগেৰ 


শ্রাবণ, ১৩১৯।] ওস্কারনাথে শঙ্কর ৪১৩ 








সঙ্গে রাজযোগ আজ্যাদ্ কব । ইঠ| অভ্যাস কবিতে পারিলে প্ররুত ত্রহ্মতত্ব 
তোমার হৃদয়ে বিকশিত হইবে । দেখ-বিচার ও অধায়ন ছ্বার। যে বর্ষ 
উপলব্ধি হয়, তাহা পূর্ণ উপলব্ধি নহে, তাহাতেও সন্দেহবীজবাশি বর্তমান 
থাকে। সময় পাইলেই তহ1 অক্কুরিত হইয়া সাধকের হাদক্-প্রাস্তরে সম্দেহা- 
রণ্যেব স্থজন করিয়! থাকে, বংস' তুমি শ্রতিমধ্যে অবগত হইয়াছ, 
ব্রদ্ষতত্বের “ শ্রবণ, মনন, নিদিব্যাসনেব পব সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্বক | বিচাব 
ও অধ্যয়নের দ্বাবা শ্রবণ মনন পধ্যস্ত হয়, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি দ্বার! 
নিদিধ্যাসন এবং সাক্ষাৎকাব-লাভ ঘঢে। তুমি এতদিন হঠযোগের অনুশীলন 
অন্ুসাবে যে সকল ক্রি অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে যট্চক্র ৭ তন্মধ্যস্ক 
দেবহাতত্বের পান করা হইয়াছে , আর তাহাব ফলে উক্ত দেবতাতত্বের? 
তোমাব সাক্ষাৎকার-লাভ হ্বাছে। কিন্তু তাহাতে ব্রন্ষতত্বধান কব। হয় 
নাই, সেকাবণ দাঙ্তীয় দেবতাতবেব মূল ব্রহ্মতব্বসাক্ষাৎ্কার ঘটে নাই । 
আইস বংস। আজ তোমায় আদি ব্রদ্গততধ্যানযূলক রাজযোগ শিক্ষা দিব । 
ইহা তুমি তোমার পূর্ববান্তষ্টিত কতিগঘ হঠযোগেব ক্রিয়ার সহিত অগ্ঠষ্ঠান 
কর? হইহ।ঞ্জ কলে ভুমি নীবোগ শবীবে ব্রঙ্গতত্ববসাস্বাদন কবি! পবঙগ 
পরিভপ্ত হইতে পাৰিবে। 

“দ্খ বস! হঠযোগ বলিতে যম, নিঘম, আসন, প্রাশাঘাম, প্রত্যাহান, 
ধ্যান, ধাব্ণ। ও সমাধি এই আটটী অঙজবিশিষ্ট যোগ বুঝার । রাঁজযোগের 
অঙ্গ কিন্তু ওরূপ নহে । ইহাব পনরটী অঙ্গ, যথ। £--১। যম, ১1 নিয়ম, 
৩। ত্যাগ, ৪1 মৌন, ৫1 দেশ, ৬। কাল, ৭। আসন, ৮1 মুলবন্ধ, 
৯। দেহসাম্য, ১০ । দৃক্স্থিতি, ১১1 প্রাণসংযম, ১২ । প্রত্যাহার 
১৩। ধারণা, ১৪ | ধ্যান, ১৫1] দমাধি। আমরা যে সম্প্রদায়ভুক্তা, তাহার! 
এই যোগবিগ্য। প্রবর্তন করিগা গিম্বাছেন, ইহাতে অতি শীঘ্র সাধক নিদদিধ্যাসন- 
সিদ্ধ হইব ত্রহ্মপাঙ্ষাৎকার লাভ কবে । 

“হঠযোগে 'ঘম' বলিতে অহিংস।, সত্য, অন্তের্, ব্রঙ্গচধ্য ও অপরিগ্রহ 
বুঝা, রাজযোগে কিন্তু যম বলিতে “সমস্তই ত্রহ্গ” একথ। ভাবিতে ভাবিত্ে 
ইন্দ্িয়সংযম কবাকে বুঝায় । সেইরূপ ভঠযোগে নিয়ম বলিতে শৌচ, সম্তোষ 
তপন্তা, স্বাধ্যা় এবং ঈশ্বর-প্রণিধানকে নির্দেশ করা হয়) বাজযোগে লিয়ম 
বলিতে “আমি অসঙ্গ, অবিক্রিক, সর্বগত ব্রহ্ষ” এই প্রকা7 ধারণার প্রবাহ 
বুঝিতে হয়। হঠবেগে নিঘ্নমেব পরই আসন উপদিষ্ট হইরাছে, রাঞ্জযোগে কিস 


৪১৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_-৭ম সংখা]। 











নিয়মের পর এবং আসনের পূর্বে “ত্যাগ,” “মৌন,” “দেশ” ও “কাল” নামে 
কতিপয় ধ্যানান্ষ্ঠান করিতে হয়? উক্ত “ত্যাগ” অভ্যাস কালে ভাবিবে 
বিশ্ব্রন্ধাণ্ড সমস্তই নাম ও কূপ সাহায্যে ব্রহ্মে কল্পিত, এজন্য আমার লাভ 
করিবাব যোগ্য আব কি থাকিতে পারে। ত্যাগের পব মৌন ; ইহাতে, ব্র্গ 
বাক্য-মনের অগোচব, এইব্সপ ধ্যানেব অভ্যাস কবিতে হইবে । মৌনেব পর 
“দেশ” সাধন। করিতে হয়। ইহাছাবা ত্রন্দেব আদি মধ্য অস্ত কিছুই নাই 
এবং ব্রহ্ম দ্বাবাই অনন্ত দেশ সতভ ব্যাপ এইকপ ধান কবিতে হইবে । 
দেশের পর “কাল” বাজযোগে শ্রষ্ঠ সানা ইহ।পত সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েই 
হেতু যে কাল তাহা ব্রহ্গ, এই প্রকাব চিন্তার অভাস ধুস্বায়। উচ্ভাব পরব ৭ম 
“আসন” সাধন । এততদ্াবা যে স্রখন্বর্ূপ ব্রঙ্দের চিস্তা কবিলে কত্ব্য। 
কর্তব্য চিন্তা থাকে ন1 সেই ব্রঙ্গ-চিন্ত। বুঝায়। হঠঘোগে আমন-সাধনে “ঘন্ধপ 
হত্তপদাদি এক এক প্রকারে স্থাপন কবিয়। বাখিতে হয, উহাতে আধ ভাহ। 
কবিতে হয না। তাহাব পব দেখ বস হঠযোগে আসনের পব প্রায়াম 
ব্যবস্থিত হইয়াছে, বাজযোগে কিন্ত আসনে পক আব? তিনটা ক্রিম। অ-স্ভ, 
বথা :__যুলবন্ধ, দ্রেহসাম্য এ দৃল্কশ্থিতি। এই “মূলবদ্ধ” রাজযোগেব অষ্টম 
সাধন। ইহার অথ রদ্ধকে সবভূত এবং অজ্ঞানেৰ মূল কাবণব্পে “ির্তী 
করা। মৃলবন্ধেব পৰ “দেহদামা” তাহাণ অর্থ বাহা স্বভীবতঃ বিষম পদার্থ, 
তাহাও ভ্রদ্ষেত্ে লয় হয়, এইভাবে ব্রন্ষেব ধ্যান। তাহাব পব বাজঘেণগেব 
১*ম সাধন “পৃঁকৃস্থিতি । ইহাব অথ ত্র্ষকে দৃষ্টি, দর্শন ও দূশোব বিবাম- 
স্থানবূপে ধ্যান কব। | দৃকৃস্থিতি সিদ্ধ হইলে ১১শ ভঙ্গ প্রাণায়ীম বা “প্রাণসহঘম” 
অভ্যাস কবিতে হয। হহাদ্বাবা “প্রপঞ্চ মিথ্যা” “এক ত্রহ্মই আছেন” এইরূপ 
চন্তা-সাহায্যে বিষয়াদিব প্রতি উপেক্ষী অভ্যাস করিতে হক্স। হঠবোগে 
প্রাণায়াম বেচক-কুস্তক-পূবক নামক বাধুসংযম ভিন্ন 'আঁব কিছু নহে। বাজ- 
যোগেব ছাদ অঙ্গ "প্রত্যাহার | ইহা মমুদয বিষয়ে আতদৃষ্টি কয 
চিন্মাত্র-ন্বরূপে ডুবিঘা যাইদ্ত হব! হঠযোচগ কিছু ইহা তুমি অন্য প্রণব 
সাধন কবিয়াছ, তথায় টক্রমব্যে ধ্যাপ কবতে কবিতে ইন্দ্রিয়গণ ইতস্তত: গমন 
কবিলে তুমি কেবল ভ।হাদিগকে পুনবায খ্যেব বস্ততেই আবদ্ধ বাখিতে চে! 
কবিবাছ, এই্লে একন্ত ক্রহ্ষধানে সেই কাধ্য কবিতি হইবে। ত্রয়োদশ 
“খাবণা”, ইহার অর্থ যেখাতনই *ন গমন কর্ধিবে সেইখানেই ত্রন্ধদর্শন কুরা। 
১৪ "*ধ্যান” ইহাতে ব্রহ্মই আছেন এই প্রকাব একান্তিক বুত্তিবশতঃ শ্রিরাপস্থ 


শ্রাবণ, ১৩১৯।] দৈব-শঙ্তি। ৪১৫ 





ভাবে অবস্থিতি বুঝায় । ১৫শ “সমাধি” ইনার অথ অস্তঃকরণকে নির্বিকার 
এ ব্র্মাকাব কবিয! নমাক্রূপে বুভি-বিদ্মরণ। হঠযৌগের সহিত এই ধাবণা, 
ধ্যান, সমাধিব পার্থকা ধোয় বিষয়-ভেদে । বাজযোগে যাহা ধ্যেয় বিষয় তাহাই 
্ন্ধ। কিন্তু হঠযোগে উহা, ত্রহ্মভিন্স দেবতা সমূহ প্রভৃতি । ইহাব ফলে হঠ 
যোগেব সমাধিভঙ্গেব পর মানব পূর্ব বিষয়ে আসক্ত হইতে পারে, কিন্তু 
বাজযোগে সে সম্ভাবনা থাকে না। রাজঘোগে তাহাৰ ন্মুদয়ে ব্রহ্ষদর্শন ঘটায়, 
আসক্তিব বিষয়েব অভাব হয়। স্ষুপ্তিভঙ্জের পর সাধারণ মানব যেমন 
পূর্বব সংস্কার লইয়া জ্গাণরিত হয়, হঠাযাগের সমাধিব পর প্রায় সেইরূপ কতকটা 
ঘটে। এজন, বস, তুমি এক্ষণে এই নাঙ্গযোগে আধিক যত্ববান্‌ হও । | 

“দেখ বংস' এই বাজযোগে অতি সহজে ক্রক্ষতত্বে নিদিধ্যাসন সিদ্ধ হয়। 
আর তাহাতে সাধক তৈলধারাব ন্যায় অনবচ্ছি্ন ভাবে ব্রচ্ধে মিলিত হয়। 
এই নিদিধ্যাসন ন। হইলে প্রকৃত ক্রঙ্গসাক্ষাহকার হয় না। রাজযোশে এই 
»কাবে নিদিধাসন অতি সত্ব লাভ ভু পাঁলগা উহ্াই আমাদেব সম্প্রদায় 
সব্যে অতিখয আদুত হইয়া থাকে । আবাব হহ। ৮কলকে সহজে প্রদান করা 
হয়না । ঘথাহাব। হঠযোগে সিদ্ধ হইয়। সিদ্ধাই ব বিস্ৃতির প্রতি অনাসঙ্ঞ 
হয়, সব্বাবস্ুদ্ধিব মূল এক অদ্বৈততত্তের অন্ুসন্ধাণে অন্বাগ প্রদর্শন করে, 
'আমবা হহ। ভাভাদিগকেই যা থাকি , অথবা মীহার। স্বভাবতই নিশ্মল ও 
মচঞ্চলচিন, যাহাব। যথা বাধ বণীশ্রমাচাবলম্পন্ু, বৈবাগাবান্‌, নিত্যানিত্য বস্ত- 
'ববেকী এবং শাস্তপ্রকৃতি, তাহাদিগকে আমব। আনক সময়ে ইহা প্রথম 
হইতেহ প্রদান কবিয়া থাকি । তুমি বৎস। পর্বপ্তণসম্পন্ধ এব" ভোমাব 
ছাব। ভবিষ্যতে জগতে অনেব কাধ্য হইবে, এজন্য আযাদ হহখোগে ও তোমাকে 
অভ্যস্ত কবিলাম। কাবণ, জ্গতেব কায্যে প্রবৃত্ত হইলে বিভূতির আবশ্যক 
হয়, সাধাবণ লোককে সৎপণে আনতে হইলে “ঘাগবল বা অদ্ভুত কণ্ম 
করবিব।ব সামর্থ্য থাকা আবশ্তক। ক্ৃতবাং বস, এখন হইতে তুমি এই 
“তন পে পথিক হও এবং সিদ্ধ হইয়া জগতের কল্যাণ কব।' 


৪১৬ উদ্বোধন । [ ১৪বর্ষ-_*ম সংখ্যা । 


* দৈব-শক্তি। 


| শ্রীমতী সরলাবাল! দাসী | 


জগৎ এক্কির দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । 

সাধারণ ভাবে দেখিলে এই শক্তি কেবল দেশ-কাল-নিমিত্রে নিযমিত হই- 
তেছে । প্রত্যেক কার্ধাই যেন কোন একটী কারণ হইতে উৎপন্ন হইযা শক্তির 
দ্বার। সম্পাদিত হইতেছে ও সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে । 
সেইজন্য এই কাধা-কাবণশঙ্ঘলার ভিতর শক্তিব যে € কাশ 
দেখিতে পাওয়া বায় ভাহাকে নিঘমাবদ্ধ যাস্ত্রিক শক্তি ভিন্ন 
আর কিছুই বোধ হয না। কিন্ত বিজ্ঞানালোকে যতই আমাদের জ্ঞানচক্ষ 
প্রন্রটিত হইতেছে ততই হামবা ক্রমশঃ স্পষ্টতবজূপে দেখিতে পাই যে, বিশ্ব 
জগৎ য কেবল একটা ঘস্থেব হ্যায় উচ্জাহীন অন্ধশক্তির দ্বার| পবিচালিত হই- 
তেছে, তাহা নহে, জডজগতে যে 'দকল থগুশন্তি নানাস্কানে নানাভাবে 
প্রকাশিত হহতেছে সেই সমণ্ত শক্তিই মহান্‌ জ্ঞানময এক শক্তির প্রয়োগে 
বিধৃত্ত বহিয়াছে । নৃষ্টিতত্ব হইতে আবস্ত কবিধ! জগছ্িকাশে সববত্র সর্ববভাবে 
শক্তিব পরিচালনের বিষম বিজ্ঞানান্ুসাবে আলোচনী কবিযা দেখিলে কোন 
এক ম্ভান্‌ পরিচালক শক্তিসন্ত। স্বতঃই অন্তমিত হয় । 

জড় জগতের পবিচালনে উত্তাপ ও মাধ্যাকধণ এই দুইটাই প্রধান নিয়ামক 
শক্তি । সৌরজগতের আদিম অবস্থা উত্তাপাতিশযা-বশতঃ সমস্ত সৌরজগৎ 
এক্টী অথণ্ড বাম্পমগ্ডলের আকাবে ছিল। তাহার পব, 
তাপবিকীরণে, যখন ক্রমশঃ উত্তাপ হাস হইন্ন লাগিল, 
তখন প্রচণ্ড উত্তাপে যে মাধ্যাকধণশক্তি এতদিন আচ্ছন্ন [ছল ভাহ। পণ্রম্ক,ট 
হইল, এবং প্রশমিত উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি এই উভয়ের সংযোগে অখগ্ড 
বাম্পময় লৌরজগৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া এেল। এই বিভাগে বিশঙ্খল! 
ছিল না। সুন্দর সুশঙ্খল বিভাগে বাম্পময় সৌরজগতেব খণ্ডীক্ৃত অংশসকল 
যয, গ্রহ ও উপগ্রহরূপে পবিণত হইল । আমাদের এই পৃথিবীও সেই বিভক্ত 
সৌরজগতের একটী অংশ । 
পৃথিবীও প্রথমে অত্যস্ত উত্তপ্ত অবস্থা ছিল। উত্তাপেব বিকীরণে ক্রমশঃ 








জড় ও চৈতন্যময়ী 
শক্তি । 


উত্তাপ এ মাধ্যাকণ। 








৬০ পাপা 





* দৃ'চুডা সাহিত্যসশ্িলনীতে পঠিত | 





শ্রাবণ, ১৩১ 1] দৈব-শক্তি। ৪১৭ 


সী শশী পেপার 
অপেক্ষান্কৃত শীতল হইলে খন পৃথিবীর উপরিভাগে জল ও অন্সারজানাদি বাষ্প 
উৎপন্ন হইল এইন্প সময় কেন্দ্রাভীগ গতিতে ইহার একটা 
চন্দ্রের উৎপত্তি এৰং টুকৃর। ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর একটা উপগ্রহ শি 
সমুদ্র ও স্থল স্যটি। 
করিল, সেটা চন্দ্র। পণ্ডিতের। অন্কমান করেন, এখন 
যেখানে এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যস্থ মহাসাগর অবস্থিত, এ স্থান হইতেই 
পৃথিবীব কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া চক্দ্র-উপগ্রহে পরিণত হইয়াছে । ইহার 
ফলে, পৃথিবীব চারিদিক জলময় না হৃইয়! যেখান হইতে পৃথিবীর কতক অংশ 
বিচ্ছিন্ন হইয়। গিয়াছে, সেই স্থানেই সমুদয় জল আসিয়া একত্রিত হুইল, 
তাহাতে সেই অংশে মহাসাগরের স্থষ্টি হইল ও অপরাংশে স্থলভাগ দেখা দ্বিল। 
এইব্ধপে পৃথিবী ক্রমশঃ জীববাসোপযোগী হইতে লাগিল। 
কট্টিরহশ্যে জীবশন্টি একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার । পথিবী যখন অতি উত্তপ্ণ 
অবস্থায় ছিল, তখন তাহাতে কোন জীব থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। উত্তাপ 
কিয়া জীববাসোপযোগী হইলে প্রথমে কি প্রকারে প্রাণী- 
চান হীন পৃথিবীতে প্রাণীব আবির্ভাব হইল এই বিষয়ের 
মীমাংসার জন্য বিজ্ঞানবিদ্গণ অনেক গব্ষেণা ও তর্ক 
বিতর্ক করিয়াছেন, কিন্তু এ পধ্যন্ত কান স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই । বোধ হয়, জডশক্তিব বহিভূতত অপর এক চেতমশক্তির অস্তিত্ব স্বীক 
না করিলে গবকালই এইরূপ বিচার-বিতর্ব চলিবে, সিষ্কান্ত কোন কালেই 
স্থির হইবে ন।। এ বুদ্ধ্যজমেয়, জডেব পবিচালক, চেতনশক্তিকেই 
বন্তমান প্রবন্ধে দৈবশক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি । 
পৃথিবীর আদিম অবস্থায় সমুদ্রের জলে অত্যন্ত চুণ ছিল, এবং বায়ুতে 
অঙ্গারজান বাষ্প (0810091-01-0%106) এত অধিক ছিল যে তাহাতে উন্নত 
পৃথিবীর ক্রমবিকাশ অবস্থার প্রাণীর প্রাণধারণ সম্ভব ছিলনা। সেইজন্, ধাহা- 
ও জগৎ-রচনায় স্রনি দের দ্বাবা পরথিলীর এই দোষ সংশোধিত হইয়া পৃথিবী 
পু কোৌণল। উন্নত প্রাণীর বাসোপযোগী হইতে পারে, সেই সময় প্রথি- 
বীতে সেই প্রকার জাবেব কষ্টি হইল। উদ্ভিদই এই শ্রেণীর জীব, ইহার। 
ক্রমাগত বাধু হইতে পূর্বোক্ত বাম্প টানিয়া লইয়া বাষু বিশুদ্ধ করিতে থাকিল। 
সে কালের উদ্ভিদ এত বৃহৎ এবং তাহার শাখা প্রশাখা এত বিস্তৃত ছিল যে 
তাহার তুলনার আধুনিক সময়ের বড বড বৃক্ষপকল আদিমযুগের সামান্য তৃণ 
হইতে বিছু বছ হইতে পারে । আদিম যুগের উদ্ভিদের দ্বারা কেবল যে বায়ু 





৪১৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্য--৭হ সংখ্যা। 


বিস্তদ্ত হইল তাহা নহে, সেই সকল উদ্তিদ্দেহের ধ্বংশাবশেষ পাখুরিয়া কয়লার 
আকার ধারণ করিয়া ভবিষ্কৎ যুগের মানবের প্রয়োজন-সাধনোদ্দেশে খনিগর্ডে 
সংগুপ্ত রহিল। বর্ধঘানকালে পাথুরিয়া কয়লাই সভ্যতার উত্তরসাধক | 
ক্রতগামী বাম্পরখ, ৰাম্পীয় পোত, কল-কারখানা এ সমস্ত পাথুরিয়া কয়লার 
উপর নির্ভর করিতেছে । জগত্-রচনায় এইরূপ স্থনিপুণ কার্যকৌশল সর্বত্রই 
লক্ষিত হয়। আবর্জনা বলিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না, আমরা যাহাকে পরি- 
ত্যাজ্য ভাবি সেই আবর্জনাই আবার স্থদূর ভবিষ্যতের প্রয়োজন-লাধনোপযোঁগী 


হইয়া সযত্বে রক্ষিত হইতে থাকে । 
সমুদ্রের জলে সে সময় যে সকল প্রাণী উৎপক্্ হইল তাহাদের জল হইতে 


চুণ আকর্ষণ করিয়। লইবার ক্ষমতা ছিল। এই শ্্রণীর প্রাণী বুল পরিমাণে 
বর্ধিত হইলে তাহাদেব সমবেত চেষ্টায় অধিকাংশ চূর্ণ সমুদ্রগরন্েব নিয্ভাগে 
পতিত হইয়া একত্রে জমাট বাধিয়া চণ প্রস্তররূপে পরিণত হইয়া গেল। 
ডারউইন-প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতগণ যুক্তির ছার! “প্রাণী, ক্রমবিকাশে নিক্মতম্‌ 
অবস্থা হইতে উচ্চতব জীব-শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে” এই সিদ্ধান্ত স্থির কবিয়া- 
ছেন। ইহাদেব এই ক্রমবিবর্ভন-সিদ্ধান্ত প্রকৃতিবাদ অথবা 
জডবাদেব উপরেই স্থাপিত হইয়াছে, অথচ জডবাদ সর্বন্ 
ইহাব মীমাংসা যে করিতে পারে না ডারউইন নিজেও 
একথা স্বীকার কাঁরয়াছেন। এক শ্রেণীস্থ জীবের অল্লাধিক পরিবর্তন-সন্বদ্ধে 
ডারউইন বলিয়াছেন, “আমরা একদল কুক্কুট পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই 
যে, উহাদের পক্ষের বর্ণবৈচিত্র্য অগণ্য। এই বিচিজ্তার অবশ্থই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
প্রবর্তক কারণ আছে। যদ্দি একই কারণ একই ভাবে একাধিক কুক্ুটের বংশ- 
পরম্পরার উপর ক্রিয়া করে, তবে উহার! সম্ভবতঃ একই প্রকারে পরিবন্তিত 
হইবে ।” এই পরিবর্তন-সম্ষগ্ধে ডারউইন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, 
“আমরা কষুত্র ক্ষুত্র পরিবর্তনের কারণ এখনও সম্যক অবগত নহি।” ডারউইন 
তাহার “07111 ০£ 502০125 নামক গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমাংশে 
বলিয়াছেন,__-“আমি এতক্ষণ জীবশ্রেণীব অল্লাধিক পরিবর্তন-সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতে এরূপ ভাবে বলিয়াছিলাম, যেন উহা যদৃচ্ছাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে। 
বন্ধতঃ তাহ! নহে । এইবপ বলায় প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের প্রকৃত কারণ- 
দ্ধ আমাদের অনভিজ্ঞতাই প্রকাশ পায়।” আবাব অন্থজ লিখিয়াছেন, 
জীবদেছে এমন অনেক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, যাহাকে স্কুল দৃ্টিতে অহেতুক 





জ্রম-বিবর্তত ও 
জড়ষাদ। 
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বলা যাইতে পাবে, যেহেতু & সকলের প্রকৃত কারণ-সন্বদ্ধে আমরা অনভিজ্ঞ । 
যাহা হউক, এই সকল পরিবর্তন ক্ষুদ্্ ব্যক্তিগত পার্থক্যই হউক, জাতিগত 
পার্থক্যই হউক অথবা গুরুতব আকস্মিক গঠন-বৈচিত্র্যই হউক, উহা জীবের 
অস্তঃপ্রকৃতির উপর যেরূপ বিশেষভাবে নির্ভর করে বাহ্থাবস্থার উপর ত্র 
নহে।”* ডারউইনের কথার ভাবে অনেকট। এইক্ষপ বুঝায় যে, যে শক্তির দ্বার! 
জীরদেহের এই সকল গঠন-বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় সে শক্তি দেশকালনিমিত্ের 
সম্পূর্ণ অধীন নহে। আরও বুঝ যায়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুতর পরিবর্তনগুলি কোন 
ভাবী বৃহৎ পপ্িবর্তন স্চিত করে। 
ভীবদেহের এইক্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের সমগ্তা মীমাংসা! করা যদিও আমা- 
দের পক্ষে ছুরূহ, তথাপি এইটুকু বেশ বুঝা যায় ঘে ইহা! উদ্গেশ্বাহীন ও বিশৃঙ্খল- 
(০৮) ,,/. ভাবে ঘটিতেছে না । এই সকল পরিবন্তনের ভিতর আমরা 
11০7 অথবা যুগ্গপৎ একটা শ্রহ্খলা ও সামঞ্স্ত দেখিতে পাই, যেমন “০০719195৫ 
পরিবর্তন। 21190198 অর্থাৎ যুগপৎ পরিবন্তন। মানব ও মানবেতর 
জীবগণের ভিতর অনেক স্থলে এক্সপ দেখ। যায় যে, দেহের একাংশ অথবা কোন 
একটী যন্ত্র পরিবপ্তিত হইলে অপব কোন অংশও সঙ্গে সঙ্গে পরিবন্তিত হইয়! যায়। 
চক্ষৃব্ধণ্‌, দস্তুক্শ১ কেশ্রে এবং দেহের বর্ণ, দের ব্রণ ও ধাতু, ইহাবে! অব্নুধেক 
যুগপৎ পরিবর্তনশীল । অর্থাৎ সাধারণ ভাব হইতে যদি একটার কিছু পরিবর্তন 
হয় তবে অপরটারও সেই সঙ্গে পরিবন্তিতভাব দেখা যায়। অধ্যাপক হ্াফু- 
হোসেন্‌ বুঝাইয়াছেন যে, বলিষ্ঠ দুঢপেশীক দেহ এবং ভ্রতলস্থ অস্থিরেখার 
উচ্চতা এতদূৰ একত্রে পরিবগ্তিত হয় যে একেব প্রাধান্ত অপ্রাধান্যের সহিত 
অপবেব সংযোগ দেখ। যায়। অসভ্য মানবে এই পরিবর্তন অধিক পরিস্ফুট 
হয়। 0] ০63950155" গ্রন্থে এইব্রপ একত্মে পবিবর্জনের দৃষ্টাস্ত-ন্বরূপ 
কতকগুলি উদাহরণ দেওয় হইয়াছে,_-“যে সকল মার্জার সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণ ও 
নীলচক্ষু-্তাহারা বধির । কাষ্টবর্ণ মার্জ/র প্রায়ই স্ত্রীজাতীয়। ক্ুদ্রচঞ্চ 
পাবাবতের পদও ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘচঞ্চগুলির পদ দীর্ঘ । 
এইক্প পরিবন্ধনের সহিত প্রাণীগণেব উৎপাদিক। শক্তির স্বাস-বৃদ্ধিরও ঘে 
বিশেষ সংযোগ আছে ড্রীরউইন তাহা ও লক্ষ্য করিয়াছেন । 
শীবজী ইচ্ছাম7 কোন কোন পরিবর্ডনে উৎপাদিকাশক্তির হাস আবার 
শক্তি | 
কোন পরিবর্তনে উহার বুদ্ধি হয়, অন্বিধ পরিবগ্কনে এ 
শৃক্তির উপর কোন ক্রিয়াই করে না: অর্থাৎ কতক গুলি পরিবর্তন স্থষ্টি হইতে 


৪২৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 


পরিত্যক্ত হয় ইহাই যেন শ্রষ্টার ইচ্ছা, এইজন্য সেই পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবন্তিত 
জীবের উৎপাদিকা শক্তিও কমি যায়, আবাব অগ্যবিধ পবিবর্তনে বংশবৃদ্ধি 
হইতে থাকে । 
জীবদেহের এই সকল পরিবর্তনের ডাবউইন যে সর্বপ্রধান নিয়ামক হেতু 
আবিষ্কার কবিয়াছেন তাহাই "৪৮51 561906107” অথবা প্রাকৃতিক নির্বাচন- 
বিধি। এ বিষয়ে ডাবউইনেব অভিমত তীহার পুস্তক 
বি হইতেই অন্ুবাদিত কবিয়। দে এয়া যাইতে পাবে । “জীব- 
শ্রেণীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্ষিব যে সকল ক্ষু্দ ক্ষুদ্র পরিবর্ধন 
নাঁধত হইয়া থাকে, তাহা যে কারণ বশতঃ ও যত ক্ষুদ্র হউক না কেন, যদি 
তাহা এ জীবগণের পক্ষে উপকাবী হয় তবে কালসহকারে উহা! স্থায়িত্ব লাভ 
করিবে , এবং এ শ্রেণীতূক্ত সকল জীবেব মধ্যে বিস্তৃত হইবাব করূপ প্রবণতী। 
লাভ করিবে । পক্ষান্তরে, খে সকল পরিবর্তন উহাদেব উপকারে অথবা 
অপকারে আসে না তাহার উপব প্রাকৃতিক শির্বাচন-বিপিব কোন আধিপত্য 
নাই, এ সকল পরিবর্তন অনির্দিষ্টরূপে সেই জীবশ্রেণীতে কোথাও অল্প কোথাও 
অধিকভাবে প্রকাশ পাইবে । আর যে সকল পবিবর্ভন এই জীবগণেব পক্ষে 
অপকারী তাহা ক্রমে প্রত্যাহত হইবে | কারণ, তাহাব ফলে সেই সকল জীব 
বিনষ্ট হইবে |" 
ডারউইনেব এই আবিষ্কারে স্উিরহস্তেব ভিতর কঙ্গিব মূল-স্বরূপিণী শক্তিব 
উদ্দেশ্থের এইকপ আভাস পাওয়া যায় যে, যে উদ্দেশ্থ প্রথমতঃ বাম্পমণ্ডল হইতে 
গ্রহের স্থট্টিতে এবং গ্রহগুলিকে জীববাসৌপযোগী কবিবার জন্য নানা উপায়ে 
ভিতর দিয়! প্রকীশ পাইযাছে, জীবদেহের এই নকল পবিবর্তনেও সেই একই 
মহান্‌ উদ্দেশ্য প্রকটিত হইতেছে । 
প্রাণীকে জগতে স্থায়িত্ব-পাভের জন্য ঘে সকল বিবিধ প্রকার সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হইতে হয়, ডারউইন তাহার এইরূপ শ্রেণীবিভাগ কবিয়াছেন ,__ 
১ম। আহার্ধ্য ও অন্যান্য আবশ্তবীয় উপকবণের নিমিত্ত অপর জীবের 
সহিত প্রতিহ্ৃন্দ্িতা । 
২য়। জল, বায়ু ও শত্রু প্রভৃতি পারিপার্থিক অবস্থাব প্রতিক্রিয়৷ | 
৩য়। বংশবৃদ্ধির স্থবিধা ও অস্থবিধা | 
ঘাদ কোন জীবের এরূপ ভাবে পরিবর্তন হয় যাহা তাহাব জীবন-সংগ্রামেব 
পক্ষে উপযোগী, তাহা হইলে অন্য যে সকল প্রাণী সেইরূপ পরিবর্তনের স্থবিধা 





শ্রাবণ, ১৩১৯। ] দৈব-শক্কি । ৪২১ 


হিএডিডিরিিরিটিরিরিনিরি নীরা 2িটারি রিনি সত? 
লান্ভ করিতে পারে নাই, তাহাদের সহিত জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইয়া এরূপে 
পরিবর্তিত জীবের পৃথিবীতে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব-লাভের সম্ভাবনার আধিক্য 
হয়, এবং সে ভাগ্যক্রষে যে পরিবর্তন লাভ করিয়াছে তাহাও তাহার 
বংশাবলীর ভিতব বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগকে পৃথিবীতে স্থায়িত্ব-লাভের সুযোগ 
প্রদান করে । তাহাদের বংশাবলীর ভিতর পরেও আবার এইরূপ একই ভাবের 
আরও অনেক পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, এইক্ুপ ক্রমশঃ পবিবপ্িত হইতে হইতে 
এক নৃতন শ্রেণীর প্রাণী হুষ্ট হয়। 

ডারউইনের এই যুক্তি সকল সময় যে খাটে না তাহা, পরবর্তী পণ্ডিতগণ 
গবেষণ। ছ্বাবা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা! যায়। 
ডাবউইন নিজেও স্বীকার কবিয়্াছেন যে, তাহার সিদ্ধান্তে যে জীবতদ্বের 
সকল বিষয়েরই বিশদ ব্যাখ্য। হয় এমন নহে। দৃষ্টান্তত্বরূপে জিরেফের কথ। 
আলোচন৷ কর! যাউক | এই জন্তর গ্রীবা দীঘ হইবার কারণ প্রাকৃতিক 
নির্বাচন-মুখে ডারউইন এইরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন ৮ 

“একশ্রেণীস্থ জন্তগণের মধ্যে পরস্পরের কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছু 
কিছু ছোট বড হইয়াই থাকে । প্রাকৃতিক বি্ঞান্বিষয়ক গ্রস্থাদিতে এই 
সকল অঙ্গপ্রত্াজের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করা আছে। তাহা হইতে হুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হইবে, এই নিয়মাধীনে যে সকল জিরেফের অজ্রপ্রত্যঙ্গ কিছু 
দীর্ঘায়তন হইয়াছিল প্রায় তাহারাই জীবন-সংগ্রামে রক্ষা পাইয়াছিল। ইছা 
দেব বংশজাত্তগণ পিতৃমাত়ধশ্থানুক্রমবশতঃ এ অঙ্গের দীর্ঘতা প্রাঞ্ধ হইবে, 
অথবা এইব্প দৈর্ঘ্যপ্রাপ্তির প্রবণতা লাভ করিবে । আর যাহার! এ বিষয়ে 
হীন তাহার! গো-মহিষাদ্দি অপব পশুর সহিত জীবন-সংগ্রামে অসমর্থ হইয়! 
বিলুপ্ত হইবার পথে অগ্রসর হইবে । ইহাব ফলে জিরেফের গ্রীবা-পদাদি অসা- 
'ধারণ দীর্ঘ হওয়া স্বাভাবিক 1৮ 

এইরূপ বিচারে মিদ্ধান্ত কর। ঘায় যে, এ কাবণ বশতঃ কেবল যে জিরেফই 
লম্বদেহ হইবে স্ডাহা নহে, জ্িরেফের সমাবস্থ অন্যান্য জন্কও তদ্রপই হইবে । 
আফ্রিকার জিন্বেফ অসাধারণ লঙ্গ্রীব, জগতের অন্থ কোথাণ এন্ধপ লঙ্ব- 
গরীবের দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। জিরেফভ্রেণীস্থ অপর আজাব জগতের অন্তপ্জ 
& ভাবাপর হয় না কেন, ডারউইন তাহার মীমাংসা করিতে গরয়! স্ব 
অক্ষমত। স্বীকার করিয়াছেদ। এঁ তর্কের এবং এঁকপ অনেক তর্কের মীমাংসা 
প্রতিক নির্বধাচপ দ্বারা ক্কা যায় না। আর তাহ। হইতেই বৃরা যার 


৪২২ উদ্বোধন । ১গশ বর্ঘ__.৭ম নংখ্যা। 











যে, শুধু প্রাকৃতিক নির্ববাচন-বিধিব সাহায্যে বিবর্তনবাদ সম্যক্রূপে প্রতিষ্টিত 
হয় না। 

যদি ডারউইনের মত মানিয়াই লওয়। ধায় তাহ! হইলেই বা কি প্রমাণ হয় ” 
ক্রম-বিবর্তনবাদের মতে জীব যখন নিম্গতম অবস্থায় থাকে তখন তাহার দক্ষ, 
কর্ণ, নীসিকা! অথব। বাক্শক্কি কিছুই থাকে না। সেই জনডপিগবৎ প্রাণী 
যৎসামান্য স্পর্শশক্তি হইতেই ক্রমশ: স্াণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বাক্শক্তির বিকাশ 
হয়। জীবন-সংগ্রামে জমী হইয়া যে তাহারা এই শক্তি লাভ করে একথা 
বল। ঘায় না, কেন ন। এই সমস্ত শক্কি তাহাদের পক্ষে অক্ভৃতপূর্বব এব” তাহাদেব 
ধাবশারও অতীত । তাহাদেব এই নবশক্কি যদ্দি আবহমান কাল পূর্বব 
হইতেই তাহাদের মধ্যে বি্কমান কোন শক্কিব ত্র মবিকাশ ন। হয়, তবে তাহারা 
এই শক্তি কোথা হইতে লাভ কারল » অতএব এই নবলন্ধ শক্তি তাহারা 
যোগ্তান্কসারে দানস্বরূপ জীববিবর্তনে অধিষ্টিতা প্রকৃতিব নিকট প্রা 
হইতেছে, এইব্প অন্থুমানই এখানে যুক্তিযুক্ত । 

অধুন। সভ্যজগত্তে ডাবউইন-কথিত “জীবনসংগ্রাম”-ন্ূপ মতেবই অতিশঙ্ষ 
প্রাধান্য । শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ববীন্্রনাথ টাকুব মহাশয় তাহাব প্রবন্ধে একস্কলে 
বলিয়াছেন “সংসাবেব সঙ্গে চিরন্তন সম্বন্ধ-স্থাপনেব চেষ্টা করায় যুবোপীয় জাতি 
একট! বিশেষ বললাভ কবিয়াছে সন্দেহ নাই । ইহাব বিপরীত অবস্থাকে 
ইহারা 7701100 অর্থাত ক্মাবস্থা বলিয়া খাকে। স্থতরাৎ ইভাদেব শিক্ষার 
উদ্দেশ্য এই যে, ছাত্রেব। এমন কবিয়া মানুষ হইবে যাহাতে তাহাবা। শেষ 
পর্যাস্ত প্রাণপণ বলে লাই কবিতে পাবে । জীবনকে উহাবা সংগ্রাম বলিয়া 
জানে । বিজ্ঞীনও ইহাদিগকে এই শিক্ষ। দেয় যে, জীবিকার লড়াইয়ে যাহারা 
জিতে তাহারাই এই পৃথিবীতে টিকিয়া যায়।” 

কিন্তু অতি নি্ন্তবেব জীবশ্রেণীব মধ্যেও পধ্যবেক্ষণ কবিলে দেখিতে 
পাওয়। যার ইহাদের ভিতব জীবনসংগ্রাম় ব্যতীত আরও একটা ব্যাপার 
নিগুঢভাবে বিকশিত হইতেছে, তাহ। প্রেম ও পরাথ- 
পবতা। এই শেষোক্ত ভাবটি জীবনসংগ্রামের বিপরীতা- 
ভিমুখী অর্থাৎ ইহাব বিকাশ জীবনসংগ্রামেব কাধ্যকবী 
শক্তিক্কে খর্ব কবিতেছে । 

জীবের বংশ-বিস্তৃতির বিষয আলোচন! করিলে ও বুঝ যায়, কেবল জীবন- 
সংগ্রাম নহে,__তাহা অপেক্ষা আরও এক উচ্চতর বিধান জীবমগ্লীর বিবর্তনে 


আীবন-সংগ্রাষ ও 
তাহার বিরোধী ভাব । 


শ্রাবণ, ১৩১৯।] দৈব-শক্তি। ৪২৩ 


সহায়তা করিতেছে । নিয়তম শ্রেণীস্থ জীবগণেব মধ্যে কাহারও দেহ খতপ্ডি 
ও বিভক্ত হইয়!, কাহারও বা দেহাংশ স্ফীত ও পরিতাক্ত 

জীব ও উত্তিদের বংশ- 

বৃধি-প্রশালী। হইয়া বংশবৃদ্ধিকাধধ্য নিষ্পন্প কবে। এই উপায়ে একটা 

জীব হইতে দুইটী উৎপন্ন হয়। ইহাই বংশবৃদ্ধির প্রাথমিক 

ও সবলতম বিধান। যদি জীবনসংগ্রামে প্রতিদ্বম্বিতাই ক্রম-বিবর্তনে এক- 
মান্তর নিয়ামক শক্তি হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত সরল ও সহজ বিপানের পরি- 
বর্তে উচ্চতর জীবশ্রেণীব ভিতর বংশবুদ্ধি-বিষধক জটিল বিধান প্রবপ্তিত হইবার 
কোন কারণ দেখ। যায় না। কারণ, বংশবৃদ্ধিব প্রণালী যতই জটিল হইকে। 
বংশবিস্তাবেব প্্রাচুধ্য ততই কমিয়া আসিবে, এবং এক্ধপে ব*শ-হাসে এ জীব- 
শ্রেণীব পক্ষে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইয়। জগতে স্থায়িত্ব-সস্ভাবনাও কমিয়! 
আদিবে । 

উদ্ছিদেব বংশবৃদ্ধি প্রণালী সবিস্তারে আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের 
ভিতব হইতেই এই নিয়ম জটিল পথ অবলম্বন কবিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষে 
একই ফুলে পরাগরেণু ও গর্তকেশর দৃষ্ট হয়। কিন্তু অনেক সময়ই এ উভয় 
বীজের একটি পুষ্টিলাভ করিলে অপরটী পুষ্ট থাকে । ইহ হইতে বুঝা 
যায় সেই ফুলেব অভ্যন্তরস্থিত গর্ভকেশব ও পবাগের নংষোগে তাহার বংশবৃদ্ধির 
উপায় লাই । ডাবউইন এই সম্বন্ধে বলেন ধে, “উহা অতি বিন্ময্কর। পরাগ 
বেণু ও গভকেশর পরম্পবেব এত সন্গিহছিত তথাপি উহা এক সময়ে পরিপুষ্ট না 
হওয়ায় উহ্াদেব মিশ্রণে ফল উৎ্পন্ন হইতে পারিল ন।।” ঘে সকল পুম্পের 
গর্ভকেশব ও পবাগবেণু একত্রই পুষ্টিলাভ করে, পতঙ্গগণ আসিয়। তাহা 
দিগেরও একেব বেণু অন্থেব কেশবে সংযুক্ত করিয়! বংশ-বিস্তারেব উপাসু 
কবিয়া দেয়। পতঙ্গগণ সঞ্চিত মধুর গদ্ধে আকৃষ্ট হইয়া যাহাতে এঁ পুশ্পের 
ভিতর সহজে প্রবেশ কবিভে এব" উহার রেণু বহন করিয়া উভভিয়া। যাইতে 
পাবে তাহার বিধান এ্রী পুষ্পমধ্যেই বিছ্বামান। পতঙ্গগণের আগমন ইহাদের 
বংশবিজ্তারেব পক্ষে এতই আবঙ্কক যে, উহা নিবৃত্ত করিলে এ সকল পুশ্পের 
বীজোৎ্পাদন-শক্তি কমিয় যায়। দি প্ররুত্তি এক পুষ্পের পরাগরেণু অপরের 
গর্ভকেশরে সংযুক্ত করিবার নিয়ম না করিতেন তাহ হইলে পুষ্পমধ্যে পতঙ্গকে 
আকৃষ্ট করিবার যে সকল উপায় আছে, এবং পতঙ্গের সহজে আগম-নির্গমের 
জন্ত যে সকল বাবস্থা আছে তাহ! সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত । শিশির এবং বৃষ্টি- 
পাত পুণ্পের কীজোৎপাদনের পক্ষে "তান্ত ক্ষতিকর। তথাপি শিশির ও 
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বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক পপুষ্পের পরাগ ও গভকেশরের উপরে 
আত্মরক্ষার কোনক্ষপ আবরণ নাই। পতঙ্জেব আগম-নিগমেব স্বিঘাব 
নিমিতেই যে তাহার। এঁরূপে আবরিত হয় নাই একথ। বেশ অন্মিত হয়। 

অতএব বিবেচন। করিয়! দেখিলে মনে হয়, জীবশ্রেণীব নিষ্নস্ব হইতেই 
আত্ম-সর্বস্থ ভাবের প্রতিকূল অপব একটী ভাব তাহাদের ভিতর ক্রমশঃ 
পরিস্কুট হইয়। উঠিতেছে। একেব সহিত অন্তেব মিলি- 
বার ইচ্ছা ব) আবশ্তকতাতেই এ&ঁ ভাবের স্থত্পাত । 
এইবূপে উচ্চমনোৌবুত্তিসম্পন্ম মানবসমাজে পবিজ্র প্রেম ও 
পরার্থে আত্মত্যাগেব যে সকল উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখিতে পারা পায় নিত্তবস্থ 
জীবশ্রেণীর মধ্যেই এভাবে সেই নকলেব অঙ্কুর দেখ ঘায়। 

এ পধ্যস্ত আমর! জীবন-সংগ্রামৰপ ক্রমোন্নতির মুল ন্বত্রেবই অন্ুসবণ 
কবিয়! আসিতেছি। ডাবউইন-প্রনুখ পণ্ডিতগণ ইহাকেই ক্রমবিক(শেব একযান্র 

হেতু বলিয়া নিগগেশ করিয়াছেন) আপনাকে বাচাই? 

দান রাখিবার ইচ্ছাতেই জীব জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ব হয় 'ণরং 

নারির যাহারা জয়ী হয় তাহারাই পৃথিবীতে টিকিয়। বায়, অতএব 

জীবেব পক্ষে এই আত্ম-সর্বস্ব-ভাবই স্বাভাবিক । পব- 

স্পব মিলনের ইচ্ছা এবং মিলনের আকাজ্চায় আহ্মক্ষতি-স্বীকার অথব! 
পরার্থে আত্মত্যাগ, এই ভাবগুলি আত্মসর্বস্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত । যদ্দি 
জড়শভ্তির সাহাযো যঙ্ত্রেব মত বিশ্বসংসাব পরিচালত হইত, তাহ! হইলে, 
এইরূপ একটী অজড আধ্যাত্মিক ভাবেব বিকাশ মামবা কষ্টিমধ্যে দেখিতে 
পাইতাম না। 

আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে আত্মসর্বস্বত্ব 9 'মাত্মত্যাণ এই উভগ্চের 
ভিতবে আত্মসর্ধম্বত্বের ভাবই জগতে জাবের স্কথাযিত্বলাভের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
এবং পরার্ধে আত্মক্ষতি-স্বীকার করারূপ ভাবটি তাহ'প্গ প্ব“সেব কারণ 9 পরি 
ত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়। নিয়শ্রেণীর প্রাণীবা সমাজবদ্ধ 
হইয়া থাকে কেন, ইহার উত্তরে ক্রমবিকাশবাদী বলিতে 
পারেন যে তাহা কেবল আত্মরক্ষার্থে। একত্র দলবদ্ধ 
হইয়া থাকিলে অন্ত শক্র হইতে তাহাদের ভয় অনেক কম থাকে. ই জন্য 
তাহাব' ক্রমশঃ সমাজবন্ধ হইয়া থাকিবার প্রণালী শিক্ষা করিম্বাছে। 
এই নিয়শ্রেণীস্থ প্রীণীব ভিভরেই অনেক সময় এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে 


পরম্পর সম্মিলনা 
কাজ্ষ]। 


বিরোধ" প্রবৃত্তিগয়ের 
সমন্বয় 


শ্রাবণ, ১৩১৯ ।] দৈব-শক্তি ৪২৫ 





পাওয়া যায়, এই যুক্তি অন্নারে চলিলে যাহাদের সম্বদ্ধষে কোন উত্তবই 
পাওয়া যায় না। একবার কোন জাহাজে অতান্ত ইদছুব হইয়্াছিল। ইছুরের 
উৎপাত নিবারণের জন্য গর্তের ভিতর গন্ধকের ধৃম দেওয়াতে ইন্দুরেরা 
দলে দলে প্রাণভয়ে পল।য়ন করিতে লাগিল । দেই সময় এক যুব। ইন্ুরকে 
অপর একটা বৃদ্ধ অন্ধ ইন্দুরকে পৃষ্ঠে লইয়। পলায়ন করিতে দেখ! গিয়াছিল। যর্দিও 
সে পৃষ্টে ভাব লইয়া অন্য ইন্দুরের মত দ্রতবেগে পলায়ন কবিভে পারে নাই, 
তথাপি আত্মর্ক্ষার সুবিধাব জন্য বৃদ্ধ ও অন্ধ ইন্দুব্টীকে পবিত্যাগ করে নাউ । 
বানরী আপনাব শিশু সন্তানকে বক্ষ। করিতে গিয়। গুলিব আঘাতে প্রাণ 
দিয়াছে, অনেক স্থলে এইকপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে । পঙশুদেব ভিতব এইরূপ 
ভাবের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বস্কত: কেবল আত্মরক্ষা পবস্পরের সাহাষ্য 
প্রার্থী হই! প্রাণীদিগের সমাজবদ্ধ থাকা সম্ভবপব নহে । কাবণ কেবল স্বার্থের 
অন্থরোধেই যাহাবা অন্যের সাঙ্লিধা স্বাকাব কবে তাহাব। আপনার বিপদের 
সময়ই পরের সাহাধ্য আকাজ্ষ! কবে, পবের বিপদের 
সময তাহাব সাহায্যাথে আন্মপ্রাণ বিপন্ন করিতে ইচ্ছুক 
হয় স।। এই জন্য সমাজ-স্থাপনে কেবল স্বার্থের নহে, স্বাথ ও প্রেম উভয়েবই 
প্রয়োজন । 

অতএব পবাথে আত্মত্যাগে হে মহত্ব, সেই মহত্বের অ্টভব কর যে যাব 
কির নিপ্লতম স্তবসমূহে বিকশিত আত্ম-সর্ধবস্থভাব হইতে শিক্ষা করে নাহ 
কথাই যুক্তিযুক্ত, এবং কেমন করিয়। উহা! এভাব হইতে মানৰ হৃদরে অস্করিত 
হইল ইহ| ভাবিষ্ব। অজ্ঞেয়বাদেব প্রবর্তক পণ্তিতআেষ্ঠ হাঝ্সলী সে বিস্ময় প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। 

আবার মন্রগ্কের শবার যেমন 1১:9(9-015১0% অআথব। জৈব্বন্তব লমগটিতে 
উত্পন্ধ বলিয়। নিদ্ধারিত হইয়াছে সেইব্দপ এক একটা জাতিকেও এক একটা 
জীবসমন্রি বলিয়। পরিগণন। কর। যাইতে শারে। প্রাধীতববিদের চক্ষে দেখিতে 
গেলে জাতি একটী বৃহৎ প্রানী এবং জাতির অস্ততু-ক্ক 
প্রাণীগণ তাহার দেহস্থিত টজববস্তসমষ্টি বলিয়াই প্রতিপন্ধ 
হয়। উচ্চতর প্রাণীর দেহস্থিত জৈববস্তগুলির অপেক্ষা নিমন্তপস্থ জীবের 
দেহস্থিত জৈববন্ত সবল হয় এবং তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনভাবও অধিকতন 
থাকিতে দেখা যায়। কিন্ত উচ্চতর শ্রেণীর আজঁবের দেহস্িত টজববস্তগুলি 
এন্ধপে অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হইলেও আবার সমষ্টির ভিতর আপনাদিগের ব্যক্তি- 


স্বার্থ ও প্রেম। 


ব্য € সমষ্টি। 


৪২৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ঘ--৭ম সংখ্য।। 


গত অস্তিত্ব বিলীন করিয়া দেওয়ায় উহাদিগকে এ দেহের পক্ষে অধিকতর 
উপযোগী হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতির ভিতব জনবর্গ যেমন নানাশ্রেণীতে 
বিভক্ত, মানব-দেহস্থিত জৈববস্্বও সেইন্ধপ উচ্চ নীচ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত । 
উচ্চনীচ শ্রেণীপরম্পরাক্রমে এক শ্রেণী আবার অন্য শ্রেণীর আদেশন্বর্তী, এবং 
্ররূপ শ্রেণী-বিভক্ত সমন্তড টজববস্ম আবার যে দেহে বাদ করে সেই 
দেহের পোষণ ভির ভাহাদের অন্য কোন শ্বতন্্র অস্তিত্ব নাই। এ দেহের 
পুষ্টির জন্য যাহা কর্তব্য আপনাদিগেব ধ্বংস স্বীকাব করিয়াও তাহার। তাহা 
করে। অন্থপক্ষে এ জৈববস্ত্গুলি যাহাতে নিবাপদে বক্ষিত হয় (সে বিষয়ে 
দেহেরও কর্তৃব্যের ক্রটি লক্ষিত হয় ন।। 
ভ্ৈববস্ত্ব ও প্রাণীদেহ এইক্নপভাবে পবম্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ। উহাদিগের 
পথক্‌ মস্তিত্ব থাকিলেও 'প্রাণীদেহের অস্তিত্বই তাহাদের সমষ্টির অস্তিত্ব ও 
প্রাণীদেহের বিলয়েব সঙ্গেই তাহাদের বিলয়। 'প্রাণীদেহেব আশ্রদ্ ভিন্ন জৈব- 
বন্ধ বাচিতে পাবে না, আবার উহাদ্িগেব সমপ্টি ভিন্ন প্রাণীদেহেব অস্তিত্ব 
থাকে না। 
প্রাণীর যেমন জেববস্ত্ব সমষ্টি, জাতি যেমন জনসমষ্টি, সেইরূপ বিশ্ব 
জগতের খনি একটী আকার কল্পনা কবিয়া উহাকে একটী বস্গ বলিয়া ধরিয়া 
লই তাহা হইলে আমর! সেই দেহেব অন্তর্কত্থী অভি ক্ষুদ্রতম জৈব্বস্থরূপে 
কলিত হই। জগণ্তে জ্ঞানেব কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই, যে যতটুকু আয়ত্ত 
কবিতে পারে তাহাব জ্ঞানেব সেই পধাস্ত সীম। ৷ ব্যক্তিগত মানবের ভিতবেও 
জানেব নানা শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, জড-যান্ত্রিক জ্ঞান হইতে আরস্ত কবিয়' 
চেতনা বা অহং জ্ঞান পধ্যস্ত উহাকে আমরা ক্রমশঃ স্তরে 
স্তবে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া তদ্িষয়ে আলোচন! কবিতে 
পাবি। প্রথমতঃ 11601911051 0০017৭1911১16১৯ অথবা যান্ত্রিক জান । 
যন্ত্র যেমন অচৈতন্ত অবস্থাতেও নিয়মিত ভাবে কণ্ধয করিয়। যায় এ জ্ঞানও 
তদ্রপ। মানবদেহও যন্ত্রের মত স্তরাযুপ্রভৃতির শক্তিতে নিয়মিত ভাবে 
চালিত হয়। চোখে ধূলা কি বালী পডিবাব উপক্রমেই আমরা চোখ বন্ধ 
কবি। তখন চোখে কিছু পড়িবে ভাবিয়াই যে চোখ বুজি তাহা নহে, 
আমাদের সে বিষয় বুঝিবার অগ্রেই চক্ষুপল্পব স্ামু-চালিত হইস্া যক্ত্রবৎ 
ভাহার কর্তব্য করিয়া যায়। চক্ষ-পল্পবের এই জ্ঞানকে যাস্ত্রি জ্ঞান ঘলা 
যাইতে পাবে । বাংএব মাথা কাটিয়া ফেলিবার পরেও তাহার পায়ে 








জ্ঞালের ভ্ভরবভাগ। 


শ্রাবণ, ১৩১৯। ] দৈব-শক্তি। ৪২৭ 





কোন দাহা বন্ত্ লাগাইয়া দিলে সে অপর প! দিয়া সেই স্থান মৃছিবার চেষ্টা 
করে, যদিও মস্তক ছিগ্ন হওয়ায় ভাহার কিছু বুঝিবার ক্ষমতা থাকে না, তথাপি 
সচ্যম্বত ব্যাংএব স্নাযুর কার্য্যকবী ক্ষমতা তখন পর্যন্ত বর্তমান থাকাতে তাহাবা 
যন্ত্বং নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে। যাকস্ত্রিক জ্ঞানের পরবর্তী স্তর 90011771091 
00715019019)655 অথব। অন্গভূতিশৃন্য জ্ঞান । হিষ্টিরিয়। রোগে অনেক সময় 
বোশীব ম্প্শান্তৃতি লোপ পাইয়া! হাত পা অসাড হইয়া! যায়, তখন তাহার 
হাতে কি পায়ে ছুরি দিয় আঘাত কবিলেও লে তাহা! বুঝিতে পাবে ন!। 
এপ অবস্থায় তাহার পক্ষে হাত প| কাটিয়া অথবা পুডাইয়া ফেলা খুবই 
সম্ভব। কিন্তু তখন মমুৃভূতি ন। খাকিলে তাহাব আর একবপ জ্ঞান থাকে, 
যাহার সহায়ে সে হাত পা! সহজে কাটিয়া মথব" পুডাইয়া ফেলে না। অন্তৃতি- 
শন জ্ঞানের পর 0101751) ০011501001511555 অথবা সাধারণ জান । 

সাধারণ জ্ঞানের পৰ আবএ এক শ্রেণীর জ্ঞানের পবিচয় পাওনা বাম, 
তাহাকে প্রতিভামূলক জ্ঞান বলা মাইতে পাবে (১০৪])121117110210010501011- 
165৭ )| এই জ্ঞান ৬ারউইন আবিদ্বত ক্রমোন্নতির সম্পূর্ণ বিপরীতাভিমুখী । 

প্রতিভা । প্রতিভাব উৎপত্তি স্থিতি ও বিলয় সম্বন্ধে কোন নির্দিঈ 
"তু নিয় করা যায় ন]। প্রতিভ। বংশান্গুকমিক অথবা শিক্ষালন্ধ তয় ন।, 
স্থির সমুদ্রবক্ষে অকাবণে উখিত তবঙ্গের মত সে আপনি উঠিয়। আবার 
আপনিই মিলাইয়! যায়। প্রায় সকল সমাজেই অসাধাবণ প্রতিভাশালী 
লাঁকসমূহ সাধারণ জনগণেব বংশে সময়ে সময়ে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন, এবং 
ঘে প্রতিভা তাহাদের ভিতর প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাদের পুর পৌন্রের' 
“কহুই তাহাব উত্তরাধিকারী হয় নাই। প্রতিভাশালী ব্যক্তি যে অসাধাবণ 
শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন তাহা কখনও বা অতি শিশুকাল হইতেই 
প্রকাশ পায়, আবাব কখনও ব' পবিণত বয়সে অকম্মাৎ প্রকাশিত হয় । 
দৃষ্টাস্তস্বরূপ জ্স্মাবদি গণনাশক্তিসম্পন্প কতকপ্তলি শিশুব €091601207) 
১০৮ ) কথ। এধানে বল! ধাইতে পাবে | তাহার! নিরক্ষর, অথচ মনে মনে 
অস্কসকলের গুণভাগ কমা তাহাব কল, বর্গমূল এ ঘনমুল স্থির করিয়া 
দিতে পারে। আমেবিকার এক অধ্যাপকের দশবৎসরবয়স্থ পুত্রের বিনা 
অভ্যাসে অঙ্কশান্ত্রে এক্ধপ বুযুৎ্পত্তি হইয়াছে বে, সে সাধারণ মানববৃদ্ধির 
অগম্য বস্বর £1201210 03059051017) সম্বন্ধে বতুতা দিতেছে | এক হইতে 
নয়লক্ষ পর্ধ্যস্ত সকল সংখ্যার বিভাজক (90091) বাহির করিয়া ডাল্টন 


৪২৮" উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--৭ম সংখ্যা । 





নামে এক ব্যক্তি ফান্সের “একাডেমী অব. সায়েন্স” নামক সভা হইতে 
স্ব্পপদ্ক পুরস্কার পাইম্াছিলেন। অঙ্কশাস্্রবিদগণ যেরূপ নিয়মে সংখ্যাসকলের 
বিভাঙ্জক নির্ণয় করেন সেক্প নিঘ্নমে সকল সংখ্যার বিভাজক বাহির করিতে 
গেলে একজন লোকের সমগ্র জীবনেও কুলাভরা উঠে না। ড্যাল্টনের ক্ষমতা 
ইহাতেই বুঝা যায় , অথচ সেই ড্যান্টনই এক সময়ে জ্যামিতির প্রথম পুস্তকের 
কুড়িটীর অধিক প্রতিজ্ঞা বুঝিয়। উঠিতে পারেন নাই । 
এই বিশ্বব্রত্ধাণ্ড যে এক জীবস্ত বিরাট-সমষ্টি, বিজ্ঞানের দ্বাবাও তাহ! 
স্বীকৃত হইয়াছে । ইহার ব্যষ্টি গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি হইতে জাতি, প্রাণী, উদ্ভিদ, 
জড অন্ু পরমাণু পর্য্যস্ত সমস্তই এক অপূর্ব্ব অন্যোন্তাশ্রয়ী 
সামব্রস্তের স্ুন্ত্রে গ্রথিত। সর্ঘ্বত্রহ ব্যষ্টি সমছিব উপাদান, 
সর্ধক্রই একের সহিত অপরের যৌগ আছে। আবাধ 
একটা পরমাণুকে যে নিযমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায় সমগ্র বিশ্বজগতের সন্বন্ধেও 
সেই একই নিয়ম প্রচলিত ! মানবের অধিকত জ্ঞানের ভিতর কতটুকুই ব। 
তাহার দেহস্থ প্রত্যেক জ্ৈববস্তর আঘ্মত্তাধীন । সম্ভবত: জড-যান্ত্িক জ।ন 
পর্যন্তই তাহার অধিকাবের সীম, কেনন।, মানবের জড দেহেরই সে উপাদান- 
মান্র। আবার জৈববস্ত যেমন মানবাধিকুত জ্ঞানের ঘত্সামান্থা অংশমাজকেই 
নিজন্থ পে আয়তে পায় মানবও তেমনি বিশ্বজগতের সমগ্র জ্ঞানের সহিত 
তুলনায় এরূপ এক সামান্য অংশেরই অধিকাবামাত্র বলিয়। বিবেচিত হয়। অনস্ত 
সমুদ্রে একটা কললী ডুবাইলে কলসীব ভিতবের বারির সহিত তুলনায় বাহিরে 
যেমন অনস্ত বারিরাশি রহিয়! যায় সেইরূপ বিশ্বজগতের জ্ঞানের কতকাংশে 
মানব অধিকারী হইলেও বিরাট সমষ্টিব অধিকাংশ জ্ঞানই তাহার আয়তেব 
বাহিরে থাকিয়া যায়। এইজন্য জগতে এমন অনেক ঘটন। ঘটিতে দেখ। যায় 
যাহার হেতু মানব-বুদ্ধি খু'জিয়া পায় না। সে গুলিকে দৈবশক্তির প্রকাশ 
বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। 
প্রতিস্ত। দৈবশক্কিবই বিভূতি বা প্রকাশ ।* এক দিক দিয়া দেখিলে, 
পৃথিবীব ইতিহাস, প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণেব ভিতর দিয়। এ দৈবশক্কি যে ভাবে 


সর. কস ০» শাস্পাাশ শি ৭ শপ শা 


“অনন্ত জ্ঞান ও মানব- 
বুদ্ধি। 











* যছ্‌ যদ্ধিভূতিমৎ সন্বং জীষদুজিত মেব বা। 
তত দেখাক্বপঙ্ছ ত্বং হয তেজোহংশ সম্ভবমূ ৪ 
শী] ১০1৪১ । 


শ্রাবণ, ১৩১৯ |] দৈব-শক্তি। ৪২৯ 





আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহারই ইতিহাস বলিয়া বিবেচিত হইবে । ধম্মজগতে, 
রাজনীতি-পরিচালনায়, সমাজে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে যখন যেখানে কোন ষহৎ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে তখনই তাহার মূলে অসাধারণ প্রতিভাব প্রকাশ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ব্ছুসংখ্যক লোকের সমবেত চেষ্টায় যে এইবূপ পরিবর্তন ঘটে না, 
তাহা নহে, কিন্তু এরূপ স্থলেও অনাধারণ প্রতিভাই সমবেত চেষ্টার পবিচালক 
হইয়াছে । পৃথিবীব ইতিহাস এই ভাবে দেখিলে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি 
যে মানব ও মানবন্মাজ, উখ্থান-পতন ও ঘটনা-বৈচিত্রোর ভিতর দিয়া যে 
উন্তরতিব পথে অগ্রপর হইতেছে, ট্বশক্তিই তাহার সেই উন্নতি-পথে অগ্রসর 
হইবার প্রধান নহায়, উহাব সাহাধ্য না পাইলে মানবকে পথভ্রষ্ট হইয়া বহুদিন 
বিপথে ঘুবিতে হইত । 
মৃত্যুও আব এক ভাবে পরিবর্তনেব হেতু ও উন্নতিব সহায়ক । প্রাণীর 
উৎপত্তি ও বৃদ্ধিব ন্যায় মুত্তাও একটী অবস্থাস্তব । জন্ম ও 
ক্রমশ" বুদ্ধি যে যে কারণে হয় যুক্তির দ্বারা তাহা অনেকট। 
বুঝান যাইতে পাবে, কিন্ত মৃত্যু ঘটিবাব কারণ কি? 
জড পদার্থ হইতে প্রাণীগণেব বিশেষত্ব এই যে তাহাবা বাহিব হইতে 
কতকগুলি জছদ্রব্য আহাধ্যভাবে গ্রহণ কবিয়া স্বীয় দেহেব উপাদান গঠিত 
কবে, এবং খাঞ্চে পরিণত জডদ্রব্যগুলিব ভিতরে 
থে জডশক্তি সঞ্চিত থাকে তাহা গ্রহণ কনিয়া দৈহিক 
শক্কিরূপে ব্যয কবে। হঠাৎ এই প্রক্রিয়া কেন বন্ধ হইয়। যায় বিজ্ঞান 
তাভাব কোন উত্তর দিতে পারে শা) বাচিয়া থাকিবার জন্য শরীরে 
দে যে উপাদান প্রয়োজন সকলই যখন বর্তমান, যখন শরারস্থ কোন 
একটা জৈববস্তর ক্ষয় হইলেই অপর একটী সুস্থ টজৈববস্ত আসিয়! তাহার স্থান 
পূর্ণ কবিতে পাবে, তখন প্রাণী মরিবে কেন ? আকম্মিক আঘাতে অথব| রোগে 
একসঙ্গে কতকগুলি লৈরবস্ত নষ্ট হইলেও অন্ত একদল তাহার স্বান অধিকার 
করিয়াত দেহ রক্ষ। করিতে পাখে। বিষ, ছুঃসাধ্য বাধি, অস্ত্রাঘাত 
প্রতৃতিতে প্রাণী যে মৃত্যুনূখে পতিত হয় তাহার একটা কাবণ থাকিলে বিন! 
রোগে ক্রমশ: রাগ্রস্থ হইয়া কেন যে প্রাণী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ভগ- 
বান্‌ বুদ্ধদেবের সয় হইতে উত্থাপিত হইয়। এই প্রশ্বের এখনও কে উত্তর 
রিতে পারেন নাই। কারণ শরীরের ভাগারের যেখানেই ব্যয় হইতেছে 
দেখা যায় সেই স্থানেই নুতন আয়ে ভাগুার পুর্ণ হইতেছে শকারযস্ত্রের কোন 


মৃত! 


মৃতার কারণ কি? 


৪৩৬ উদ্বোধন [ ১৪শ বর্ষ---ম সংখ্যা । 


অংশ পুরাতন হইলেই তাহ! প্ররুতির দ্বারা সংস্কৃত হইয়া নবীনত্ব লাভ করি" 
€তেছে, ভবে প্রানীদেহে চিরযৌহন স্থায়ী হয় না কেন? রোগ ছইলে চিকিৎস। 
হ্থারা, তাহা আরোগ্য করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্ত মৃত্যু নিশ্চিত, 
একাল পধাস্ত কেহই তাহার প্রতিবিধান করিতে পারে নাই । জড়বাদে যদি 
ইহাই স্থির হইয়। থাকে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদেহের ক্রমোন্্রতি হইতেছে, 
তাহা হইলে রোগাক্রান্ত ও অসম্পূর্ণ শরীরধস্্সকলেব আবহমান কাল 
হইতে সংসারে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব হইতেছে কেন? প্রাকৃতিক নিয়মে উন্নীত 
হইয়া এতদিনেও সংসার হইতে এরূপ অসম্পূর্ণতার লোপ হইল না কেন? 
এ সকলের উন্নতি তো৷ দূরের কথা,এক হিসাবে দেখিলে বরং পূর্বববিকশিত সুস্থ 
বলিষ্ট শরীরযস্ত্রমকলেরও অবনতি লক্ষিত হয়। প্রাণীস্থটির পূর্বে পৃথিবীতে 
'উদ্ভিদ্ই প্রথমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সে সময় উদ্ভিদ্‌ ঘেন্ধপ দীর্ঘজীবী হত ও 
উদ্তিদদেহ যেরূপ পুষ্টিলাভ করিয়াছিল, আধুনিক উদ্ভিদদেহ তদপেক্ষা অবনতির 
অবস্থাই প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে । অতএব ক্রমো- 
ম্রতিবাদ মৃত্যুূপ সমস্যাব কোন মীমাংসাই করিতে পারে 
না। কিন্তু মৃত্যু আছে বলিয়াই ক্রমোন্নতির নিব 
জগতে কাধ্যকরী হইবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে, এই জন্য মৃত্যুকেও 
ক্রমোপ্তিবাদেব মত দৈবশক্তির অভিপ্রায় সাধিত করিবার অন্যতম উপায় 
বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। 

মৃত্যু অবশ্ভাঁবী, এ বিষয়ে ক'হাবও মতভেদ নাই। প্রাণীমাত্রই জন্ম, 
বুদ্ধি ও মৃত্যু এই অবস্থাত্রয়ের অধীন । গ্রহ গ্রভৃতিও তাপের বিকীবণে 
শীতলাবস্থ। গ্রাঞ্থু হইয়া কালক্রাম জডপিগুমাত্রে পবিণত 
হয়। জীবের এই যে মৃত্যুকপ অশ্্থস্ভাবী পরিণাম, 
ইহাব কারণ কি? জগদ্বিকাশেব জন্য প্রকৃতিব প্রত্যেক চেষ্টা ও পদাথান্তর্গত 
অতি সামান্য পরিবর্তনও যখন নিবর্থক অথব। উদ্দেশ্াহীন নহে, তখন মৃতাৰ 
কথায় সুবৃহৎ পরিবর্তনের যে কোন উদ্দেশ্য নাই ইহা কখনও খ্বীকার কব। 
যায় না। 

জড়বাদেক। মতে কিন্ত মৃত্যুতেই বিলয় , যেহেতু উহার পবে জীবের থে 
অস্তিত্ব থাকে এ বিষয়ে কিছু প্রমাণ পাওয়া যা না। জডবাদী এই জন্যই 
মৃত্যুর সঙ্গেই প্রাণীৰ আস্তিত্থের অবসান মানিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু 
মৃত্্যুতেই লয় একথা ধরিয়া লইলে, একটি পরমাণুরও বাহাতে অপচয় লক্ষিত 





স্ব্যুর ভিতর 
দৈব-শক্ষি। 


খ্ৃভুযুর উদ্দেষ্ বিচার | 


শ্রাবণ, ১৩১৯ ।] দৈব-শক্তি রর ৪৩১ 


হয় না, বিশ্ব-প্রকৃতির সেই হৃশৃঙ্খল গৃহস্ালীতে একটা বৃহৎ অপচয় বা ক্ষতি 
স্বীকার করিয়! লইন্তে হয় । একথা মানিয়া লওয়! কি বিজ্ঞানেরই অন্থুমোদিনত 
হইতে পাবে? 

হিন্দুশাস্্র পরজন্নবার্দী | হিন্দশান্ত্ে সত পরিবন্তন অথব৷ অবস্থাস্তরমান্জ 
বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে | 





্রারাদ্র “দেহিনোইম্মিন্‌ যথা দেছে কৌমারং যৌবনং জর! । 
৬৮৫ তথ দেহাত্তরপ্রাধিরধীর স্তর ন মুহ্তি।” 
জ্ীমন্তগবদগীতা ২১৩। 


দেহী এই দেহেই যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা এই অবস্থাজয় প্রাপ্ত হইয়া 
স্থাকে, দেহান্তর-প্রাপ্থিও সেইব্দপ একটা অবস্থাবিশেষ মাজ্জে। ধীর পুরুষগণ 
তাহাতে বিমুগ্ধ হ'ন না। 
দেখা যায় সংসাবে সমভাবে স্থিতিই উন্নতির প্রতিরোধক । জড়তার উহাই 
লক্ষণ। পরিবর্তনই সর্বকাল উন্নতির হেতু । বিশ্বজগৎ চিবপরিবর্তুনশীল বলিয়াই 
চিব-নবীন। পবিবর্তনেব কর্মশালায় নিত্য তাঙ্গাগডায় পুরা- 
পরিবর্তনের কণ্দ- -তন প্রতিদিন জগতে নবীনত্থ প্রাপ্ত হইতেছে । গলিতপত্র 
শালায় পুরাতানের 
নহীনদ্পরান্তি।  বৃক্ষচ্যুত হইয়। মৃত্িকায় পতিত হইয়া মাটার সহিত মিশি- 
তেছে, তাহাই আবাব নব উদ্ধিদদেহের উপাদানম্বব্ধপ হই- 
তেছে। তাপের বিকীরণে গ্রহগ্লি শীতলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া জডগিখে পরিণত 
হইতেছে, আবার ধূমকেতুর সংঘর্ষে অথবা পরস্পর সংঘর্ষণে বাশ্পময় অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়। পুনরায় নবীন গ্রছের আকাব ধাবণ করিবাব উপাদানে পরিণত 
হইতেছে । * 
নদীর পুরাভন ভূমি আ্োতের মাঘাতে ক্রমশঃ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছেঃ 
সেই মৃত্তিকার কণাগুলি আবাব অপর দিকে স্রোতে বাহিত হুইয়! নৃতন স্বীপের 
আকারে গঠিত হইয়া উঠিতেছে ! প্রাণী-জগতেও জীব সেইক্ধপ বাল্য, 
যৌবন, বাদ্ধকা), মৃত্যু প্রভৃতি অবস্থাস্তরেব 9ডিতর দিয়া নিত্য উন্নতির পথে অগ্র- 
সর হইতেছে, হিন্দুশাস্ত্েব প্জন্মবাদে আম এই তথ্য প্রাঞ্চ হই । 


এ পাশা পিপাসা | পপ পপ শা পপ 
সা শাাশাপশা শা শাাশীট শশী শির 











শি 


* কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদের হতে আকাশে এমন অংশ আছে, যেখানে শৃধ্য, 
নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্ছনি:স্ত তেজ কেব্ট্রীভূত-ভাব প্রাপ্ত হয়। কোন গ্রহ সেই কেন্দ্রীভূত 
কতাপরাশির নিকটস্ব হইলে বাম্পাকারে প্রিপত হইক়স যায়। 





৪৩২ 'উীতাধল । [ ১৪শ বর্ষ---এম সংখ্যা । 





এখন প্রশ্ন হইতেছে;মৃত্যুতেই ক্কি ধিনাশ ? পবজন্নবাদ না মানিলেও মৃত্যুকে 
বিনাশ ধলিয় ্বীকার করিয়া লওয়া যায় না। প্রাচীন বুক্ষ ধ্বংসমুখে পতিত 
হয়, কিস্ত সে যে বীজ রাখিয়। বায় তাহা হইতেই আবার 
উরি হর নবীন তরুব উৎপত্তি হয়। যাহা যায়, তাহা একেবারে 
যায় না, জগতে এতর্দিন স্থান অধিকার কবিয়া সে যাহা অজ্জন করিয়াছিল, 
তাহার সমস্য জীবনেব সেই সফলতা জগৎকে দান কবিমা যায়। 
জড, উত্ভিদ্‌ ও প্রাণীব ন্যায় সমীজ এবং জাতিবও মৃত্যু আছে । আজ ষে 
জাতি সৌভাগ্যেব শেষ সীমায় উপস্থিত কাল সে পরপদা 
নত অধঃপাতিত । আজ গহার কীগিস্থধোব অধ্যাহ- 
প্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত, কাল সে বিস্থৃতির অন্ধকাবে একে- 
বারে আচ্ছন্ন হইয়। গ্যাছে, ভাভাব "গাব বেন চিহ্হ খাজিয় পাওয়' যা 
না। তাহাব স্থানে আবাব কোন এক অজ্ঞাত পুব্বাপরিচিত নবজ্জাতিব অস্্যনয় 
হইয়াছে । 
বস্ততঃ জীবনেব ও ভোগেৰ যে, একটী সীমা নির্দিষ্ট আছে একথা প্রাণী, 
মন্তষ্য ও জাতি সকলেব পক্ষেই সমভাবে খাটে । জগতে সকলেবই সমান 
অধিকাব। আজ আঁম যেস্থীন অধিকার করিয়া উন্নতির 
আবর্তনের ভিতর 
সাদি শিখবে আবোহণ করিয়াছি এ যে সম্পদ সম্মান উপভোগ 
কবিতেছি, সে স্থানে যে আমার চিরদিনেব অধিকার তাহ। 
নয়, সমঘ হইলে আবাব অন্যের উন্নতির জন্য আমাকে সেই স্থান ছাডিয়া নব- 
পথেব পথিক হইতে হইবে। এইকপে পৃথিবীব আবর্তনে দিবা! ও বজনীব 
ন্যায়, জগতেব আবর্তনে স্থ দুঃখ, জম্পদ দাবিদ্রা, জীবন মুত্যুকপ অবস্থা 
বিপর্যয়ের ভিতব দিয়। মানবজীবনের গতি নিয়মিত হইতেছে | 
আর্ধ)শান্ত্রে সত্ব বজ: ও তম: কপ গুণভ্রয়েব যে ব্য।খ্যা আছে, তাহাকেই 
ক্রমবিবর্তনবাদ্দের ভিত্তি বলিলে বা যায়। তায়সিকভাব-_-আত্মুবোধভীন 
অভিভূত অবস্থ, বাজসিক ভাব- চেষ্টীঞক অবস্থ! অথাৎ বষ্টিরপে গুকাশোনুখ 
অবস্থা, এবং সাত্বিকভাব--সমষ্টিকপে প্রকাশোন্ুখ অবস্থা | * 


সমাদ ও জাতির 
মৃত্যু | 


« অদীয় প্জ্যপাদ পিতৃদেৰ তাহার [11000 ১১১৪যা) 06 1৬021] 90161)05 


নামক পুস্তকে এই গুপত্রয়ের ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া লীতিবাদের হেরূগে তি] হইয়াছে 
ভাঙা দেখাইয়াছেন। 


শ্রাবণ, ১৩১৯1] ৈব-শক্তি। ৪৩ 


কী শী শা শী টা জপ টা? 
ব্যক্তিগত জীবনে এই গুণত্রয়ের লক্ষোচ ও যে ভাবে দেখা বায়, 
জাতীয় জীবনে তাহা অপেক্ষা আরও স্পষ্টতবৰ যায়। সকল জাতিরই 
প্রথমে অসভ্য অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত অবস্থা থাকে, 
বা তাহার পর তাহাদের ব্যষ্টি ভাষের বিকাশ হয়, অর্থাৎ 
ক্রমশঃ তাহীদের ভিতর যোদ্ধা, বীর, কবি, সংস্কারক ও 
মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখন এক চরিয্রের উন্নত ভাব অগ্ভে সংক্রামিত 
হইয়া! ক্রমশঃ ব্যক্তিগত চিন্তা, কার্য ও আকাজ্গা একতাস্ত্রে গ্রথিত হয় ও 
তাহা জাতীয় চিন্তা, জাতীয় কার্য ও জাতীয় ভাবরূপে পরিণত হইবার 
অভিমুখী হয়) এইবপে প্রত্যেক জাতির জাতীয় আদর্শের সুচন! হয়! 
সমগ্রি ভাবেব প্রথম বিকাশে নবজীবনপ্রাপ্ত উদ্ধোধিত জাতি নব উদ্ভমে 
উদ্দীপিত হইয়! কর্ম্ম জীবনে নানা! দিকে নানা ভাবে নিজ জীবনের সফলতা 
অন্দ্রন কবে । অবশেষে যখন সেই জাতি এন্দপ সাফল্যের উচ্চ চূড়ায় আরো- 
হুণ করে, তখন মহৎ আদর্শেব দিকে অগ্রসর হইবার তাহার যে প্রবল আগ্রহ 
ভাহা ক্ষীণ হইয| যায়,এবং নিশ্চিন্ততাহেতু তাহার জীবনে চেষ্টার ভাবও শিখিল 
হইয়। আসে। ক্রমে শৈথিল্যের সঙ্গী প্রমোদলিগ্সা ও বিলাসিতা বসিয়া 
তাহাদেব প্রভাব উহার উপব বিস্তার করে, এবং এ সকলের অবশ্থস্ভাবীফল- 
স্বরূপ জডত! আসিয়া সেই জাতির জাতীয় জীবনকে মৃত্যুর পথে লইয়া 
ষায়। 
ইতিহাসে এইক্সপ জাতীয় উত্থান ও পতনের অনেক দৃষ্টান্ত আছে। 
এ নকল পাঠে মনে হয় প্রাণীর জন্ম-সৃত্যুর ন্যায় জাতির উান-পতনও যেন 
প্রাকৃতিক নিয়মের অন্ততুক্তি। যখনই যে জাতি নব- 
ইতিহাসের শিক্ষা। জীবন লাভ করিয়। উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে, দেখা 
যায়, তখনই সে উচ্চভাবে অস্প্রাণিত হইয়া দৈবশক্কির 
চরমোদ্দেশ্টের সহকারী বিশেষ কোন মহান আদশকে লক্ষ্য করিয়৷ অগ্রসর 
হইয়াছে এবং সেই জন্য, কোন বাধাই যেন তখন তাহার গতিরোধ করিতে 
পারে নাই । দৈব থেন প্রতি পদে তাহার সহায় হইয়াছে । কিন্তু দেখিতে পাওয়া 
যায় সেই জ্বাতীয় উদ্দেশ্ট বিকাশে একদিকে যেমন তাহাতে উচ্চভাবের প্রেরণ! 
আছে, অপর দিকে আবার তন্জরপ তাহাতে শ্বার্থান্ুসন্ধিৎংসা ও অহঙ্কার়ের প্রেরণা 
বুহিয়াছে। জাতীয় জীবনের নব বিকাশের সময় সৃর্বোক্ত মহৎ ভাবের 
অন্তরালে এ সকল হীন বৃত্বিগুলি গ্রচ্ছন্ন থাকে । কিন্ত সাফল্য লাভেম্ন সঙ্গে 
রি] 
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সঙ্গে অহঙ্কার আসিয়া একাগ্রতার স্থান অধিকার করে এবং আত্মত্যাগ ও 
প্রেমের স্থানে শ্বার্থাহসন্ধিৎস। দেখা দেয় । জাতি 
জান্কীয় জর।। শরীরের পীভাম্বরপ এই শেষোক্ত বৃতিগুলি অধশোধ 
প্রবল হইয়া সেই জাতির ধ্বংসের কারণ হইয় দাভায়। 
বহু প্রাচীন কালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইবার পূর্বে, পৃথিবীতে এইর্প 
ভাবে কত কত জাতির উত্থান-পতন ঘটিয়াছে। এঁতিহাদিক যুগের প্রথমে 
আমর! গ্রীসের কথা উল্লেখ কবিতে পারি। প্রতীচ্য 
সভ্যতা-অরুণ প্রথমে গ্রীসেব আকাশেই উদ্দিত হইম়াছিল। 
শোর্যে ও বীধ্যে গ্রীসই তৎকালে অহ্িতীয় হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের 
জ্ঞানে গ্রীন যে অতৃতপূর্বব উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখলে 
বোধ হয় সে যেন তখন কোন দৈবশক্তির সহায়ত৷ প্রাপ্ত হইয়াছিল 1 প্লেটে! 
আরিষটটেল প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী ব্যক্তিসকল এঁতিহাসিক যুগের পর 
প্রভীচ্যের আর কোন দেশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন কিনা সন্দেহস্থল। কিন্তু, 
যখন পতন আরম্ভ হইল তখন যে গ্রীসেব সেকন্দার-দর্পে অল্পদিন 
পূর্বেই অপ্ধ পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, বীরধাক্ী সেই গ্রীসের পতনও কেহ 
নিবারণ করিতে পাবিল ন।। 
বিচ্য বুদ্ধি, বীরত্ব ও অস্্রকৌশলে বোমও £$এককালে অপর সকল 
জাতিব শীষস্থানীয় ছিল। কিন্ত কালে তাহার গৌরবভাঙ্কবও মধ্যগগন 
হইতে সহস1 অস্তের পথে ঢলিয়৷ পড়িল । কেন যে রোমেব 
অকম্মাৎ এঁরূপে পতন হুইল, সেই বিষয় লইয়া এখনও 
অনেকে বিচাব করিয়া থাকেন । 
মহম্মদ্দের আবির্ভাবের পর আরব দেশে খালিফা ওমার প্রভৃতি ষে সকল 
ধশ্মবীর জন্স গ্রহণ কারমাছিলেন, তীহাব। রাজদণ্ড ধারণ করিয়াও পিক্কাম 
সন্ত্যাসীর স্তায় জীবন ঘাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের সিংহাসন ত্যাগের মহিমা 
উজ্জ্বল হইয়া। উঠিয়াছিল। তাহাদের নি্বার্থ ধশ্মানুচরণ ও 
প্রজাঙ্ছরাগ চিরদিনের জন্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছে । যে দকল 
বিলাসী সম্তাট পরবর্তী কালে এঁ রাজ মুকুট ধারণ করিয়াছিলেন, উদার ও ন্যায় 
মূলক নীতির পরিবর্তে চক্রান্ত ও গুগচহত্যাই খাহ্থাদের নিকটে রাজনীতি 
হইয়া! দাড়াইয়াছিল, তাহাদিগের সহিত পূর্বববন্তী সম্রাটগণের তুলনা করিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়। অতএব পূর্ববর্তী ধর্ঘপ্রাণ অধিন্তোগণের তগস্তায় 
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যো । 
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ঘে মোস্লেম গৌরব-প্রভা জগৎসমাজে উদ্জ্রল হইয়াছিল, পরবর্তী আত্মপরা- 
রণ বিলাসী সম্রাগণের কালে তাহা স্তিমিত হইয়। আমিল । 
কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেন আমেরিকার বহুশতাবি- 
সঞ্চিত দ্বর্ণরাশি হন্তগভ করিয়া পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এশ্বর্যযশালী ও 
প্রতাপবান হইয়াছিল। কিন্ত তাহার এ পরভাপ্তারলুষ্ঠিত 
অর্থরাশি ও ধনগৌরবের প্রতাপ উন্কাব মত একবার 
প্রথব দীপ্তি প্রকাশ করিয়াই শূন্যে বিলীন হুইয়া গেল। লাভের মধ্যে 
'আমেরিকাব ধনে ধনী হইয়! স্পেনে জন লীধারণের যে অমিভব্যয়িতার অজ্ঞাস 
'হইয়াছিল, সেই অভ্যাসটুকুই চিরদিনের মত রহিয়া গেল। এক বাত্ত্ির ঝড়ে 
বিখ্যাত “১921015)  £১077509,”ব ধ্বংসও দৈব প্রতিকূলতার একটী 
উদাহরণ | ক 
ইউরোপের অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রম: সভাতা প্রাপ্তি ও উন্নতিলাভের 
মূলই মহাত্মা ষীন্ত খৃষ্টের প্রচারিত উদার নীতি। যীশু যে “প্রতিবেশীর 
সহিত আপনার ভ্রাতার মত ব্যবহার করিবে”_-“অন্যের 
প্রতীচ্য জগতে নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর অপরের সহিত 
উন্নতিয় মূল। 395 
সেইব্*প বাবহার করিবে”--শক্রকেও আত্মতুল্য ভাল- 
বাসিবে”» প্রভৃতি বাণীসকল প্রচার করিয়াছিলেন, সেই প্রেমখর্দের 
উপরেই ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । মহাত্ম। 
ষ্ট প্রচারিত এই নবধশ্্শকে আশ্রয় করিয়াই ইউরোপ ভ্রুত উন্নতিলাভ করিয়া 
ছিল। কিন্তু ধনসম্পদ্দের মহিমায়-_আভিজাত্যের গৌরবে 
2৮59 যখন এই ভ্রাতৃভাব নিম্পেষিত হইতে লাগিল, যখন এক- 
দিশব'সী ধনী ও দরিদ্রের মধ্ো স্বগ-মন্ক্য গ্রভেদ উপস্থিত 
হইল, তখন হইতেই ইউরোপে নান। আকারে নান! ভাবের বিপ্লবের উৎপত্তি 
হইতে থাকিল। ফ্রাঙ্দে হখন সামানীতি একেবারে পদদলিত হইতেছে, সেই 
সময়েই ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয় হয়। এন্ূপে ইতিহাস পাঠে দেখা মায়, যেখানে 
অসহায় ছুর্বধবল শক্তি গ্রবল শক্তির বিরুদ্ধে সাফলা লাভ করিয়াছে, তথায় তাহা” 
দের আম্মচেষ্টার কার্যকারিতা অপ্পক্ষা দৈবাচুকূলাই অধিক প্রকাশ পাইয়াছে। 


স্পেন । 
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্গ 1১190) ভাঙার 131510 06 $)8:0% চ২৩1930110 নাক পুস্তকে জিখিয়াছেন, 
“ঝড়ে স্পেবীয় নৌসেনা ধ্বংস মা হইলে পয়ছিন প্রভাতে ইংলগডকে শৃঙ্ঘলাহদ্ধ জবস্থায় 
“জাগরিত হইতে হইত। 
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কার্লাইলের “ক্রেঞ্চরেভল্যসন” পাঠে জান! ঘায়, ফরাসী বিল্লবের প্রথমাবস্থায় 
ফ্রাম্প যখন সাম্য মৈত্রী ও শ্বীধীন্তার পতাকা হন্তে লইয়া ইউকোপের সমবেত, 
রাজশক্কির বিকুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়লাভ করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহাদের 
দেশে একটু বারুদ ছিলনা, অথবা কামান গভিবার যত এক টুকরা লোহাও 
ছিল না। 

মহাবীর লেপোলিয়ানের উত্থান ও পতনের ভিতরেও আমব দৈবান্কুল্য 
ও দৈবপ্রতিকৃ্গতার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । দৈবষোগে একদা তিনি যদি- 
সংকল্পিত আত্মহত্যা হইতে রক্ষা ন! পাইতেন। তবে পাশ্চাত্য 
ইতিহাসের গতিই অন্যরূপ হইত। করুাসীজাতির জাতীয় বিপ্লবের' 
মহান্‌ উদ্দোস্ত নেপোলিয়ানের অস্ভাদয়কালে তাহার জীবনে 
ব্যক্তযৃত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাতীয় উন্নতির লক্ষ্যই 
তখন তাহার জীবনম্বরূপ হইয়াছিল, নিজের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র কিছুমাত্র ছিল 
না। দেখা যায়, সেই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া নেপোলিয়ান তখন যে দুর্গঘপথে 
চলিয়াছেন, যে ছুঃসাধ্য কাধ্যের ভার লইয়াছেন সেই সকল বিষয়েই দৈবের 
সহায়তায় সফল হইয়াছেন! অসম্ভবও তখন তাহার নিকটে সম্ভব হইছিল । 
কিন্ধু যেমন তিনি অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হইতে লাগিলেন, অমনি তাহার 
জীবনে প্রকাশিত মহান্‌ জাতীয় আদর্শের প্রতি একাগ্র লক্ষ্য খর্ব হইয়া! নিজ 
ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রয দেখ! দিল। সাম্য-মন্ত্রে পুরোহিত নেপোলিয়ান তখন 
নিজেই সম্রাট পদবী গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার সাআজ্য যাহাতে বংশান্ুক্রমিক 
স্থান্িত্ব লাভ করে এই আশায় পতিভ্রতা জোসেফাইনকে ত্যাগ কবিয়া অষ্ট্রিয় 
সম্জাষ্টছছিভার পাঁণিগ্রহণ করিলেন! পরিশেষে, যে নেপোলিয়ানের লাষে 
একদিন ইউরোপের রাজবৃন্দের হস্তের দণ্ড শ্গজিত হইয়া পড়িত, ওয়াটালুবুদ্ধে 
এফ পশ.লা বৃষ্টিই তাহার পরাভবের কারণ হইয়া দলাড়াইল। 

টৈব্শক্তির এঁনপ প্রভাবের দৃষ্টান্ত ফ্রান্সের ইতিহাসে উহা! অপেক্ষাও 
প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্কান্স যখন অন্ত এক সময়ে আপদ-সাগরে 
ডুবিতে বসিয়াছিল তখন সপ্তদশবর্ষীয়। এক রুষককুমারী 
পরী মরপোন্দুধ দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করিয়াছিল । ধ্বংস 
সমুক্রের প্রবল তরঙ্গ আসিয়া যখন দেশ ডুবাইয়া দিতেছে তখন সপ্তদশবর্ীয়া 
একটা বালিক। যে সেই নিমপ্রপ্রা় দেশকে টানিয়! তুলিয়াছে, এ কথা কি কেহ 
বিশ্বান করিতে পারে? কিন্তু এইক্প অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছিল । জোম্বান, 


জেপোলিয়াম। 


জোক্সাম আবজ্আর্ক | 








শ্রাবণ ১৩১৩1] দৈষ-শক্তি । ৪৩৭ 


অব্‌ ব্আর্ক মুক্ধকণ্ে বলিয়াছেন, "আমি ভগবানের আদেশ-বাপী সনিয়াছি। 
তিনি আমাকে বলিয়াছেন, যাও, ভোমার দেশকে ধ্বংসমূখ হইতে রক্ষা কর।” 
ভগবানের সেই বাসী জোয়ানের জীবনে সফল হইয়াছিল, বাস্তবিকই তিনি 
তাহার দেশকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 
জরা গ্রন্ত মৃতপ্রায় জাতিও যে আবায় নবজীবন প্রাপ্ত হইতে পারে সম্প্রতি 
চীনের অ্যুত্খানেই আমরা! তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । ইউরোপের শক্তি- 
বৃন্দের ভিতর বহুদিন হইতেই চীনকে বিভক্ত করিয়া 
লইবার জল্পন। চলিতেছিল, পরস্পর পরস্পরের ঈর্যাই সেই 
জল্লনাকে এতদিন কার্ধ্যে পরিণত হইতে দেয় নাই। চতুদ্দিকে এইবপ'লোঙগুপ 
'শক্তবুন্দে বেষ্টিত হইয়া মাঞ্চবংশীয় নরপতির আবহমান প্রচলিত শাসন- 
নিগডের কঠিন বন্ধন পরিয়া চীন, ধরাশয়নে শায়িত ছিল। উভয়দিকে এইক্প 
বিরুদ্ধশক্কির বাধা অতিক্রম করিয়া মৃতপ্রায় চীন যে আবার আপনার পায়ে ভর 
দিয়া ঈাড়াইয়াছে,ভাবিয়। দেখিলে ইহাতে চীনের স্বীয় ক্ষমতা অপেক্ষা! দৈবাছ্প্রহই 
অধিকষ্তরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । চীনের পুরুষকার মানিয়া লইলেও তাহার! 
[ঘ প্রচুর পরিমাণে দৈবাহ্কুল্য পাইয়াছে এ কথা স্বীকার করিতে হুয়। 
বিজ্ঞানের সেবায় নিরত প্রতীচ্য জাতিই বর্তমান ঘুগে পৃথিবীর মধ্যে জোষ্ঠ- 
পদ অধিকার করিয়াছেন । বিজ্ঞানের সহায়তায় তাহারা অলম্কবও লম্ভব 
করিতেছেন । বাম্প, বিছ্যৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্কিপ 
০০০০ বিজ্ঞান বলে তাহাদের বশীভূত হইয়া তাহাদের কষ্ছশালার 
পরিচারক রূপে পরিণত হইয়াছে । ইউরোপের সন্ৃদ্ধি- 
শালী নগরগুলি ক্রনাগতই কল কারখানায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে । বির্ঞানেয 
অপূর্ব উদ্ভাবনীতে নিত্য নৃতন নূতন ধরণের যঙ্ত্র নির্শিত হইতেছে। অভ জগতে 
উন্নতির সহায়ক যাহা কিছু উপাদানের প্রয়োজন নিয়ত কর্দতৎপর উদ্নতিজীল 
প্রতীচ] জাতি বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহা সমূদরায়ই সংগ্রহ করিতেছেন । কিন্তু পার্থিব 
উন্নতির দিকে মনোযোগ অধিক আকর্ষিত হইলে আধ্যাত্িকতা জথব। ধশ্মভাবের 
শৈথিল অবস্তন্ভাবী ৷ খৃষ্টিয় ধর্দশাস্ত্ের যে সকল মহান্‌ নীতির উপর ইউরোপীয় 
সমাজের প্রতিষ্ঠা সে সকল নীতিতে আর কাহারও তেমন শ্রদ্ধা! নাই । প্রতি 
বেশীকে ভ্রান্তবৎ প্রেম কর! দুরে থাকুক, বরং পরম্পর পরস্পরের অভ্যর্থনা 
জন্য সৈম্ত, যুদ্ধোপকর্ণ ও রণতন্বী ক্রমাহয়ে বৃদ্ধি করিতেছেন। এই সকলের 
স্বায়নির্কাহার্থে দেশের অজন্র অর্থ ব্যতিত হইতেছে । কিন্তু তথাপি ইউরোপ যে 





চীম। 


৪৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--৭ম লাখ্যা। 


এখনও খরষ্টপ্রচারিত নীতি সম্পূর্ণকূপে বিস্বত হয় নাই, হেগের শাস্তি লতা 
প্রতিষ্ঠাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রুষকের শশ্ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে ধন- 
কুবেরগণের তৃপ্তির জন্ত ক্রীডারপ্যে এবং ময়দানে রূপান্তরিত হইতেছে। 
প্লীবাসী ককষিজীবিগণ দলে দলে নগরে আসিয়! কারখানার মজুরদিগের সংখ্যা- 
বৃদ্ধি করিতেছে । পুর্ধবে যে সকল স্ুস্থদেহ সরলহৃদয় কৃষক সমস্ত দিন মাঠে 
মুক্তবাতাসে পরিশ্রম করিয়! সন্ধ্যাকালে আপনার ক্ষুদ্র 
চি । কুটারে পুত্রকন্তা-পরিবাবে বোষ্টিত হইয় অগ্রিকৃণ্ডের ধারে 
বসিয়া সমস্ত দিনের শ্রীস্তি দূব করিত, এখন তাহারাই 
কারখানার শ্রমজীবিরূপে পরিণত হইয়া সমন্তদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় 
কোম এক পানালয়ে গিয়। উপস্থিত হয়। রুদ্ধ গৃহেব দূষিত বাষুতে যেমন 
তাহাদের শরীরের স্বাস্থ্য ও স্কপ্তি নষ্ট হইতেছে, কারখানার দূষিত সঙ্গে তাহা- 
দের মানসিক স্বাস্থ্য ও সেইন্ধপ নষ্ট হইতেছে । পারিবারিক জীবনেব মধুরতা 
স্েহ, প্রেম দুর্লভ হইয়া আসিতেছে । বিগত আদম স্বমারীর গণনায় বিবাহ 
বিচ্ছেদের মোকদ্দমা আধিকা ৭ বিবাহের অল্পতায় তাহাই প্রমাণিত হম! 
রমণীগণের ভিতরও বিলাসিতা ও ব্যক্তিগত স্বাতস্ত্র্যেব ভাব প্রবল হওয়াতে 
তাহারা এখন আর পাবিবারিক বন্ধন স্বীকাবৰ করিতে ইচ্ছুক হয় না। পোষ 
কুকুর ও বিলাসসজ্জা লইয! জীবনযাপন কবা বমণী-সমাজে স্পহনীয় বলিয়া বিবে- 
চিত হইতেছে । অপর 'দকে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রত্িযোগিতায় লাভেব দিকে 
অধিকরৃর্টি পড়ায় সাধুতার স্থানে ব্যবসা চাতুধোর প্রাছুর্ভাব হইয়৷ বুদ্ধিব সরলভাব 
কৌটিল্যের বক্তা প্রাপ্ত হইতেছে । ফবাসী জাতির জাতীয সাহিত্য এককালে 
জগতে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। অধুনা বিলাসিতার সংক্রামক 
সংস্পর্শে তাহা ক্রমশঃ পদ্ষিল হইয়। আসিতেছে । বিবাহের অগ্লতা ও বিলাসিতাব 
আধিক্যে ফ্রান্সের লোকসংখ্যাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে । খ্রবিয় ধর্ছের 
আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়! এই উন্নতির যুগেই ইউরোপীয় সমাজের সভ্যতার মুকুট- 
মণি ফ্রান্সের হখন এইবূপ অবস্থা ঘটিতেছে তখন পরিণামে কতদূর কি ঘটিবে 
কে বলিতে পারে ? 
বহুদিন হইল প্রাচীন ভারতেব ধ্বংস হইয়াছে । পৃথিবীর ইতিহাসে যে 
সকল কীঙিমুকুট বিভূষিত জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, ভারতকে তাহার সর্বাগ্র- 
গণ্য বলিলে অতুযুক্তি হয় না। ভারত শ্বর্ণপ্রস্থ বলিয়া 
তাহার এ গৌরব নহে, বীর-প্রসবিনী বলিয্াও এ গৌরব 





প্রাচীন ভারত । 


শ্রাবণ ১৩১৪। ] দৈব-শক্কি । ৪৩৯ 


নহে, এ গৌরঘ তাহার ধর্শপ্রাণতায় * 1 মহাত্মা ধীণ্ড জগত্ডে আতৃভাব গরচান্থ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতবর্ধ প্রাদীমান্্কেই নারায়ণেন অংশ জ্ঞান করিয়াছে । 
ভারতবর্ষে গৃহী গৃহকে মুক্তি বা ইশ্বর দর্শনের সহায়ক তপন্তায় আশ্রম বলিয়া 
জানিতেন, এবং গৃহস্থের প্রতিদিনের কর্তব্য পালনই গার্হস্থ্য ধর্্াচরণ বলিয়। 
শিরোধার্ধ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ভারতেব রাজা প্রজাহিতার্থে দণ্ড ধারণ 
করিতেন, বার ধন্ার্থে যুদ্ধে নরশোৌণিতপাত করিতেন । দিক্ষিলাভোঙ্গেশে 
তপশ্যায় প্রাণ উৎসর্গ করা জগন্ছে ভুল্পভ নহে, কিন্ত দুর্বল জীবকে সহায়তা 
করিবার জন্ত দুষ্কর তপস্থালন্ধ করতলগত সিদ্ধি প্রসন্ন মনে পরিত্যাগ করিবার 
দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র ভারতবর্ষই প্রাচীন যুগে জগৎকে দেখাইয়াছেন | রাম ও 
যুিষ্টিরের ন্যায় নবপতি, বশিষ্ঠ ও ধৌম্যের স্তায় কুল পুরোহিত, এবং চাণকোোর 
স্তাঘ কট রাজনীতিজ্ঞ একাধাবে ভারতেই সম্ভব হইয়াছিল। ধর্পের সহিত 
কন্মের,--ভোগেব সহিত ত্যাগেব বিরোধ ভারতবর্ষেই ভগ্তিত হইয়াছিল। 
তাই জনকবাজ। রাজা হইয়াও খমি ছিলেন, ভাই কুরুক্ষে ভরের রণক্ষেত্র 
ধম্মক্ষেকত্র নামে অভিহিত হইয়াছিল, এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শ্রীভগবান এ 
যুদ্ধের নায়ক অজ্ঞনকে নিষ্কাম কর্ের শিক্ষা দিবাব ঘোগাপাত্র বিবেচনা করিয়া 
ছিলেন। 

তথাপি ভারতের পতন হইল । যে ভারত ধরন্দেব ভিত্তিতে আত্মপ্রতিষ্ঠ। 
কবিগ়্াছিল তাহার পতন হইল । এই প্রাচীন বিখ্যাত জাতির পতনের 
কারণ সম্বদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিম়্াছেন। কাহা- 
রপ্ত কাহার মতে ত্রাঙ্গণ্যধঙ্দের পপ্রাধান্থ ও সামাজিক 
কুদিয়মই ইহ্থাব পতনের কাবণ। ধাহার! এই যতের 
পরিপোষক তাহারা বলেন "জাতিভেদই ( অর্থাৎ বর্ণভেন ) এই জাতির অব- 
নতির প্রধান কারণ। ব্রাহ্ধণেরা সম্যজের সর্বোচ্চ অধিকার আপনাদিগের 
করতলগত কবি! থে নকল অনুশানন প্রচার করিলেন তাহাতে ব্বাক্ষপে 
প্রাধান্যই দৃঢ প্রতিষ্টিত হইল । জাতিভেদের লিগডে আবদ্ধ হইয়া সাম্য পীড়িত 
হইল, মানব মানবকে প্রণা করিতে শিখিল, একতার মিলন বন্ধন ছিন্ন হইল 








জাতিভেদই কি অব- 
নাতির মূল" 


পাম শশশাপিসপাপপপাপিশা শি? পেশী পা সপ শট স্পাপ্পা? এপ্প্পা? শা শোপিস 


* কেক পংক্তি উপ যে ধ্বংস শজটীয় ব্যবহার হইয়াছে, তাহা পাশ্চাত্য এঁতি- 
হা(সিকর ভাষা) নচেৎ বর্রূপ প্রাপটী লুপ্ত নাহইলে মরা বলা বায়না|। ভারতেরই 
নিকটে যে শিক্ষা পাইয়া আমরা ভারতকে চিলি, ইতিহাস রুঝিব। সে শিক্ষা এখনও 
প্রচার হয়নাই । উঃ সঃ 








88৩ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--৭ম সংখ্যা? 


ৰ 
এবং তাহা হইতেই, 'তারতবর্ধের জাতীয় পতনের নৃচন৷ হইল” এই মতের 
পরিচুলে অথয/নহকুলে বলিবার এস্বলে আমাদের অতি সাগান্ই আছে ॥ 
'কাখু জান্টি্ডিদের ভালমন্দ লইয়া এ পর্ধ্য্ত অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, 
রী ভু্লোচনার পূর্বের এ বিষয়ে যেস্ধপ মতভেদ ছিল, পরেও সেইন্াপ মত- 
ছি রহিয়া গিয়াছে। 

তবে জাতিভেদের বিষয় আলোচনা করিবার পূর্বে “জাতিভো?” এই 
কথাটার অর্থ স্ধদ্ধে একটু আলোচনা কর! প্রয়োজন । শ্রেণী, পর্ধ্যায়, অথবা 
ভাগ এগুলি স্থনিয়মেরই একটা অঙ্গ । বহুকে সামঞ্রন্তের সহিত একজে পবি- 
চালিত অথব| রক্ষিত করিতে হইলে, শ্রেণী ও পধ্যাযের প্রয়োজন হয়। প্রকৃতিব 
বিভিন্নতাহেতু সমষ্টিকে স্বভাবভেদে শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের 
স্ব স্ব প্রকৃতি অস্থ্যায়ী ভাবে চালিত করিলে অথবা চলিবার সুযোগ প্রদান 
করিলেই যে তাহাদ্দের ভিতর একতার মিলনবন্ধন ছিন্ন করা হয় একপ 
অন্ছমান করিবার কারণ দেখ! বায় না। একটা বৃক্ষের অস্থি, ত্বক, নিধ্যাস, 
পঙ্জধ ও পুষ্প প্রড়তির যেমন পৃথক পৃথক কার্ধ্য আছে, কিন্ত মূলত: সম্বঃ 
অঞ্জগুলি এক বৃক্ষেবই অস্ততূক্ত, সমাঞ্জ শরীরেও জাতিভেদ সেইরূপ বিভেদ 
মান্্র। “ত্রাক্ষণ' অর্থে বিশেষ কোন জাতি নির্দিষ্ট হয় নাই * “যো ব্রহ্মবিদ 


সঃ ক্রাহ্মণ: 1” শ্রীমন্তাগবতগীতা হইতে এই বিভাগ সন্বদ্ধে কয়েকটী শ্লোক 
এখানে উদ্ধৃত হইল ,-- 








ত্রান্মণক্ষত্রিয়বিশাং শৃদ্রানাঞ্চ পরস্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ্ণৈঃ ॥ 
গ্র্দার্ শমে। দমত্তপঃ শোৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ। 
বণভেদ? এ ১. 
এ জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং রদ্ধকর্শা শ্বতাবজম £ 
তাহার কারণ। 
শোধ্যং তেজো ধুতিদাক্ষ্যৎ যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্ববভাবশ্চ ক্ষত্রকণ্ স্বভাবজম্‌ 





ও অজ বিশেবোহ্তি বর্ণাখাং সর্ব ব্রজ্জমমিদং জগৎ | 
ব্রশ্ধণা পূর্ব ৃষ্টং হি কর্মাতি বর্ণতাং গতং | 
মহ্থাভান়ত, মোক্ষধর্ম প্রকরণ। 
অধ্যাপন বধায়নং ষজলং যাজনং তথা। 
দান প্রতিগ্রহ্গৈব ব্রা্ণা দাম কলমত ॥ 


মন্স্থতি | 


শ্রাবণ, ১৩১৯ ।] দৈব-শক্তি | ৪১১ 


কি গোরক্ষাবাপিজ্য বৈশ্ঠকণ্ধন্বভাবজম্‌। 

পরিচর্ধ্যাত্মকং কণ্ধ শূত্রস্তাপি স্বভাবজম্‌ ॥ 

স্থেগ্থে কর্্ণ্যভিরতঃ সংসিষ্ধিং লভতে নর: । 

স্বকপ্্মনিরত: সিদ্ধি ঘা বিন্দতি তচ্ছণু 

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ঘেন সর্বমিদং ভতম্‌। 

স্ব কর্ণ। তমভাচ্চা সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ 

শ্রেয়ান্‌ শ্বধর্মো বিগুণঃ পরধশ্মাৎ ন্বচ্প্িতাৎ । 

স্বভাব নিয়তং কণ্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিছ্িষম্‌ ॥ 

প্রবল স্রোতের বিপরীত দিকে নৌক। চাঙগাইতে গেলে যেমন তাহা ফলগ্রম 
হয় না, মানবপ্রক্কতি সম্বদ্ধেও তাহাই বুকিতে হইবে । অতএব, হ্বভাবান্যায়ী 
নিঙ্গিষ্ট পথে কম্মছ্ারা ভগবানের অচ্চন! করিয়া মানব সিদ্ধিলাভ করিবে, ভগব- 
দঙ্গীতার এরূপ অভিপায়াজগসারে স্বাভাবিক জাতিভেদ স্বীকার করাকে আমরা 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। 
আবার প্রকৃতপক্ষে যাহাকে জাতিতে? বল! যায়, তাহা সকল দেশেই 

বর্ডমান। ভারতব্ীয় নমাজে প্রথম যখন জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছিল, 
তখন তাহা সম্প্রদায়বিশেষেব প্রতুত্থ পর্চালনের উপায় স্বরূপে প্রচলিত হয় 
নাই বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। সমাজের হিত সাধনোদ্ধেশেই এই প্রথা 
প্রচলিত হুইয়াছিল। লসমাজীন্তর্গত জনগণের গ্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও বিভিন্ন কর্শে 
পটুতার ভেদেই এই শ্রেণীবিভাগ উপস্থিত হইয়াছিল । 
আধুনিক যুগে, সামাসাধনার দিনেও সমস্ত সভ্য জগতে 
আমর! কি কেবল বৈষমাই দেখিতে পাইতেছি না? প্রভু 
ও ভূতে, জেতা ও বিজেতায়, ধনী ও দরিত্রে যে জাতিপার্থক্য তাহা ত্রাক্গণ 
সৃত্রের জাতিপার্থক্যের তৃপনাতেও অনেকাংশে গুরুতর | একজন ছুসভ্য 
সঙ্বাস্তবংশীয় ইউরোপীয় কুকুরের মুখচুপ্ধন করিতে ত্বণা বোধ করেন না, কিন্ত 
তাহারই স্বজাতি মানবকে দরিদ্র বলিয়া, দুরবস্থাপন্ন বলিয়া, বিজিত বলিয়া 
কুকুরেরও অধিক ঘ্বণ করেন, এক্সপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে । শ্বা্ীনতার লীলা- 
তুমি আমেরিকার অনেক কারখানাবাড়ীকে দাসত্বের আবাস বলা যাইতে 
পারে। প্রতীচ্য সমাজে উচ্চস্তর মধ্যস্তর ও নিয়স্তর গুণভেদে গঠিত হয় নাই, 
অধিকাংশ স্থলেই এশ্বর্যয ও ক্ষমতাভেদে গঠিত হইয়াছে । ধনবান বণিক্‌, 
ধু অম্ীবির আজীবন পরিশ্রমের ফল আত্মসাৎ করিয়া সমাজে উন্নতির 





'জাতিভেদ কোথায় 
নাই? 


৪৪২ উদ্বোধন। (১৪শ বর্ষ--৭অ সংখ্যা । 


চুডায় আরোহণ করিতেছেন, আর দরিত্র শ্রমজীবি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া 
উদর পুরণের উপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না, কেন না ক্ষমতাভেদে 
ধনবান উচ্চশ্রেণীস্থ এবং শ্রমজীবি নিম্শ্রেণীস্থ। সৌখীন সমাজ্জের বিলাসী ও 
বিলাসিনীগণ যাহাদের প্রাণপণ আয়াসে প্রস্তত স্ুদৃশ্থ পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া 
সভাসমিতি ও নিমন্ত্রণ গৃহের শোভা সম্পাদন করিতেছেন, ছুর্দীস্ত শীতে তাহা- 
রাই ছিন্নবন্ে কোনরূপে শরীর আবরণ করিয়া দিন কাটাইতেছে, অনশনে ও 
শীতে মরিয়া গেলেও অন্নার্থী অথবা আশ্রক্সপ্রার্থী হইয়া ধনীর কুদৃষ্থয প্রাসাদের 
দ্বারে আসিয়। দাডাইবার অধিকার তাহাদের নাই। ইউরোপের সমৃদ্ধিশালী 
নগরসমূহে এক দিকে যেমন এশ্ব্য ও বিলাসিতার চূডাস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, 
অপর দিকে সেইফপ এমন অনেক পল্লী আছে যাঁহাকে দারিত্যের আবাসভৃমি, 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

প্রাচীন ভাবতে ধনগৌরব সমাজেব উচ্চাসন অধিকাৰ করিতে পারে 
নাই | তথায ভিক্ষুক ব্রাহ্মণেব ধূলি-মলিন পদতলে বাজ্যেশ্বরেরও শির অবনত 
হইত। বাহুবলও ভাবত সমাজে উচ্চাসন পায় নাই, “ধিক বলং ক্ষৃত্রিম বন" 
ব্রন্দধবলং ব্লং বলং” ব্রদ্বলই বলের বল মহাবল, তাহার নিকট ক্ষত্রিয়ের 
বানবলও ধিক্ৃত হইয়াছে । এই ক্রহ্মবলে ধাহার! বলী, যাহারা ব্রহ্মবিদ সেই 
ক্রাহ্ণগণকে সমাজ নেতানূপে গ্রহণ কবিয়াছিল। কেনন। ব্রহ্ধানন্দ-ক্ধপ পবম 
সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়। পার্থিব সম্পদে তাহার! নিষ্কাম এবং জন হিতার্থে কন্মানষ্ঠান 
করিলেও স্বয়ং তাহাব! অনাস্ক্ত ছিলেন। তাহাদের চিত্ত পরছুঃখকীতব ও 
বুদ্ধি তপস্যাপৃত ছিল, এইজন্য উদ্ধত ক্ষত্রিয়বলকে সংযত করিয়া পরিচালিত 
করিবার ত্রাহারাই উপযৃক্ত পাত্র ছিলেন। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ছিল, আশ্রিত পালন, 
প্রবলেব গ্রাস হইতে দুর্বলকে রক্ষা কবা। অতএব আশ্রয়দাতা ও বক্ষাকর্তা 
ক্ষত্রিয় প্রকৃতিপুঞ্জেব প্রত্ুপদ বাচ্য হইয়াছিলেন। সাঁধারণ জন ক্ষজিয়ের 
আশ্রিত হইয়াই কৃষি, গোবক্ষা ও বাণিজ্যবৃত্ি অবলম্বন করিয়া নির্বিবাদে সংসার 
পালন করিতেন। কিন্তু আমরা ইতিপৃর্কেই বলিয়াছি জীবদেছে যেমন 
কালক্রমে জরার অন্ুসঙ্গী নানারূপ ব্যাধি দেখ দেয়) জাতীয় শরীরেও সেইরূপ 
প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের অনুচররূপে স্বার্থানুসন্ধিৎসা, অহঙ্কার, আত্মপরা- 
স্ণত। ও কুরটিলতা প্রভৃতি নানাব্ূপ পীডা প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষীয় সমাজেও, 
কালক্রমে সেই সকল ব্যাধি দেখা দিল । পূর্বে বর্ণভেদ প্রভৃতি যে সকল নিয়ম 
সমাজ ও জাতির হিতোদ্দেশে প্রচলিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহা শ্রেণী বিশেষে 
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টিটি টির টি উউউিউলিতি  িত 
প্রতুত্ব পরিচালনের উপায় হইয়া ঈগাভাইল। সমাজ পরিচালনের সরল প্রণালী 
স্বার্থকৌটিল্যের জটিলতায় আচ্ছর হইয়া গেল। ভারত- 
ভারত বর্ষের পতন | বর্ধীয় বীরগণের মহত্বম্ডিত বীর্ধ্যপ্রভীকর আত্মসম্মান- 
লালসার মেঘে আবৃত হইয়া হীনপ্রভ হইয়! পড়িল। অকারণ রক্তপাত ও 
নিঠরতা, স্বজনকলহ, এই গুলিই বীরত্বের নামান্তর হইয়া ঈাডাইল। যে 
রাজপুত বীরগণ জাতীয় স্বার্থের নিকট নিজের ধন মান গৌরব সকলই 
অনায়াসে বলি দিতেন সেই হ।জপুত-কুলোস্তব কনোজরাজ জয়চাদ আত্মসম্মান- 
গর্ধে উন্মত্ত হইয়া স্বজাতির বিরুদ্ধে, ভ্রাতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সহায় হইবার 
জন্য মাতৃভূমির শত্রকে যাতৃভূমিতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, আঁর সেই 
অহস্কারের ফলস্বরূপ স্বয়ংও চিরদিনের জন্ত দাসত্বনিগডে বন্ধ হইলেন । 
ভারতের অতীত দিন কালগর্ভে বিলীন হইয়। গিয়াছে, সে দিন আর 
ফিরিবে না । কিন্তু তবু আমরা ভুলিতে পারিব না_এই ভারত ব্যাস 
বান্সিকীর তপোবন, এই ভারত শীত সাবিজ্রী মৈত্রেয়ী গার্গার জন্তৃমি, 
এই ভারত রাজধিগণের রাজধানী । প্রাচীন ভারত কালপাগরে ডূবিয়া 
গিয়াছে, কিস্ত ভারতেব বেদ বেদাস্ত উপনিষদ এখন৪ অমর হইয়া আছে। 
যে সত্যব্রত। সাবিত্রীর প্রভাব সম্খুখে মতার বুদ্ধিও জডভাব ধারণ করিয়াছিল, 
এখনও বয়োজ্যেষ্ঠ। কনিষ্ঠাকে সেই সাবিক্রীব নামোচ্চারণ করিয়া “নাবিজ্ত্রী সম 
হত্ত” বলিয়া আশীর্বাদ করেন। ভারতবর্ষের দ্বংসক্ষেত্রের প্রতি পগমাণুতে 
এখনও মহত্বের বীজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ভারতবর্ষের আকাশে এখনও বহুদিনের 
ষজ্জধূম সঞ্চিত আছে, তাহ! হইতে দেবপ্রসাদবাবি বধিত হইয়া আর কি নব- 
মহত্ব তরু অঙস্কুরিত করিবে ন1? আর কি ম্দালসাব স্তায় জননী ভারতে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন না॥ ঘিনি পাখিব [ভাগন্থুণ তুচ্ছ করিয়! প্রাণাধিক সম্তানকে 
তপশ্যার পরম কল্যাণ পথে চলিতেই শিক্ষা দিবেন, আর কি ভীম জননী 
কুস্তীর মত জননী দেখা দিবেন ন।, হনি পাধিব জীবন হহতে পরহিতার্থে 
মৃত্যুর অমর পথই সন্তানকে নির্দেশ করিয়। দিবেন ? যিনি যাদব শমরে অজ্দ্রনের 
রথরজ্ছ ধারণ করিয়াছিলেন সেই সুভদ্রার মত পতিসহচরী আর কি দেখা 
ঘাইবে না? আর কি রামাচুজ ভরতের মত সঙ্গ্যাসী ন্ূপতি ভ্রারতের ক্রোড় 
অলঙ্কৃত করিবেন না, যিনি পুজ্যের পাছুকা সিংহাসনে স্থাপিত করিদ্ধা ভোগা- 
সক্তি রহিত হইয়। স্বীয় কর্তব্য পালন করিবেন % আর কি ভবিষ্যৎ হোমানলের 
প্রঙিকান্বরূপ গুরুসেবানিরভ তপশ্তাপরারণ তরুণ জ্রঙ্ষচারীর দল ভারতে 
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দেখ! দিবে না? “কর্ণ বাধিকারত্তে ম! ফলে কদ্দাচন” এই ভগবদুক্তিই 
ইহার একমান্ধ উত্তর । আমরা যত ক্ষুত্র হই, আমাদের সামর্থ্য যতই অল্প 
হউফ, তথাপি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বালুকণ! যেমন, অনস্ত জগতের উপাদান আমরাও 
উদ্রপ। অতএব আমরাও যেন ফলাকাজ্াশূন্য হইয়। বিশ্ববীণার সুরের সহিত 
নিজ জীবন বীণার সুর মিলাইয়_মহান্‌ সমষ্টির সহিত আমাদের ক্ষুত্র বাঠিত্ব 
মিশাইয়।-_অনস্ত কল্যাণের পথেই নিয়ত চলিতে থাকি। 

শকতি বিভূতি যার, চৈতন্ত ধাহাতে সমাবেশ, 

সব শাস্ত্র লব জ্ঞান ধারে করে একাস্ত নির্দেশ, 

সতে ধার অধিষ্ঠান অসৎ তাহাতে পায় লয়, 

আনন্দ স্ববপ যিনি, নিরঞ্জন অক্ষয় অবায়, 

অখণ্ড ক্রদ্মাণ্ড যার করে “ত বীণা একখানি, 

ছন্দে ছন্দে স্বরে স্বরে বাজে এক কল্যাণ রাগিণী 

জীবনের অন্তে মৃত্যু, মৃড়্য মাঝে নবীন জীবন, 

তপস্যা! ধাহার ছ্বারী, সিদ্ধি ধার রুপা বিলোকন, 

তার সরে বাঁধি বীণা, একান্ত নির্ভর তীয়ে করি, 

কর্থ পাবাবার মাঝে আনন্দে বাহিয়। চল তরী । 

মুকং করোতি বাচালং পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 

যত্রুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ । 

ধাহাব কৃপায় মক বক্তা হয়, পশ্থও গিরিলজ্ঘন করে সেই পরমানন্দ 

স্মাধবকে বন্দনা করি। 








গ্রীকদর্শনের ইতিহাস। 
সক্রেটীক সম্প্রদায় । 
এরিষিপাল ( £51715011)1)05 ) 
(শ্রীবুস্ত কানাইলাল পাল এম, এ )। 
[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ] 


সক্কেটীক সম্প্রদায় মোটা মুী তিন ভাগে বিভক্ত । 
আমক়া ইতিপূর্বে মেগারা ও সিনিক সম্প্রদায়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি, 


এক্ষণে অবশিষ্ট সম্প্রদায়টীর কথ! আলোচনা করিব। এই সম্পরদায়-প্রতিষ্া 


আব ১৩১৯)] শ্রীকাদর্শনের কুন্ডিহাস। ৪৮৫ 


০ পোপ আসা 
এরিকিপাল €115010055 ) আন্দাজ ৪৩৫ হু অব সিরিনী (0757৩), 
নগরে জন্পগ্রহণ করেন। মতস্থাপফিতার জন্বস্থীনের লামান্গুকরণে 
এই সম্প্রদায় সিরিয়ানিক €0/19271০) সম্প্রদায় নামে অভিহিত। ইনি 
ধনাঢ্য লোকের সন্তান ছিলেন এবং প্রথম জীবন পুর্ণ ভোগবিলাদের মধ্যে 
অতিবাহিত করেন। এই ভোগবিলাসের প্রভাব তাহার মভাষতে বিশেধভাবে 
পরিস্কট। ইনি সোফিষ্টগণের নিকট প্রথম শিক্ষালাত আরম্ভ করেন এবং তাহা 
'দের মত তাহার দার্শনিক চিস্তার গতি নিকপণ করে,কিস্ত সোফিষ্ট-মত মোটামুটী 
ভাবে অবলম্বন করিলেও তাহার জীবনে সক্রেটীসের শিক্ষার ফল একেবারে 
ব্যর্থ হয় নাই। (এ সকল কথা! আমরা তাহার দার্শনিক মতালোচনায় ব্যক্ত 
করিব )। এথেন্দের ওলিম্পিক উৎসবে €015171310 £80755 ) যোগদান 
করিতে আসিয়া, এরিট্টিপাস সঞ্জেটাসের অমানুষিক চরিত্রবলে ও জ্ঞানগরিমায় 
অত্যস্ত আকুষ্ট হইয়! পডেন এবং নেই সজ্জে উভয়ের মধো সখ্যভাবের ধিক্কাশ 
হয়। ফলে সক্রেটাসের শিক্ষার ফল তাহার পূর্বসঞ্চিত মতামতকে পরিবর্তিত 
করে । পাঠকবর্গ জানেন (0৮7৮০) সিনিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা (25751- 
1795 ) এট্িশ্থিনিমও এই আকর্ষণ বলেই চিরদিনের জন্য সক্রেটীসের শিষ্য হইয়। 
দখাবদ্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অমাহুষী প্রতিভা কিন্ধপে বিভিন্রগ্রকতিবিশিই 
লোককে এমন কি বিপরীতকে বশীভত করে, সক্ষেটীন তাহার একটা উজ্জ্বল 
দৃষ্টাস্ত। এরিষ্টিপাস শুধু যে সক্রেটাসের সহিত সধ্যবদ্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
তাহার নিকট শিক্ষাল।ভ করিয়াছিলেন তাহ নয়, তিনি সোফিষ্ট বলিয়। পরি* 
গণিত হইলে 9 আপনাকে সক্কেটাস সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদ্দান করিতে 
বিশেষ গর্ব প্রকাশ করিতেন। ইহাতে বিনে মহত্বই প্রকাশ পান্থ। 
উভ্ভয়েব মধ্যে সধ্যবন্ধন থাকিলেও, সে বন্ধন কতদূর স্ুদূঢ় ছিল তাহা চিন্তার 
বিষয়, কারণ, কোন কোন দর্শনশাস্তের ইতিহাপলেখক বলেন এরিষ্টিপানের স্বখ- 
সম্ভোগলিপ্ততা ও বিত্ত গ্রহণে শিক্ষাদান ব্যাপারে সক্রেটীন তাহার প্রতি অসম্ধুষ্ 
ছিলেন এবং এই কারণে উভয়ের মধ্যে একটী ব্যবধান বর্তমান ছিল । উভয়ের 
মতামত আলোচন। করিলে এই ব্যবধানের অপরাপর কারণ সহজেই বুঝিতে 
পার! যায় । শুন বায় এরিডিপাস (2715110)8* ) স্ুখভোগের নিমিত্ত 
011)র নরপতি (1)79।)১5) ডায়োনিসের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে 
কুষ্টিত হন নাই এবং এই সম্বন্ধে নানান্ধপ প্রবাদ বাক্য কথিত আছে, [95 
লায়াস্‌ নামক জনৈক বেশ্টার সহিত লিপ্ত থাকায় অন্তরূপ অনেক গল্প প্রচলিত 
আছে। বাক.দ্শনশান্ত্রের ইতিহাদে সে সব বিদয় পুজ্থাচুপুষ্ধক্পে 
আলোচনা নিশ্্রয়োজন । তংসম্বন্ধীর এই সমস্ত গল্প সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও 
ইহা হইতে তাহার মত আমর। অনেকটা বুঝিতে পারি , বুঝিতে পারি-- 
উপভোগ তিনি সারসব্বস্ব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু রুখেসক্কোগকেই 
সর্ধন্থ বলিয়। স্থির করিলে তিনি ভোগব্যাপায়ে সংঘমী ছিলেন । সক্ধেটাসের 
শিক্ষার্তণে তিনি বুঝিয়াঞ্িলেন যথেচ্ছাচারী হইলে সুখলাভ দুরাশামাত্র । 
্ীজিঘের উপর গ্রভুত্ব লাভ না| করিতে পারিলে ক্ষণিক সুখের পর ছুঃখের 





৪৪৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_-৭ম সংখ্যা । 





উদয় অবশ্থস্তাবী। চরিন্রবল ভিন্ন সুখলাভ অসম্ভব । এখানে সক্রেটীসের 
সহিত তাহার মত সাদৃশ্ত বুঝিতে পাবি$ তবে প্রভেদ এই যে এক জন ত্যাগী, 
অপর জন পবিমিতভোগী,_-একজন আনন্দলাভের অধিকারী, অন্য জন কেবল 
সুখোপভোগমাজ্রেই সক্ষম। দেশপর্ধটন এরিষ্টিপাসের একটী প্রধান কাব্য 
ছিল এবং সেই উপলক্ষে তিনি বিত্তগ্রহণে শিক্ষাদান করিতেন। এই উপায়ে 
তাহার চিন্তা শক্তির শ্যৃপ্তি পাইত। কথিত আছে এই চিন্তার কল তিনি পুস্তকা- 
কারে লিপিবদ্ধ করিয়া যান, কিন্ত সে সকল গ্রন্থেব প্রামাণিকতা সন্দেহস্থল, 
স্বতরাং সে বিষয়েব আলোচনা নিশ্রয়োজন । 

্*ম্নি :-- প্রথমেই মনে রাখা উচিৎ এরিক্টিপাসেক মত তাহার 
জীবনের অঙ্গুরূপ ছিল । থম জীবনে সক্রেটীসেব নিকট শিক্ষালা করায় 
তিনি বস্ত্রর যথার্থ জ্ঞানেব অসভ্ভীবনা ঘোষণা করেন । ক্যাণ্ট (15840) এব 
ভাষায় বলিতে গেলে তিনি বস্তসত্তা (₹০7)5701)) ও ইন্দ্রিয়াভতূতি (1১160 
0201007)) অত্যান্ত বিভিন্জ বলিয়া যনে কবিতেন এবং ইঞ্জিম্বান্থভৃতিব কারণ- 
শ্বব্ূপ বস্তসত্বীকে জ্ঞানের অগমা বলিষা স্থিব কবেন। অগ্রভভূতিই আমাদেব 
জ্ঞানের বিষয , এই অনুভূতি ভিন্ত্র বস্ত সম্বন্ধে অপব কোন জ্ঞান হইতে পাবে 
না। ইন্দিয়েব উপব ঘাতপ্রতিঘাতে এই অশ্ুভূতিব উদয় হয়। ভিন্ন লোকের 
একই বস্থবিষয়ক ইন্দ্রিয়া্ঘভূতি একই নামে অভিহিত হইলেও এপ বুঝায় 
না যে নকলের অনুভূতি একই, কাবণ আমি বাহ অন্তভব করি অপরেব ঠিক 
সেই অনুভূতি কিবূপে হইবে? অশ্ভূতিমাত্রেই আপেক্ষিক এবং ব্যক্তিগত । 
আমাদেব ব্যবহাবেব জন্য ভিন্ন লোকের এক বিষষক অনুভূতিকে এক নাঁষে 
অভিহিত করি মান্সর। ইন্দ্রিয়ানৃতৃতি সর্বম্থ হইয়া পড়িলে, তত্ববিচা 
নিবর্থক হইয়া দাডায। ইন্দ্রিয় আঘাত প্রাপপু হইলে অনুভূতি জন্মে, সেই 
আঘাতেব তাবতম্যে ভিন্ন প্রকারেব বোধ উদ হয। প্রচণ্ড আঘাতে কষ্ট 
মুছ আঘাতে স্থথ লাভ হয--যাহা প্রবলও নয় মু ৪ নয় একপ আঘাতে স্থখ 
বা ছুঃখ কিছুই উদয হয় না। মাহুষ মাত্রেই ন্বখান্ঠভৃতি প্রার্থনা কবে 
স্ুথবোধই মানবেব আকাঙ্ষার বিষয়! ন্রতরাং স্রথলাভই মানবের একমাত্র 
লক্ষ্য । 

প্রয়োজন ব্চীবে অগ্রসব হইযা সঙ্রেটীন "কল)াণক্চে” জগতের 
আদর্শ বলিয়া স্থিব কবেন এবং এই “কল্যাণ”সাধনেহই মানব আনন্দ লাভ 
করে এই কথা ভিনি বাক্ত করেন। কিন্তু “কণা ' কি, একথ। সুক্রেটীস্‌ 
বিশদকপে বাক্ত না করায এরিষ্টিপাস কল্যাণেব স্থলে স্থখকে প্রতিষ্গিত 
করিলেন । মাচছুষ নিবথক কোন কাজ কবে না, স্থখলাভই কর্মের উদ্দেশ্য । 
এই স্থুখ আবার অগ্রভূতিব উপব নির্ভব কবে ঠতরাং যে শাসকের জ্ঞানলাভে 
এই স্ুখলাভের সহায়তা হয় তাহাই একমাত্র আলোচ্য, আর যাহা কিছু 
আছে তাহার শিক্ষা নিশ্ষল। বস্ত্র স্বরূপ অজ্ঞেয়, ইচ্ছ্িঘানুভূতিই একমাত্র 
জ্ঞানের বিষয়, সুথ সাধনই জীবনেব লক্ষ্য, এ সকল কথা খাটী নোকিষ্টেব 
অত্ত। স্বতবাং বিজ্ঞানচর্চা দর্শন-চর্চা। নিস্য়োজন। অন্শাস্থ বান্যাফ়শাস্তের 


শ্রাবণ, ১৩১৯।) গ্রীকদর্শনের ইতিহান। 8৪৭ 


শিক্ষা 'অনাবশ্তক । একমাত্র নীতিশান্ই পার্থক। কারণ মানবচরিজ্র গঠনে 
এই শাস্থই পথ প্রদর্শন করে, আর সেই চরিন্ত্রবল ভিন্ন স্থুখলাভ অসস্ভব। 
আমর! পূর্বেই দেখিয়াছি হৃখবাদী হইলেও সক্রেটীসের শিক্ষাপ্ুণে তিনি 
মের উপযোগিতা! বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন। তাই বুঝি নীতিশাস্ত্রে 
প্রয়োজনীয়তা তিনি হ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাহাই 
নয় চব্মপন্থীর স্যায় সকল শাস্্রকে উপেক্ষা করিয়া নীতিশাত্রকে একমাত্র 
প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও ন্যাষশান্রকে বাদ দেওয়া দায় হইয়। 
পড়িয়াছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যুক্তির সাহায্য ভিন্ন মানুষকে পদে 
পদ্দে ভ্রমে পতিত হইতে হয়, যুক্তিকে উপেক্ষা করিলে প্রকৃত সখলাভ৭ 
সম্ভব হয় না! স্থতরাং প্রকাবাস্তবে শ্যায়চচ্চা ও জ্ঞানচচ্চ। তাহাকে বজায় 
বাখিতে হইয়াছিল । আমর! আব৪ দেখিতে পাই তাহার এই চরমপন্থা 
ক্রমশ: পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং শান যতটুকু মানবের উদ্দেশ্তা সাধনে 
সহায়ত] করে ততটুকু প্রয়োজনীয, এ কথা তাহারই মত মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
এরিট্িপাস দিদ্ধাস্ত কবিলেন, স্থথলাভই জীবনের লক্ষ্য । কিন্ত এই সুখ কি? 
এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হুয, উহ! ইন্দ্রিয়ান্থভৃতি--মুহু আঘাত জনিত 
বোধ মাত্র। কিন্তু ইহাতে এই স্থখবাদ সম্যক বুঝা ঘায় না, স্থতরাং একটু 
বিস্তত ভাবে ব্যক্ত করিতে আমরা প্রয়াস পাইব। প্রথমেই মনে রাখা 
উচিৎ এই স্থ বলিতে কোন বাক্তি বিশেষেব স্থখকে তিনি বুঝিতেন ন|। 
“সকলেই স্থখ অন্বেষণ কবে” এই কথার মধো যে সাধারন ভাবটী নিহিত 
বৃহিয়াছে, এই সুখ সেই “সাধারণ”কে লক্ষ্য করে। সোফিষ্টদিগের শ্যায় 
ইহা ([7)91510091) বক্তিগত ভাব নয, ইহা £217615] সব্বশানন সাধারণের 
লক্ষীসূত (9115791 )| সোফিষ্টগণেব সহিত এই পার্থকাটকু মনে রাখিতে 
হইবে। এইস্থলে আবও মনে বাখা উচিৎ এই স্থুখ দুঃখেব অভাব নয়। 
হন্দরিয়ানগভূতিই স্থখের একমান্স কাবণ। এই স্বথ শুধু বর্তমানেই লভ্য, কারণ, 
একমাত্র বর্তমানই আমাদের করায়ত্ত, বর্তমানকালেহ আমাদের কর্তৃত্ব সম্ভব । 
অনাগত ভবিষ্যতের উপ্ব কোনও কত্ত নাই, আব যাহ! অভাত তাহাও 
মর্তমানে পাওয়া যাইবে না, সৃতরাং স্রখ লাভ কবিতে হলে বর্তমানেই তাহা 
উপভোগ করিতে হইবে । ভিন্ন ভিন্ন বস্তর হইতে বিভিন্ন প্রকারেব স্থখ ভোগ 
হইতে পারে কিন্ক সুখ হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য পাই । সেই 
স্থধ কোন বস্ত বিশেষের উপর নিতব করে না বা এত স্থখ কায্য বিশেষের 
অধীন নয়, এমন কি নিন্দাছ কাধ্য হইতে যে স্বখ পাওয়া বায় তাহাও স্তথ 
হিনাবে বাঞ্ছনীয়। স্থ মূলে এক হইলেও স্থায়িত্ব ও গভীরত্ব হিসাবে 
তাহাদের তারতম্য স্বীকার্ষ।। কিন্ত্ত এই চরম মতও অনেকাংশে পরিবন্তিত 
হইয়াছিল। এন্রিষটিপাস দেখিলেন অনেক সময় ক্ষণিক স্থখের পর গভারতর 
ছুঃখ উপস্থিত হয়, তখন কাধ্যের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্থির 
করিলেন বে, যে কাধ্যে বর্ভমানে স্ৃথেব পর ভবিষ্যতে গভীরতর হুঃখ জন্মে, 
তাহা। ছ:খের নামান্তরমাত্র, তাহা বর্জনার | কাধ্যের কলাফল বিচারে প্রবৃত্ত 
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নর উরি আলোচনা কাজা রক 
কাল সম্বন্ধে নিজমুখে বসি... 
গজব লাস 
পাঠককে আমরা ইতিপৃর্কেই অনেকবার বলিয়াছি যে, আমর! তীহ্থার নিফট 
গুনিয়াছি, তিনি দীর্ঘ হ্থাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানা মতের সাধনায় নিমক্স 
ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দির-দংক্রান্ত দেবোত্তর দানগঞ্জ -এরং হার 
উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে তাহার বিষয় সম্পত্তি লইয়া আদালতে পরবর্তীকালে 
যে সকল মকদাম! হইয়াছে ও হইতেছে সেই সকল কাগজ পত্র দেখিলে ইহ 
নিশ্চয় সাব্যস্ত হয় যে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটা সন ১২৩২ সাজের উহা 
ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টানদের মে মাসে প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। সন ১২৬৩-সালে 
ঠাকুর পৃজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভএব সন ১২৬৩ হইতে ১২৭৪. 
সাল পধ্যন্তই যে তাহার সাধনকাল, একথা ক্থুনিশ্চিত। . : ; 
এ বার বংসরকে আমরা! তিনভাগে ভাগ করিয়া উহার প্রত্যেক অংশের 
আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬৩ হইতে ১২৬৬,চারি বখলর--: 
ষে কালের কথ! আমর! এতদিন আলোচনা করিয়! 'আসিতেছি। দ্বিতীয়, ১২৬৭ 
সালে ব্রাক্ষণীর আগমনের পর হইতে ১২৭ পর্ধ্যস্ত, চারি বসর--যে কালে 
ঠাকুর, ক্রান্ধণীর নির্দেশে গোকল ব্রত হুইতে আবস্ত করিয়া প্রধান প্রধান 
চৌহান তথের সকল সাখনদথািথিন্ঠান ফরিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১ হৰ 
হইতে ১২১৪ পর্যন্ত, চারি বৎসর-_যে কালে তিনি “জটাধারী” নাম ত 
(০ 7 যেন, 
ন হ-আাতের আবার কাল জীবে রী এ 
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৫১৪ উদ্বোধন! (১৪শবর্ষ_সম সংখ্যা । 





মহাবাক্য গ্রহণ করিয়া সমাধির নির্ধকঞ্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পবি- 
শেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিফট হইতে ইস্লাঙ্গী ধর্পে উপদেশ গ্রহণ করেন। 
কর্তাতজ! নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায়পকলের সহিতও 
তিনি এইফালেই যে পরিচিত হইয়াছিলেন তাহাও তাহার নিকট বৈষ্ণব- 
চরণ গোল্বামী প্রভৃতির আগমনেই ম্পষ্ট বুঝা যায়। অতএব সাধনকালকে 
পূর্ববোস্তর্ূপে তিনভাগে ভাগ করিবার শ্বাভাবিক একটা! কারণও বিচ্যমান 
আছে। অন্তরধাবন করিয়া দেখিলে এ তিনটি ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত 
ঠাকুরের সাধনপ্রণালীব মধ্যে একট! বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া 
যাইবে। 

আমর। দেখিয়াছি-_-সাধনকালের প্রথম ভাগে ঠাকুর, বাহিরের সহাযেব 
মধ্যে শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্ট্রের নিকট দীক্ষামান্্ গ্রহণ করিয়াই সাধনায় অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্তু অস্তরের একান্ত ব্যাকুলতাই এঁকালে ত্ৰাহাব 
প্রধান সহায় হইয়াছিল এবং এ ব্যাকুলতাই ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর ভাব 
ধারণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে স্তীহার শরীরমণকে ভাঙ্গিয়। চুবিয়া আশাতীত 
নবীন ভাবে গড়িয়৷ তুলিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, উপান্তের প্রতি অসীম 
ভালবাদা আনিকা! উহ? বৈধী-ভক্তিব কঠোর বহিঃশীসন উল্লজ্বন করাইয়া স্তীহাকে 
রাগানুগাভাক্তব পথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্সাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে 
ধনী করিয়া তাহাকে যোগ-বিস্ভৃতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল। 

পাঠক হয়ত বলিবেন-__-“তবে আর বাকি রহিল কি ?__এঁকালেই ত ঠাকুর 
ষোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কুতার্থ হইয়াছিলেন , তবে পরে আবার সাধন 
কেন? উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হয়--একভাবে একথা যথার্থ হইলেও 
পরবর্তীকালে সাধনার প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন-_.বৃক্ষ ও লতা 
সকলের সাধারণ নিয়ম, আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে , উহাদের কোন 
কোনটি কিন্ত এমন আছে যাহার আগেই ফল দেখা! দিয়া পরে ফুল দেবা! দেয়।” 
সাধনক্ষেজে ঠাকুরের মনের বিকাঁশও ঠিক এ্র্খপভাবে হইয়াছিল। এজন্যই 
আমরা পাঠকের পুর্ক্বোক্ত কথাটা এক ভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধন- 
কালের প্রথম ভাগে এরূপে দর্শনাদি হইলেও এঁ সকলকে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধক- 
কুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, শান্ত্রীয় প্রণালী 
অবলম্বনে অগ্রসর হইয়া যতক্ষণ না নিজ পৃর্রোপলন্ধি-সকলকে পুনরায় উপলব্ধি 
করিতেছিলেন ততক্ষণ পধ্যস্ত এ সকলের সভ্যতা! এবং উহাদিগের চরম সীমা- 
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সম্বন্ধে ঠাকুর দু়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না । সেজন্যই পরবর্তীকালে 
সাধনার প্রয়োজন হইয়াছিল। এজন্যই শ্রত্রীক্গন্মা তার অচিস্ত্য কৃপায় কেবলমান্ত 
অস্তরের ব্যাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি দেখিয়া শুনিয়াছিলেন তাহাই আবার 
শাস্্নির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
শাস্ত্র বলেন, নিজ গুরুর অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পৃর্ব্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের 
অঙ্কভবের সহিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অস্থভব 
মকল যতক্ষণ না মিলাইয়! সমসমান বলিয়! দেখিতে পায় ততক্ষণ সে এককালে 
নেশ্চিন্ত হইতে পারে ন!, এবং পরুর অনুভব, এ অনুভব-সন্ঘদ্ধষে শান্ত্রে যাহ! 
লিপিবদ্ধ আছে ও সাধক নিজে যাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ করিতেছে, এই 
নিনটি বিষয়কে মিলাইয়া সাধক যখনি এক বলিয়া দেখিতে পায় তখনি সে 
পূর্ণ শাস্তির অধিকারী হয়। 

পৃর্রোক্ত কথার দৃষ্টান্ত-স্বব্রপে আমরা পাঠককে ব্যাসপু্র পরম্হংদাগ্রধী 
শ্রযৃক্ত শুকদদেব গোহ্বামীব জরীবন-ঘটন। নিগ্দেখ করিতে পারি। মায়ারহিত 
শুকেব জন্নাবধি জীবনে লানাপ্রকাব দিব্যদর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। 
এঁ সকলের সত্যাসত্য ও চরম সীমা নিদ্ধীবণেব জন্য তিনি নিজ পিতা সর্কশাহ্থজ 
ব্যাসেব নিকট যডঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন । স্বাধ্যায় সমাপ্ত হইলে 
তিনি পিতাকে বলিলেন, শাস্ত্রে যে সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে তাহা ত 
আমি জন্মাবধিই অস্থভব কব্িতেছি, কিন্তু এ নকল অবস্থা ও অহ্থতবই ষে 
চবম সত্য তছ্ছিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি ন1, অতএব এ বিষন্কে 
আপনি যাহা অন্থভব কবিয়াছেন তাহাই এখন আমাকে বলুন । মহাবুদ্ধি ব্যাস 
মনে মনে জল্পন! কবিলেন, আমি যদি শুককে আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য 
সম্বদ্ধে উপদেশ কবিঃ তাহা হইলে তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হইবে না, 
সে ভাবিবে, সত্/লাভার্থ পুন্বের মানসিক ব্যাকুলত] প্রশমনের জন্য পুত্র্সেহের 
বশবস্তী হইয্াই তাহাকে এক্সপ বন্দিতছ্ছি ১ সেক্ন্ত অন্ত কোন মনীষী ব্যক্তির 
নিকটেই তাহার এ বিষয় শ্রবণ কব। ভাল। এ কথা ভাবিয়া ব্যাস বলিলেন, 
আছি তোমার এ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ, মিথিলার বিদ্হরাঞজজ জনকের 
যথার্থ জ্ঞানী বলিয়। প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই ১ তাহারই নিকটে 
মন করিয়া তুমি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও | মহাভারতে লিপিবদ্ধ 
আছে, শুক পিতার এ কথা শুনিয়। 'অবিলম্বে মিথিলা গমন করিলেন এবং 
বাজধি জনকের নিকটে ব্রহ্ষজ্ঞ পুরুষের যেব্ধপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া 
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এবং শাগ্তবাক্য ও নিজ্জ জীবনাক্ধ্্ভবের সহিত উহার একত। দেখিয়া শাস্তিলাভ- 
করিবেন। 

পূর্বোক্ত কারণ ভিন্ন, পরবর্তী কালে ঠাকুরের সাধনার অন্ত গভীর কারণ- 
সমূহও ছিল। এঁ সকলের উল্লেখমা্ই আমর! এখানে করিতে পারিব । 
নি জীবনে শাস্তিলাভহ ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল লা । শীস্রজগন্মাতা 
ডাহকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীর-পরিগ্রহ করাইয়াছিপেন |, সুতরাং 
যথার্থ আচাধ্যপদবী গ্রহণের জন্য তাহাকে সকল প্রকার ধশ্মমতের সাধনা 
ও চরমোদ্দেস্টের সহিত পরিচিত কবিয়! তুলিতেছিলেন । সেজন্তাই ঠাকুরেব 
স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া সকল প্রকার বম্মমতেব সত্যাসত্য নিদ্ধীরণের অদ্ভুত 
প্রয়াস। আুধু তাহাও নহে, নিরক্ষব পুকুষেব জীবনে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থা" 
সকলের কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে শ্বভাবতঃ উদ্ঘ কবি শ্রশ্রীজ্বগদশ্বা ঠাকুবের 
এশরীর-মনাবলম্বনে বেদ বাইবেল পুবাণ কৌোরাণাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা ও 
বর্তমান যুগে প্রমাণিত কবিতে অগ্রসব হইযাছিলেন , সেজন্য ও ঠাকুব্বে হ্বযং 
শাস্তিলাভ করিবাব পবেও সাধনাব বিবাম তয় নাই। প্রত্যেক ধশ্মমতেব 
বিশেষজ্ঞ পণুতনদ্কলকে ঠাকুবেব নিকট ব্খাকালে উপস্থিত করিনু। ও তাহাকে 
ধর্শান্ত্রনকল শ্রবণ কবাইয়া, শ্রুতিধরত্বগুণসহায়ে এ সকল আমত্ত করিয় 
রাখিবার ক্ষমতা যে জগন্মাতা, ঠাকবকে বিশেষ প্রযোজন সাধনেব জন্তাই প্রদান 
কবিয়াছিলেন একথা আমরা এই অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রদর হইব 
ততই স্পষ্ট বুঝিতে পাঁরিব। 

সে যাহা হউক, সাধনকালেব প্রথম বিভাগে কথার আবও কয়েকটি 
ঘটনা আমরা এখনও পাঠককে বলি নাহ । উহা বলিতে এখন অগ্রসব 
হওয়। যাউক। পুর্বে বলিযাছি ঠাববেব ভিতব অঞ্ুত দৈববিকাশ দর্শনেই 
শ্যুত মথুবামোহনেখ ভক্তি তাহাব প্রতি বিশেষভাবে বাঁদ্ধত হইয়াছিল। 
উহার অল্পকাল পবে আব একটি ঘটনায মথ্রেব এ ভক্ত আব৭ অচল অটল 
ভাব ধারণ করিয়াছিল। ১২৬৬ সালেব কোন সমযে মথুরামোহনেব দ্বিতীয় 
পত্রী প্রামতী জগদশ্ব! ধাসী গ্রহণীবোগে আক্রান্ত হয়েন। বোগেব ক্রমশ; এত 
বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে কলিকাতার স্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বৈগ্য সকলে তাহার জীবন- 
রক্ষা সম্বন্ধে প্রথম সংশঙ্লাপন্ন, পবে হতাশ হইলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি 
ম্থুর সুপুরুষ ছিলেন কিন্তু সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। ব্পবান্‌ দেখিয়াই বানী 
বাসমণি, তাহাকে জামাতাকপে গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং প্রথমে নিজ 





আশ্বিন, ১৩১৯।] জ্রীত্রীরামকৃঞ্লীলা প্রসঙ্গ । ৫১৭ 


তৃতীয়া কন্ঠা শ্রমতী করুণাময়ী দাসীর নহিত এবং পবে, আন্দাজ ১৮৩২ থষ্টাব্ধে 
এ কন্যার মৃত্যু হইলে সম্ভবত: ১৮৩৪1৩৫ খৃষ্টাব্দে পুনরায় নিজ কনিষ্টা কন্যা 
জ্ীমতী জগদ্দ্বা দ্রাসীব সহিত মথুরের উদ্ধাহ্‌ক্রিয়| সম্পন্ন কবেন। অতএব 
জগদস্বা দাসীর সাংঘাতিক পীভায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা 
পত্বীকে হারাতে বপিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধিসম্পন্না 
নিজ শ্বশ্রঠাকুরাণীর সহিতও নিকট সন্বদ্ধ হারাইয। প্রায় পূর্বের ন্ায় দরিভ্রা- 
বস্থায পবিণত হইতেছিলেন । স্ুতবাৎ ম্থরামোহনের এখনকার মনের অবস্থা 
সম্বন্ধে আব অধিক কথা বলা নিষ্্রয়োজল । 

বোগীব অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তাব বৈচ্যেরা একপ্রকার জবাব দিয়া গেল 
মথুব তখন এককালে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিবে 
শ্ীব্রীজগন্মাতাকে প্রণাম কবিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতলে আমিলেন । 
ঠাকুব কাহার এ প্রকাব উন্বত্তপ্রায় উদ্ধিগ্রাবস্থা দেখিয়। সযত্তে পার্থে বসাইলেন 
এবং কাবণ শ্রিজ্ঞাসা করায় মথুরামোহন ত্বাহাব পদপ্রান্তে পতিত হইয়া! স্জল- 
নয়নে গদগদ বাকো বাবদ্বার বলিতে লাগিলেন, “আমার যাহ। হইবার তাহা ত 
হহল, খ|বা, ভোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার 
সেবাও আব করিতে পাইব না?” 

ঠাকুব বলিতেন, মথুরেব একপ দৈন্য দেখিয়া তাহার হাদয় করুণায় পূর্ণ 
হইল। তিনি মথুরকে আশ্বাস দিয়া বলিয়া ফেলিলেন, “ভয় নাই, তোমার 
পক্ষী আবোগ্য হইবে? বিশ্বাসী মথুর টাকুবের অভয়বাকো প্রাণ পাইয়। 
সোৌঁদন বিশয় গ্রহণ করিলেন এবং জানবান্জারে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন 
জগদছা দাসীর নাড়ি ফিরিয়াছে, সহস! তাহার সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়াছে । ঠাকুর বলিতেন, “সেই দিন হইতে জগদস্থ! দাসী ধীরে ধীরে আক্পোগ্য 
লাত করিতে লাগিল এবং তাহার এ রোগটার (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই 
শবীবের উপব দিয়। ভোগ হইতে লাগিল, জগদস্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয় 
মাস কাল পেটের পীডা ও অন্যান্ত যন্ত্রণায় কুগিতে হইয়াছিল । মধু থে 
চৌদ্দ বখ্দব সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল ?__মা তাহাকে 
(নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব 
দেখাইয়াছিল, সেজন্তই ত সে অত মেবা করিত 1” 


০ সি 








৫১৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ব-_-৯য সংখ্যা। 


রাষায়ণ। 


( স্বামী বিবেকানন্দ । ) 


[ এই বন্কৃতাটী ১০.* খৃষ্টাব্দের ৩১শে জাহ্য়ার কালিফোর্শিয়ার জন্তর্গত প্যাসিডোব! 
মাক স্থানে 'লেক্সপিলছ সভায়” প্রদত্ত হয় । রামাদ্ণেক্স জধ্যাপিক| যে দ্বাকারে দেশের 
ধর্ধাজীবনে জড়িত হইয়া গিয়াছে, দ্বার্মীজি তাহার প্রতিই প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। হু 
এক স্থান ব্যতীত বান্ীকি-য়ভিত গাথা হইতে তিনি জধিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন নাই । 
আখ্যাক্সিকার় কোন কোন অংশে তিনি একটু বিশেষভাবে শ্রোতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
ছেন। অবশেষে ইহাও ভ্রষুব্য যে ত্বামীজি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানান্রমোদিত পোষাকে গল্পটীকে 
কাটিয়া ছাটিয়। সাজাইবার চেষ্টা করেন নাই। পাশ্চাত্যেপ্ন দরবারে আমাদের পুরাণ 
ইতিহাসকে দাড় করাইতে গিয়া আনুল পোধাক বদলাইক্| দিতে হইয়াছে, এমন ছৃষ্টান্ত 
অনেক আছে । আমাদের জিনিষ, আমাদেরি ভাবে, সগৌরধে পাশ্চাত্যকে বুঝাইবার ও 
জান করিবায় শক্তি স্বামীজির সকল বক্ত. তাতেই প্রকটিত রছিয়াছে। পাশ্চাতোর সতান্থলে 
পৌক্নাশিক আখ্যায়িকাগ্ুলিত্ন আলোচনায় ম্বামীজির বিশেষত্ব উদ্বোধনের পাঠকবর্গ খেন 
অস্থধাধন কয়েল, এই ক্ষত ভূমিকাঘারা ইহাই অহ্থয়োধ কর] হইল। ইতি- উ£--সং] 

সংস্কৃত ভাষায় শত শত মহাকাব্য বিষ্কমান। তন্মধ্যে দুইখানি অতি 
প্রাচীন ও বিপুলকলেবর । যাঁদও প্রায় ছুই সহন্ব বর্ষের উপর হইল, সংস্কৃত 
আর কথোপকথনের ভাষা নাই, তথাপি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সেই প্রাচীন 
কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যাস্ত অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিয়াছে । আমি 
আপনাদের সমক্ষে সেই রামায়ণ ও মহাভারত নামক অতি প্রাচীন কাব্যন্বয়ের 
বিষয় বলিতে যাইতেছি। এ গুলিব মধ্যে প্রাচীন ভাবুতবাসিগণের আচার 
ব্যবহার, সভাতা, তদানীস্তন সামার্সিক অবস্থা প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। এ 
ছইটীর মধ্যে আবার রামায়ণ প্রাচীনতর--উহাকে রামের জীবনচরিত বলা 
ষায়। রামায়ণের পূর্বেও ভারতে পদ্যপাহিতোর অস্তিত্ব ছিল। হিম্ুদের 
পবিজ্ঞ শাহ্ষগ্রন্থ বেদের অধিকাংশ ভাগ একপ্রকর ছন্দে রচিত, কিন্তু এই 
রামায়ণ গ্রস্থধানিই ভারতে সর্বসম্মতিক্রমে আদি কাব্য বলিয়। পরিগণিত 
হুইয়। থাকে । 

রামায়ণের কবির নাম মহধি বান্মীকি। পরবর্তী কালে অপরের রচিত 
অনেক কাব্যাত্মক আখ্যায়িকা জী প্রাচীন কবি বাঙ্গীকির রচিত বলিয়া 
উহাদের কর্তৃত্ব তীহার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছিল। শেষে এমন দেখা যায়, 
থে অনেক ক্সোক বা কবিতা তাহার রচিত ন! হইলেও সেগুলি তাহারই রচিত্ত 
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বজিম্বা জান করা_-একটা প্রচলিত প্রথার মত হইয়া ঈীড়াইয়াছিল। এই 
সকল প্রক্ষিপ্তাংশ থাকিলে আমর এখন উহা। যে আকারে পাইতেছি, তাহা ও 
অতি হন্দর ভাবে গ্রথিত-_-জগতের সাহিতো উহথায় তুলন। নাই। 

অতি প্রাচীনকালে এক স্থানে জনৈক ঘুবক বাস করিত--সে কোনবপে 
পরিষাযুবর্গেয় ভরণপৌধণ করিতে পারি লা) ভাহার শরীর আঅভ্তিশয় দৃঢ় 
এ ব্লিষ্ঠ ছিল-_-আত্ধীয়বর্গের ভরণপোধণের উপায়াস্তর না দেখিয়া সে অব- 
শেষে দস্থ্যবৃতি অবলম্বন করিল । পথিমধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেই সে 
তাহাকে আক্তমণ করিয়া তাহার যখাসর্বশ্থ লুষ্ঠন করিত এবং এ দযুবৃত্তিলন্ধ 
ধন দ্বারা পিতা মাতা স্বী পুত্রকন্তাদির ভরপগোষণ করিত। এইরূপে বহুদিন 
যান, দৈবক্রমে একদিন দেবধষি নারদ সেই পথ দিয়া শাইতেছিলেন। দহ 
তাহাকে দেখিবামাত্ম আক্রমণ করিল। দেবধষি দন্যুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তুমি কেন আমার সর্বদ্থ লুষ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তুমি কি জান না, 
দন্যুতা ও নরহত্যা মহাপাপ? তুমি কি জন্য আপনাকে এই পাপের ভাগী 
করিতেছ ?” ধন্য উত্তরে বলিল, “আমি এই দস্থ্যবৃত্তিল্ধ ধন হারা আমার 
পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকি ।” দেবর্ষি বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি 
ষাহাদের জন্য এই ঘোর পাপাচরণ করিতেছ, তুমি কি মনে কর, তাহারা 
তোমার এই পাপের ভাগ লইবে ?” দস্থ্য বলিল, “নিশ্যই-__তাহার! 
অবস্থই আমার পাঁপের ভাগ গ্রহণ করিবে |” তখন দেবধি বলিলেন, “আচ্ছা, 
তুমি এক কায কর। তুমি আমাকে এখানে বীধিয়া রাখিয়া যাও তাহ! 
হইলে আদি, আক পলাইডে পীঁিব না। 'ভীর পর ভুমি বাড়ী গিদ্ব। পরিবার 
বর্গকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস দেখি, তাহারা যেমন তোমার ধনের ভাগ গ্রহণ 
করে, তদ্রপ তোমার পাপের ভাগ গ্রহণে প্রস্তুত কি না।” দহ্থ্য দেবধির 
বাক্যে সম্মত হইয়া তীহাকে সেই স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিয়! গৃহাভিযুখে 
প্রস্থান করিল। গৃহে পছ্ছিয়্াই প্রথমে পিতাকে জিজাস1 করিল, “পিতঃ, 
আমি কিক্ধপে আপনাদের ভরণপোষণ করি, তাহা কি আপনি জানেন ?” 
পিভা উত্তর দিল, "লা, আমি জানি না তখন পুত্র বলিল, “আমি দহ্যবৃত্তি- 
বার আপনাদের তরণপোষণ করিয়া! থাকি । আমি লোককে মারিয়া ফেলিয়! 
তাহার সর্ধন্থ অপহরণ করি 1” পিতা এই কথা গুনিবামাত্র ক্রোধে আরক্ত- 
নয়ন হইয়া বলিয়া উঠিল--“কি 1? তুই এইরূপে ঘোরতক্ম পাপাচরণে 
লিপ্ত থাকিযাও আমার পুর বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস করিস-_-এখনই 
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আম্মার সম্মুখ হইতে দূর হ-তুই পাঁতত--তোকে আজ হইতে ত্যাজ্যপুত্র 
করলাম (৮ তখন দক্থ্য তাহার মাহতাব সমীপে গিয়া তাহাকেও পিতার 
স্তায় প্রশ্ন করিল। সেকিকূপে পরিবারবর্গেব ভরণপোষণ করে, তৎসন্বদ্ধে 
মাভাও পিতার ন্তায় নিজ অন্ঞত] জ্ানাইলে দক্থ্য তাহাকে নিজের দন্য- 
বৃদ্তি ও নরহত্যাব কথ| প্রকাশ করিয়৷ বলিল। মাতা এ কথা শুনিবা- 
মাজ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়। বলিল-_“উঃ, কি ভয়ানক কথা!” দস্থ্য 
খন কম্পিতকণ্ঠে বলিল, “শোন মাস্থির হও | ভয়ানকই হউক আর 
যাহাই হউক-_-তোমাকে একট| কথা জিঞ্ঞান্ত আছে__তুমি কি আমাব পাপের 
ভাগ লইবে 7” মাতা তখন যেন দশ হাত পিভাইয়া অক্রানবদনে বিল, 
“কেন, আমি তোব পাপের ভাগ লইভে যাইব কেন? আমি ত কখন পন্থ্য- 
বৃত্তি কৰি নাই।” তখন সে তাহার পত্ীর নিকট গমন কবিয্া তাহাকেএ 
পূর্বেবাক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং একই রূপ উত্তয় পাইল । তখন সে বলিল 
“স্থল, প্রিযে,। আমি একজন দস্থ্য , অনেক কাল ধরিয়। দম্থযবুত্তি করিয়। লোকে 
অর্থাপহবণ করিতেছি, আর সেই দস্থ্যুবৃত্তিলন্ধ অর্থদ্বান্সাই তোমাদের সকলের 
ভরণপোষণ কবিতেছি_-এখন আমার জিজ্ঞান্য_ তুমি কিআমাব পাপের অংশ 
লইতে প্রস্থত ?” পত্বী মুছুর্তিমাত্র বিলম্ব না করিয়াই উত্তর দিল, “কখনই নহে। 
তুমি আমার ভর্তা--তোমার কর্তব্য আমাৰ ভরণপোষণ করা। তুমি যেব্ূপেই 
আঁমাব ভত্রণপোধণ বব না। কেন, আমি তোমার পাপেব ভাগ কেন লইব ?” 
দন্্যব তখন জ্ঞাননেক্স উন্মীলিত হইল । সে ভাবিল, “এই ত দেখিতেছি 
ংসাবেব নিয়ম । যাহাঁবা আমার পরম আত্মীয়, যাহাদেব জন্য আমি এই 
দন্্যবৃত্তি কবিতেছি, তাহারা পধ্যস্ত আমার পাপের ভাগী হইবে না)? এই 
ভাবিতে ভাবিতে সে দেবধিকে যেখানে বাধিয়া রাখিয়া আনিয়ািল, তথাম 
উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে তীহার্‌ বন্ধন উন্মোচন করিয়া! দিয়া তাহার পদতলে 
পতিত হইয়| বাটীর কথা আদ্যোপান্ত গ্তাহার নিকট বর্ণন করিল। পরে (সে 
কাতব্ভাবে কাহার নিকট বলিল, “*প্রভো, আমায় উদ্ধার করুন__ আমি কি 
করিব বলিয়! দিন ।” তখন দেবধি তাহাকে বলিলেন, “বৎস, তুমি এই দস্থ্য- 
বৃত্তি পরিত্যাগ কর। তুমি ত দেখিলে, পরিবারব্ের মধ্যে কেহই তোমায় 
যথার্থ ভালবাদে না অতএব এঁ সকল পরিবারবর্গের প্রতি আর মায়া কেন? 
যতদিন তোমার এশ্বধ্য থাকিবে, ততদিন তাহাব1 তোমার অন্থগত থাঁকিবে-_- 
আছে দিল তুমি কপর্দকহীন হইবে, দেই দিনই উহার তোমায্ব পরিত্যাগ 
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কবিবে। সংলারে কেহই কাহারও ছুঃখ কষ্ট বা পাপের ভাগী হইতে চায় না, 
কিন্ত সকলেই সুখের বা পুণের ভাগী হইতে চায় । অতএব তুমি তাহারই উপা- 
সনা' কর, একমাত্র ধিনি সুখ দুঃখ, পাপ পুশ্য, সকল অবস্থাই আমাদিগেক সঙ্গে 
সঙ্গে থাকেন । তিনি কখন আমাদিগকে পরিচ্তাগ করেন না, কাঁবণ, যথার্থ 
ভালবাসার বিনিময় নাই; স্বার্থপরতা! নাই, যথার্থ ভালবাস! অহেতুকী।” 

এই সকল কথা বলিয়া দেবধি তাহাকে সাধন প্রণালী শিক্ষা দিলেনা দন্থ্য 
তখন সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া এক গভীর অবপো গিয়া দিবারাঝত্ সাধন ভজন ও 
ধ্যানে নিযুক্ত হইল । ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে দস্থ্যর দেহজ্জান এতদূর লুপ্ত 
হইল যে, তাহার দেহে বল্মীকস্তপ সংলগ্র]হইয়। গেলেন সে তাহার কিছুই 
জানিতে পারিল না! অনেক বর্ধ এইবূপে অতিক্রান্ত হহলে দস্থ্য শুনিল, কে 
যেন গৃভীরকণ্ে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, “মহর্ষে। উঠন।” দক্ষ্য 
5মকিত হইয়। বলিল. “মহধি কে? আমি ত দক্থামাত্র ।” সেই বাণী আবার 
গভ্ভীবকণ্ঠে বলিল, “তুমি এখন আব দস্যু নহ। তোমার হদয় পবিরে হই- 
যাছে--ভুমি এখন মহ্র্ষি। আজ হইতে তোমার পুরাতন নাম লুপ্ত হইল। 
এখন তুমি 'বান্মীকি (অর্থাৎ বল্ীকজাত ) নামে প্রসিদ্ধ তইবে-যেহেতু 
ভুমি ধ্যানে এত গভীরভাবে নিমগ্র তইয়াছিলে সে, তোমার দেহের চতুম্পার্থে 
যে বল্মকম্ত প হইয়া গিয়াছিল, তাহা লক্ষ্যই কব নাই |” এইরূসে সেই দয 
যর্ধি বাল্মীকি হইল । 

এই মহষি বাল্পীকি কিবূপে কবি হইলেন, এক্ষণে সেই কথা বলিক্েছি | 
একদিন মহর্ষি পৰ্ঘ্ঘ ভারীরথীসলিলে অবগাহনার্থ যাইতেছেন, দেখিলেন, এক 
ক্রৌঞ্চমিথুন পবম্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া পরমানন্দে ঘুরিয়া বেডাই- 
তেছে। মহধি ক্রৌঞ্চষিথুনের দিকে একবার উদ্ধুষ্টে চাতিয়। দেখিলেন, 
তাহাদের আনন্দ দেখিয়। তাহার * হৃদয়ে আনন্দের উদ্রেক হইল, কিন্তু মুডর্ড- 
মধ্যেই এই আনন্দদৃশ্টা শোকদৃশ্টে পরিণত হইল-_কোথা হইতে একটা তীর 
তাহার পার্থ দিঘ। ভ্রুতবেগে চলিয়া গেল-__পুংক্রৌঞ্চটী সেই তীরবিদ্ধ হইয় 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল | তাহার দেহ ভূমিতে পতিভ হইবামাত্ম ক্রৌঞ্চবধূ পরম 
ছুঃখিতাস্তঃকরণে তদীয় পন্তির মৃতদেহের চতৃদ্দিকে ঘুরিয়া থুরিয়া বেডাইতে 
লাগিল । মহধির অস্তর এই শোকদৃশ্ট দর্শনে পরম ককুণার্ হইল--তিনি 
এই নিষ্ুর কশ্মের কর্তা কে, জানিবার জন্য ইতন্ত: নিরীক্ষণ করিবামান্ধ 
এক ব্যাথকে দেখিতে পাইলেন । 


৫২২ উদ্বোধন |  [১৪শ বর্ধ-_৯ম লংখ্যা। 


তখন তাহার মুখ হইতে নিয্ললিখিত ক্লক নির্গত হইল :-_ 
মা নিষাদ প্রতিষ্ঠ। ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং ॥ 

তিনি বলিলেন, রে ব্যাধ! তুই কি পাবণ্ড! তোর একবিন্দুও দয়াময়! 
নাই । ভালবাসার খাতিরেও তোর নিষ্ঠুর হস্ত এক মুহূর্তের জন্য হত্যাকা 
বিরত নহে! 

শ্নোকটা উচ্চারণ করিয়াই মহধির মনে উদয় হইল, “একি? এ আমিকি 
বলিতেছি । আমি ত কখন এমন ভাবে কিছু বলি নাই” তখন তিনি এক 
বাণী শুনিতে পাইলেন-_“বছ্স, ভীত হইও না__তোমার মুখ হইতে এই যাহা 
বাহির হইল, ইহার নাম কবিতা। তুমি অগতের হিতের জন্য কবিতায় 
রামের চরিত বর্ণন কর।” এইক্পে প্রথম কবিতার স্ষ্টি হইল। প্রথম কবি 
বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম কবিতার গ্লোক ককুণাবশে ম্বতঃ নির্গত হইয়াছিল । 
ইহার পর তিনি পরমমনোহব কাব্য রামায়ণ অর্থাৎ রামচরিজ্র রচনা করিলেন । 

ভারতে অযোধ্যানায়ী এক নগরী ছিল--উহা এখনও বর্তমান । ভারতের 
দ্বে গ্রদেশে & নগরীর এখনও স্থান নির্দিই হয়, তাহাকে আউধ বা অযোধ্যা 
প্র্দেশ বলে এবং আপনারাও অনেকে ভারতের মানচিজে এ প্রদেশ লক্ষ্য 
করিয়া থাকিবেন। উহাই সেই প্রাচীন অযোধ্যা । অতি প্রাচীনকালে তথায় 
দ্রশরথ নামক রাজা গাজত্ব করিতেন। তাহার তিন রাণী ছিল--কিস্তু কোন 
রাণীর গর্ভেই রাঞজার কোন সম্তানসস্ততি হয় নাই। তাই স্বধন্মনিষ্ঠ হিন্দুর 
আচারের অনুবর্তী হইয়া রাজা ও রাজীগণ সম্ভানকামনায় ব্রভোপবাস 
দেবারাধন প্রভৃতি নিয়ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । যথাসময়ে স্তাহাদের 
চারিটী পুত্র জন্মিল-_সর্বন্ধ্যেট রাম। ক্রমে এই রাজপুভ্রগণ ফখাবিধানে 
সর্ব বিস্তায় হুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন । 

জনক নামে আর একজন রাজ! ছিলেন-_ত্তীহার সীতা নামী এক পরম 
স্ম্দরী কন্যা! ছিল। সীতাকে একটা শন্তক্ষেত্রের মধ্যে কুড়াইস্বা পাওয়া 
গিয়াছিল-_অতএব সীতা৷ পৃথিবীর কন্যা ছিলেন--তাহার অন্য জনকজ্সননী 
ছিলেন না। প্রাচীন সংস্কৃত 'সীতা' শন্বের অর্থ হলকঃ তৃমিখণ্ড তাহাকে 
এঁকপ স্থানে কুডাইয়! পাওয়! গিয়াছিল বলিয়াই তাহার তথাবিধ নামকরণ 
হইয়াছিল। ভারতের প্রাচীন পৌরাণিক ইতিহাসে এইন্বপ অলৌকিক জন্মের 
ক্ধ। অনেক পড়া যায় । কাহারও পিতা ছিলেন, মাতা ছিলেন না; কাহারও 
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মাতা ছিলেন, পিতা ছিলেন না) কাহারও বা! পিতা মাত কেহই ছিলেন না, 
কাহারও বা যজ্ঞকৃণ্ড হইতে জন্ম, কাহারও আবার শশ্ক্ষেতে জন্ম-_ইত্যাছি 
ইত্যাদি--চলিত কথায় যেমন বলে _ভইফোড়। 

সীত। পৃথিবীর ভুহিত। হলিয় নিষ্ষলত্কা। ও পরম গুদ্ধন্থভাবা ছিলেন । বাঁধি 
জনকের দ্বার! তিনি প্রতিপালিতা হন। তাহার বিবাহযোগা বয়ংক্রম হইলে 
বাজধি তাহার জন্য উপযুক্ত পাঞ্জের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 

ভারতে প্রাটীনকাঙ্গে “স্বয়স্বর” নামক একপ্রকার বিবাহ-প্রথা, ছিল-_ 
তাহাতে রাজকন্তাগণ স্বন্ব পতি নির্বাচন করিতেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান 
হইতে বিভিন্নদেশ্ীয় রাজপুত্রগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। সকলে সমবেত হইলে 
রাজকন্য! বহুমুল্য বসন-ভৃষণবিভূষিতা হইয়া বরমাল্য হন্যে সেই রাজপুত্রগণের 
মধ্য পিয়া গমন কল্সিতেন-_স্তীহার সঙ্গে সঙ্গে একজন নকিব মাইত-_-সে তাহার 
পাণিপীড়ন প্রার্থী প্রত্যেক রাঙ্গকুমারের গুণাগুণ বংশমর্ধ্যাদাদি কীর্তন করিত। 
রাজকন্যা ধাহাকে পতিবূপে মনোনীত করিতেন, শীহারই গলদেশে এ বর- 
মালা অর্পণ করিতেন । তখন মহাসমাবোহে পরিণয়ক্িয়া গম্পন্প হইত। এই 
সকল স্বস্বরস্থলে কখন কখন ভাবী বরের বিষ্যাবুদ্ধি বল পরীক্ষার্থ বিশেষ 
বিশেষ পণ নির্দিষ্ট থাকিত। 

অনেক রাজপুত্র নীতার পাণিপীডনে সমূৎস্থক ছিলেন। হবুধন্ঃ নামক 
এক প্রকাণ্ড ধন্থঃ যে ভগ্ন করিতে পারিবে, সীতা ত্বাহাকেই বরমাল্য প্রদান 
করিবেন, এ স্বয়ন্বরে ইহাই পণ ছিল। সকল রাজপুত্রই এই বীর্যপরিচায়ক 
বর্দসম্পাদনের জন্ প্রাণপণে ঘত্ব করিয়াও অকৃতকাধ্য হইলেন। অবশেষে 
রাম এ দৃঢ় ধনুঃ হত্তে লইয়! অবলীলাক্রমে উহা দ্বিধণ্ড করিয়া ফেলিলেন। 
হুরধনুভঙ্গ হইলে সীতা রাজা দশয়থের পুত্র রামচন্ত্রের গলে বরমাল্য অর্পণ 
করিলেন। ম্হামহোৎ্সবের সহিত রামদীতার উদ্বাহক্রিযা সম্পন্ন হইল। 
রাম বধৃকে লইমা অধোধ্যার ফিরিয়া গেলেন । 

কোন রাঞ্জার অনেকগুলি পুত্র থাকিলে রাক্গার দেহাস্তে যাহাতে সিংহাসন 
লইয়া! রাজকুমারগণে্ধ মধ্যে বিরোধ না হয়, ততুগ্েশে প্রাচীন ভারতে বাজার 
জীবদ্ধশায় জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবাগ প্রথা প্রচলিত 
ছিল। রামচন্দ্রের উদ্ধাহক্রিয়। সমাপনান্তে রাজা দশরথ ভাবিলেন, আমি 
এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, রামও আমার বযঃপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব এক্ষণে 
রাষকে যৌবরাজো অভিযিক্ক করিবার পময্ব আসিয়াছে । এই তাবিষ্বা! তিনি 
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অভিষেকের সমুদয় আয়োজন করিতে লাগিলেন । সমগ্র অযোধ্যা এই অভি- 
যেক সংবাদে মহোৎসবে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে প্রিঘ্তমা বাজমহিষী 
টৈকেয়ীব জনৈক পরিচারিক। তদীয় স্বামিনীকে বহুকাল পূর্বে রাজাকর্তক 
অক্জীকৃত ছুইটী বরদানের কথ ম্মরণ করাইয়া দিলেন। এক সম্জে কৈকেয়ী 
রাজা দশরথেব এতদূর সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে ছুই 
বব দিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজ] দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, “তুমি ঘে 
কোন ছুইটী বিষয় প্রার্থনা কর, যদ্দি তাহা আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি 
তোমাকে তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিব |” কিন্তু কৈকেয়া তখন রাজার 'নকট 
কিছুই প্রার্থনা করেন নাই । তিনি এ বরের কণা একেবাবে ভুলিয়াই গিয়খছি- 
লেন। কিন্তু তাহার এ ছুষ্টস্বভাব। দাসী তীহাকে এক্ষণে বুঝাইতে লাগিল, 
বাম সিংহাসনে বিলে তাহার কি ইষ্ট সিদ্ধ হইবে? ববং তীহাব পুত্র বাজা 
হইলে তাহার সব স্থখ। এইব্সপে সে কৈকেয়ীর হি"সাবুত্তি উত্তেজিত করিতে 
লাগিল । দাসীর পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণায় রাণীর হৃদযে প্রবল ঈধ্যার উদ্েক হইল, 
তিনি অবশেষে ঈধ্যাবশে উন্মত্তপ্রাধ হইলেন। তখন সেই ভুষ্তা, বাজাব 
বরদানাঙীকারের বিষয় স্মরণ করাইয়। দিয়া নলিল, “এই সেই অঙ্গীরুত বব 
প্রার্থনার উপযুক্ত সময়। তুমি এক বরে তোগাব পুত্রেব বাজ্যাভিষেক ও 
অপর বরে ব্বামেব চতুদ্ধশ বধ বনবাস প্রাথন। কব ।” 
বৃদ্ধ রাজা বামচন্দ্রকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন । এদিকে কৈকেম়ী খন 
বাজার নিকট এ দুইটী কুৎ্নিৎ বব প্রার্থনা কবিলেন, তখন রাঁজ। বুঝিলেন, 
তিনি রাজা হইয়া কখন নিজ সত্যভঙ্গ করিতে পারিবেন না। স্থৃতরাং তিনি 
কিংকর্তব্যবিমুঢ হইয়া পডিলেন। কিন্ত রাম আসিয়া তাহাকে এই উভয় সন্কট 
হইতে রক্ষা করিলেন । রাম পিতৃপত্য বক্ষার জন্য ন্বম্ুং স্বেচ্ছাপূর্বাক বাজ্য- 
ভ্যাগ করিয়া বনগমনে প্রস্তুত হইলেন! এইবপে বাম চতুপ্দশ বর্ষে জন্য 
বনগমন করিলেন--সঙ্গে প্রিয়তমা পত্বী সীতা! ও প্রিয় শ্রাতা লক্ষণ গেলেন-- 
ইহার! কোন মতে রামের সঙ্গ ছাড়িতে চাহিলেন না । 
আধ্যগণ সে সময় ভারতের গভীর অবণ্যেব অধিবাসিগণের সহিত সবিশেষ 
পরিচিত ছিলেন না। তখন তাহারা বন্য জাতিগণকে “বানর” নামে অভিহিত 
করিতেন । আর এই তথাকধিত “বানর” অর্থাৎ অসভ্য বন্থজাতিগণের মধ্যে 
যাহানা। অতিশয় বলবান্‌ ও শক্তিশালী হইত, তাহাবা! আধ্যগণ কর্তৃক “রাক্ষস” 
নাছে অভিহিত হইত । 
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বায, লক্ষণ ও সীতা এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণ দ্বারা অধ্যুঘিত অরণ্যে 
গমন করিলেন! যখন সীতা রামের সহিত যাইতে চাহিয়াছিলেন, তখন বাম 
তাহাকে বলিঘ্বাছিলেন, “তুমি রাজকন্যা হইয়া কিরূপে এই সকল কষ্ট লহ 
করিবে-_-অবরণ্যে কখন কি বিপদ উপস্থিত হইবে, কিছুই জানা নাই। তুমি 
কিরূপে তথায় আমার সঙ্গে যাইবে ?” সীতা তাহাতে এই উত্তর দেন, “আধ্য- 
পুত্র যথায় যাইবেন, সীতাও তথায় ত্বাহার সঙজে সঙ্গে যাইবে । আপনি 
আমাকে "রাজকন্যা? 'রাঙ্গবংশে জন্ম” এসব কথা কি বলিতেছেন! আমায় 
আপনাকে লঙ্গে লইতেই হইবে ।” ব্রামচন্দ্রকে অগত্য। সীতাকে সঙ্গে লইতে 
হুইয়াছিল। আব রামগতপ্রাণ কনিষ্ঠ ভ্রাত। লক্ষ্মণ রামেব মুহৃষ্তমাজ্্র বিবহ 
সহা কবিতে অক্ষম ছিলেন, স্তরাং তিনিও কোনমতে রা'মর সঙ্গ ছাডিলেন 
না। তাহার! অরণ্যমধ্যে গমন কবিয়া প্রথমে চিত্রকৃট পর্বতে ফিছুদিন বাস 
করিলেন, পরে গভীর হইতে গভীরতবর অরণ্যে গমন কবিষা গোদাববী তীরবন্তী 
পরম বমণীয় পঞ্চবটী প্রদেশে কুটীব বীধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাম ও 
লক্ষণ উভয়ে মৃগয়া ও ফলমূল আহবণ কবিতেন__তাহাতেই তাহাদের জীবন- 
যাত্র! নির্ববাহিত হইত । এইবপে কিছুকাল বাস কবিবাব পব একদিন তথায় 
এক রাক্ষপী আসিয়! উপস্থিত হইল। সে লঙ্কাপতি রাবণের ভগিনী। 
ষদৃচ্ছাক্রমে অরণো বিচবণ কবিতে কবিতে সে বামেব দর্শশ পাশল এবং তাহার 
রূপলাবণ্যে মে!হিত হইয়া তাহাব প্রেমাকাজ্ক্রিণী হইল কিন্তু রাম মৃন্ুব্যাগণ- 
মূখ্যে পরম শুদ্ধন্বভাব ছিলেন এবং তিনি বিবাহিত , ম্ততরা” বাক্ষসীর 
মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পাবিলেন না| বাক্ষপা প্রতিহিংস!পরবশা হৃইদ। 
তদীম ভ্রাতা রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট গিয়! বামভার্ধা। পরমন্্ন্দরী সীতার 
বিষয় তাহাকে সমুদয় বিজ্ঞাপিত করিল । 

মন্ত্যগণেষ্ব মধ্য রাম সর্ববাপেক্ষা অধিক বীধ্যবান ছিলেন । রাক্ষন, দৈতা, 
দানব কাহাবও এত শক্তি ছিল ন। যে, বাহুবলে রামকে পথাপ্চ করিবে । 
স্বতবাং লীতাহরণার্থ রাধণকে মায়! অবলম্বন করিতে হইল । সে অপর একটি 
বাক্ষসের লহায়ত: গ্রহণ করিল_-উক্ত রাক্ষন পরম মারাবী ছিল। রাবণের 
অনুরোধে সে স্বর্ণ স্বগরূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের নিকট মনোহর নৃত্য 
অঙ্গভঙ্গী প্রস্ভৃতি প্রদর্শন করিয়া ক্রীডা করিতে লাগিল। সীত। এ মায়ামগের 
ভ্রপলাবপ্য দেখিয়া মোহিত হইলেন এবং ত্বাহার জন্য এ মৃগটীকে ধরিয়। 
আনিবার জ্বন্ত রামকে অন্রোধ করিলেন । বাম লম্্রণকে সীতার রঙ্গণা- 
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বেক্ষণে নিযুস্ক করিয়া ম্বগকে ধরিবার জন্ত বনাঙ্দেশে গ্রস্থান করিলেন। লক্ষণ 
তখন কুটারের চতুর্দিকে একটী মন্ত্রপৃত গণ্তী কাটিয়৷ সীতাকে বলিলেন, “দেবি, 
আমার বোধ হইতেছে--অদ্য আপনার কিছু অশুভ ঘটিতে পাবে। অতএব 
আম আপনাকে বলিতেছি, আপনি অদ্য কোনক্রমে এই মন্ত্রপূত গণ্তীর বাহিরে 
যাইবেন ন।” ইতিমধ্যে রাম সেই মায়ামগকে বাণবিচ্ধ করিলেন ১ সেই 
স্বগও তৎক্ষণাৎ তাহার স্বাভাবিক বাক্ষসরূপ ধারণ করিনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ধ হইল। 

ঠিক সেই সময়ে কুটারে এক গভীর আর্তনাদ শ্রুতিগোচর হইল--যেন বাম 
চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, 

“লক্ষণ, ভাই, এস-_আমায় রক্ষা কর। সীভা শুনিয়া অমনি লক্ষপকে 
বলিলেন, লক্ষণ, তুমি অবিলঘ্ে বনমধ্যে গমন করিয়া আধ্যপুত্রের সাহায্য 
কর।” লক্ষ্মণ বলিলেন_-"এত রামচন্দ্রের স্বর নছে।” কিন্ধু সীতার বারম্থাব 
সনির্ধদ্ধ অনুরোধে তাহাকে রামের অন্থেষণে মাইতে হইল। লক্ষ্মণ যেমন 
বাহির হইয়া কিছু দূরে গিয়াছেন, অমনি রাক্ষপরাজ রাবণ লঙ্গ্যাপীর বেশ ধারণ 
করিয়] কুটারসম্ুখে আসিয়! তিক্ষ। প্রার্থনা করিল। নীতা বলিলেন, “আপনি 
কিঞঝিৎ অপেক্ষা করুন__আমার স্বামী এখনই ফিরিবেন_-তিনি আসিলেই 
'ামি আপনাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিব ।” সন্ধ্যানী বলিল, “শুভে, আমি আব 
এক মুহূর্ভও বিলম্ব করিতে পারিতেছি না! আমি বডই ক্ষুধার্ত-__অতএব 
কুটীরে যাহা কিছু আছে, এখনই আমাকে তাহা! প্রদ্দান কর ।” সীতা! এই কথায় 
আশ্রমে যে কয়েকটী ফলমূল ছিল, তাহা আনিয়া গন্তীর ভিতরে থাকিয়াই 
সন্ন্যাসীকে তাহা লইভে বলিলেন। কিন্তু কপট সন্্যাসী তীহাকে বুঝা" 
ইতে লাঁগিল-_সন্প্যাপীর নিকট তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই, অতএব গণ্ডা 
লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া অনায়াসে তিনি ভিক্ষা দিতে পাবেন। 
সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনং উত্তেজনায় সীত( যেমন গণ্ভীর বাহির হইস্কাছেন, অমনি 
সেই কপট সঙ্্যাসী নিজ রাক্ষসদেহ পরিগ্রহ করিয়া সীতাকে বাহুদ্বাবা বলপুর্বাক 
ধারণ কৰিল এবং নিজ মায়াবখ আহ্বান কৰিয়। তাহাঙ্ডে বোক্ুছ্মান1 সীতাকে 
বলপুর্ব্বক বসাইয়া! তাহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে পলায়ন করিল । আহা। সীত, 
তখন নিতাস্ত নিঃসহায়া-_এমন কেহ সেখানে ছিল না, যে আনিয়া তাহাব 
সাহায্য করে। যাহা! হউক, রাবণের রথে যাইতে যাইতে সীতা নিজ অঙ্জ 
হইতে কয়েকথানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া ঘধ্যে মধ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। 
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রাবণ সীতাকে তাহার নিজ ব্রাজ্য লক্কার লইয়া গেল। সে সীতাকে 
তাহার মহিষী হইবার জন্য প্রত্তাব করিল এবং তাহার বাক্যে সম্মত করিবার 
জন্য নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল । কিন্তু সীতা সতীত্বধর্ঘের সাকার 
বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন, স্থৃতরাং তিনি তাহার সহিত বাকালাপ পর্যন্ত করিলেন 
না। রাবণ সীতাকে শান্তি দিবার অভিপ্রায়ে, যতদিন না তিনি তাহার পত্বী 
হইতে অঙ্গীকত হন, ততদিন ক্াহাকে দিবারান্সি এক বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিতে 
বাধা করিলেন । | 

যখন রাম লক্ষ্মণ কুটারে ফিরয়া আসিয়! দেখিলেন, তথায় সীতা! নাই, 
ডখন তাহাদের শোকের আর সীমা রহিল না। লীতার কি দশা হইল, তীহারা 
ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । তখন ছুই ত্রাতায় মিলিয়! চারি- 
দিকে সীতার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্ত তাহার কোন উদ্দেশই পাইলেন 
নী। অনেক দিন এইন্প অন্সন্ধানের পর এক দল “বানরের” সহিত তাহা 
দেয় সাক্ষাৎ হইল__তাহাদের মধ্যে দেবাংশসম্ভুত হনৃমান্ও ছিলেন । আমরা 
পরে দেখিব, এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান রামের পরম বিশ্বস্ত অন্ুচর হইয়া সীতা 
উদ্ধারে বামকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ৷ রামের প্রতি তাহার ভক্কি 
এত প্রবল ছিল যে, হিন্দুগণ এখনও তাহাকে প্রস্তর আদর্শ লেবকবধপে পূজা 
করিয়া থাকেন । আপনার! দেখিতেছেন, “বানর? ও “রাক্ষস শবে দাক্ষিণাতোর 
প্রাচীন অধিবাসিগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে । 

এইবূপে অবশেষে “বানরগণের সহিত রামের মিলন হইল। তাহারা 
তাহাকে বলিল ষে, তাহারা আকাশ দিয়। একথানি রথ যাইতে দেখিয়াছিল, 
তাহাতে একজন বাক্ষল' বমিয়াছিল--সে এক রোকুদ্যমানা পরম। স্মম্দবী 
রমণীকে অপহরণ করিয়া! লইয়া! যাইতেছিল, আর যখন রথথানি তাহাদের 
মস্তকের উপর দিয়া যায়, তখন সেই রমণী তাহাদের দৃষ্টি আকধণের 
জন্য নিজ গাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহাদের নিকট 
ফেলিয়া দেন। এই বলিয়া তাহার! রামকে সেই অলঙ্কার প্রদর্শন করিল । 
লক্ষণ প্রথমেই সেই অলঙ্কার লইয়া দেখিলেন, কিন্তু তিনি উহা চিনিতে 
পাবিলেন না। তখন রাম তীহার হস্ত হইতে অলঙ্কারটা লইয়া তৎক্ষণাৎ 
উহা! সীতার বলিয়া চিনিলেন। ভারতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূকে এতদূর ভক্তি করা 
হইত যে, লক্ষণ সীতার বানু বা গলদেশের দিকে কখন চাহিদা] দেখেন নাই । 
স্তর বীনরগণ প্রদর্শিত অলঙ্কারটী লীতার কঠঠতৃষণ ছিল বলিয়া উহা চিনিতে 


৫২৮ উদ্বোধন । | ১৪শ বর্ম সংখ্যা। 





পান্রেন নাই। এই আখ্যানীতে ভারতের এঁ প্রাচীন প্রথার আভাস 
পাওয়া যায়। 

সেই সময়ে বানররাজ বালীর সহিত তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থশ্রীবের 
বিবাদ হইতেছিল। বালী স্থগ্রীবকে রাজ্য হইতে বিতাডিত করিম্বাছিল। 
রাম স্গ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালীর নিকট হইতে স্থগ্রীবের হত রাজ্য 
পুনরুদ্ধাব করিয়া দিলেন। স্বগ্রীবও এই উপকারের প্রত্যুপকার-স্বর্ূপে 
রামের সাহায্যে সম্মত হইলেন। সীতার অন্বেষণার্থ স্তগ্রীব সর্ধত্ব বানর সৈম্ 
প্রেরণ করিলেন, কিন্তু কেহই তীহাব কোন সন্ধান করিতে পান্িল না। 
অবশেষে হপুমান্‌ এক লম্ফে সাগর লঙ্ঘন করিষ! ভারতের উপকূল হইতে 
লঙ্কা্থীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তথায় দর্ববন্ত অন্বেষণ কবিয়াও সীতার 
কোন সন্ধান পাইলেন ন]। 

বাক্ষলবাজ রাবণ দেব মানব সকলকে, এমন কি, সমুদয় ব্রহ্মা পথাস্ত 
জয় কবিয়াছিল। লে জগতের সমুদয় স্ন্দবী রমণীগণকে সংগ্রহ করি 
বলপূর্বক তাহার উপপত্বী করিয়াছিল হনৃমান্‌ ভাবিতে লাগিলেন, “সীত্ত, 
কখন তাহাদের সহিত রাজপ্রাসাদে থাকিতে পাবেন না_একপ স্থানে 
বাসাপেক্ষ। তিনি নিশ্চিত মৃতুযুকে ৫ শ্রেরক্গব জান করিবেন |” এই ভাবি! 
হনুমান অন্তর সীতার অগ্ধেষণ কবি লাগিলেন। অবশোম তিনি সীতাকে 
এক রৃক্ষতলে উপখিষ্ট। দেখিতে পাইলেন_তাহাব শবাব অভিশয রুশ ও পাও- 
বর্ণ__ তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রতিপদেব শশিকলা আবাশে সবে উদদমু 
হইতেছে। হনুমান তখন একটা ক্ষুদ্র কীটেব কপ পবিগ্রহ কক্যা সেই রৃক্ষেক 
উপব উপবেশন করিলেন--তথা হইতে দেখিতে লাগলেন, বাবণপ্রেরিত: 
বাক্ষপীগণ আসিয়। সীতাঁকে নানাপ্রকাবে ভয় দেখাইস্। বশীত্রত্র কবিবাৰ চেষ্ট" 
কবিতে লাগিল, কিন্তু সীত। বাবণের নামে পধ্যজ্ত কর্ণপা কবিলেন না। 

চেডীগণ প্রস্থান করিলে হনুমান্‌ স্বস্বব্ূপ পরিঠহ কবির সীতার নিকটে 
উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, “ দবি, রামচন্দ্র আপনাব অলেষণার্থ আমায় 
প্রেরণ কবিযাছেন, আমি তীহাব দূত হইয়া এখানে আপসয়াছি ।” এই বলিয়! 
তিনি সীতার প্রত্যয় উৎপাদনার্থ চিহ্বরূপ বামচজ্জেব অন্গুবীয়ক ত্তাহাকে 
দেখাইলেন। তিনি সীতাকে আরও জানাইলেন যে, সীতা কোথায় আছেন 
জানিতে পাবিলেই বামচন্দ্র সসৈন্তে লম্বায় আসিফ বাক্ষপরাজকে জয় করিয়' 
্াহাকে উদ্ধার করিবেন। এই সকল কথা সীতাকে নিবেদনাস্কে হনুমান্‌ 
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অবশেষে করষোড়ে বলিলেন, “দেবীর ঘদি ইচ্ছা হয় ত দাস আপনাকে 
স্বন্ধে লইয়া এক লক্ষে সাগর পার হইয়। রামচক্জের নিকট পৌছিতে পারে।» 
কিন্কু সীতা পাতিব্রত্যধন্থের সাকার বিগ্রহম্বরূপ ছিলেন, স্ৃতবাং হুন্মানের 
অভিপ্রায়মত কার্য করিতে গেলে, পতিব্যতীত পরপুরুষের অজন্পর্শ হইবে 
বলিয়া তিনি হনৃমানের ওকথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তিনি কেবল হন্মান্‌ 
যথার্থই সীতার উদ্দেশ পাইয়াছেন, রামচন্জ্রের এই বিশ্বাস উৎপাধনার্থ তাহাকে 
নিক্ত মস্তক হইতে চুডামশি প্রদান করিলেন । হনুমান্‌ এ চুভামণি লইয়া রাম- 
চন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন। 

হন্মানেব নিকট হইতে সীতার সমৃদয় সংবাদ অবগত হইয়া! রামচঙ্র 
একদল বানরটৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের সর্বশেষ প্রান্তে উপনীত হইলেন। 
তথায় রামের বানরগণ এক প্রকাণ্ড সেতু নিশ্মাণ কবিল। উহার নাম সেতু- 
বন্ধ-_এ সেতু ভারতের সহিত লঙ্কার সংযোগ সাধন করিয়! দিয়াছে । খুব 
ভাটার সময় এখনও ভারত হইতে লঙ্কায় বালুকান্ত পের উপর দিয় হাটিয়া 
যাইতে পাবা যায়। 

অবশা রাম ঈশ্বরাবতার ছিলেন, নতুবা তিনি এ সকল দুষ্কর কম্ঘ কিন্ধপে 
সম্পাদন করিবেন ? হিন্দ্রদদের যতে রামচন্দ্র ঈশ্বরাবতার ছিশ্লেন। ভারত- 
বাদিগণ কবাহাকে ঈশ্বরের সপ্তমাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া পাকে | 

বানরগণ সেতৃবদ্ধনের সমন এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড উৎ্পাটন করিয়া 
আনিয়া সমূদ্রে স্থাপন করিয়া তাহার উপর রাশীরুত শিলাখণ্ড ও মহীরুহ সমূহ 
নিক্ষেপ করিয়া প্রকাণ্ড সেতু প্রস্তত করিতেছিল। তাহারা দেখিল, একটা 
কাঠবিডাল একবার বালুকার উপর গডাগডি দিতেছে, তারপর সেতুর উপর 
আসিয়া এদিক ওদিক করিতেছে ও নিজের গ। ঝাড়া দিতেছে । এইক্পে সে 
নিজের সামর্থ্যান্গসারে বালুক1 প্রদান করিয়া রামচন্দ্রের সেতুনির্াণ কার্যে 
সাহায্য করিতেছিল। বানরগণ তাহার এই কাধ্য দেখিয়া হান্ত করিতে 
লাগিল । তাহারা এক একজন এক একবারেই এক একট] পাহাড, এক 
একট! জঙ্গল ও রাশীরুভ বালুফা লইয়া আসিতেছিল হ্ৃতরাং কাঠবিড়ালটীর 
এরূপ বালুকার উপর গড়গড়ি ও গা ঝাড়া দেওয়া দেখিয়া হস্ত সম্বরণ করি-ত 
পারিতেছিল না। রামচক্জ ইহা লক্ষ্য করিয়া বানরগণকে সন্োধন করিয়া 
বলিলেন, “কাঠিবিড়ালটীর মঙ্গল হউক । লেতাহার প্রাপপশ শক্ষি প্রয়োগ 
করিফ। তাঙ্কার কার্ধ্যটুকু করিতেছে, অতএব সে তোমাদের মধ সর্বপ্রধান 
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হইতে কোন অংশে ন্যান নহে” এই বলিয়া ভিনি আমর করিয়া কা 
বিভালটার পৃষ্ঠে হাত চাপডাইলেন। এখনও কাঠবিডালের পৃষ্ঠে যে লম্বালস্ছি 
দাগ দেখিতে পাওয়। যায়, লোকে বলে, উহাই রামচন্দ্র অঙ্গুলির দাগ। 

সেতুনিন্দাণ কাব্য শেষ হুইলে সমূদয় বানরসৈম্ত রাম ও তদীয় ভ্রাতা 
কর্তৃক পরিচালিত হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিল। তারপর কয়েক মাস ধরিয়া 
রামচজ্জের সহিত রাবপের ঘোরতর যুদ্ধ হইল-_-অজন্র রক্তপাত হইতে লাগিল। 
অবশেষে রাক্ষলাধিপ রাবণ পরাজিত ও নিহিত হইল। তখন স্ববর্ণময় 
প্রাসাদাদিবিভূষিত বাবণের বাজধানী রামচন্দ্রের হস্তগত হইল। ভারতের 
হুদ্দুর পল্লীগ্রামে ভ্রমণ কবিতে করিতে, তথাকার লোকদিগকে আমি লঙ্কায় 
গিয়াছিলাম বলিলে তাহার! বলিভ, “আমাদের শাশ্তে আছে যে, তথাকার 
সমুদয় গু সুবর্ণনিশ্চিত 1” যাহা! হউক, লকঙ্কাঁর এই সমুদয় সুবর্ণময় নগরী 
রাম্চন্দ্রের হস্তগত হইল। রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাত। বিভীষণ যুদ্ধকালে বামের 
পক্ষ হইয়৷ তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সাহায্যের প্রতিদান 
স্বরূপে বামচন্দ্র বিভীষণকে এই সমুদয় স্থবর্ণময়ী নগরী প্রদ্দান করিলেন এবং 
রাবণের স্থানে ভাহাকে লঙ্কার সিংহাসনে বসাইলেন । 

বিভীষণ লঙ্কাব সিংহাসনে আরোহণ কবিলে বাম, সীতা ও অনুচব- 
বর্গের সহিত লঙ্ক। পরিত্যাগ করিলেন। রাম বখন অযোধা। পরিত্যাগ করিয়া 
ৰনে গমন করেন, তখন রামের কনিষ্ঠভ্রাতা ঠৈকেয়ীতনয় ভরত মাতুলালযে 
ছিলেন। স্থতরাং তিনি বামের বনগমনের বিষয় কিছুই জানিতেন না। 
অযোধ্যায় আসিয়া! যখন সমুদয় গুনিলেন, তখন তাহার আনন্দ হওয়! দুবে থাকুক, 
শোকের সীম! পরিসীমা রহিল না। বৃদ্ধ রাজ! দশরথও এই সময়ে রামশোকে 
অধীর হুইয়! দেহত্যাগ কবেন। ভরত ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকে অবণেঃ রামসমীপে 
উপনীত হইয়া তাহাকে পিতার ব্বর্গগমনবার্ডা নিবেদন কবিলেন এবং রাজ্যে 
ফিরাইয়া লইয়া যাইবাব নিমিত্ত সনির্ববদ্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
রাম তাহাতে কোন মতেই সন্মত্ত হইলেন না। তিনি বলিলেন, চতুদ্দশ বর্ধ বনে 
বাম ন! করিলে, পিতৃসত্য কোনকপে রক্ষিত হইবে না। চতুর্শবর্ধান্তে তিনি 
ফিরিস্ব! গিয়া রাজ্যগ্রহণ করিবেন । রামচন্দ্র তখন ভরতকে বাজাপালনের জন্ত 
বারবার অন্থরোধ করিতে থাকিলে অবশেষে বাধ্য হইস্বা তাহাকে রামাজা পালন 
করিতে হইল। কিন্তু তিনি জ্যযেষ্টভ্রাতার প্রতি পরম অস্থরাগ ও ভক্তিবশতঃ 
স্বয়ং সিংহাসনে বলিতে কোন মতে সম্মত হইলেন না। সিংহাসনের উপর 
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রামচক্্রের কাষ্ঠপাদুক! স্থাপন করিয়। ছ্ষয্ং রামচন্জ্রের গ্রতিনিধিকূপে রাজ্াযশাসন 
করিতে লাগিলেন । 
সীত৷ উদ্ধারের পরই রামচঞ্জের চতুর্দশ বধ ধনবাসের সময় পূর্ণ হইয়। 
আসিয়াছিল। স্থতরাং ভরত তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্ব সাগ্রহে প্রতীক্ষা 
করিতেছিলেন। রামচজ্জ অধ্োধ্যায় প্রত্যাবৃত হইতেছেন জানিতে পারিয়া 
তিনি প্রজাবগের সহিত অগ্রসর হইয়া তাহার অভার্থনা করিলেন এবং 
তাহাকে সিংহাসনে অধিরোষ্ছণ করিবার জন্য লনির্বদ্ধ অন্থুরোধ কল্সিতে 
লাগিলেন । সকলের অনুরোধে বামচন্ত্র অযোধ্যার মিংহাসনে আরোহণ 
করিতে স্বীক্তত হইলেন 1 মহাসমারোহে তীহার অভিষেকক্রিয়! সম্পন্ন হইল। 
প্রাচীনকালে বাজাকে পিংহাসপনে আরোহণের সময় প্রজাগণের কল্যাপার্থ ষে 
সকল ব্রত গ্রহণ করিতে হইত, রাম যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিলেন। তখন- 
কার রাজগণ প্রজ্মাবর্গের সেবকম্বরূপ ছিলেন, তীহাদিগকে প্রঙ্গাবর্গের ম্তা- 
মতের অধীন হইয়া চলিতে হইত । আমরা এখনই দেখিব, এই প্রজারঞজনের 
জন্ত রামচক্ত্রকে নির্জ প্রাণ হইতেও প্রিয়তর বস্থকে কেমন মমতা হারাইয়া 
পরিত্ণাগ করিতে হইয়াছিল। রাম অপত্যনির্রিশেষে প্রজাপালন করিতে 
লাগিলেন এবং কিছুফ্কাল সীতার সহিত পরম সুখে যাপন করিলেন । এইরূপে 
কিছুদিন গত হইলে একদিন রামচন্দ্র চরমুখে অবগত হইলেন যে রাক্ষসাপহ্নতা 
সমুদ্রপাবনীতা। সীতাকে তিনি গ্রহণ করাতে প্রজাবরগ অতিশয় অসস্তোধ প্রকাশ 
করিতেছে । রাবণবিজয়ের পরই বামচন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করিবার পূর্বে 
পর্বসাধারণের সন্তভোষবিধাণার্থ তীহাকে স্বয়ং বিশুদ্বস্বভাবা জানিয়াও 
সমবেত বানর এ রাক্ষসগণ স্মক্ষে অগ্রিপরীক্ষা করিয়াছিলেন । যখন সীতা! 
অগ্রিপ্রবেশ কবিলেন, তখন রামচন্দ্র বুঝি নীতাকে হারাইলাম ভাবিয়া শোকে 
মুহমান হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সকলে বিশ্মিত হইঘ্া দেখিল, অযিদের য়ং 
সেই 'অশ্রিমধ্য হইতে উত্থিত হইতেছেন তাহার মন্তকে এক হিরগ্ময় সিংহাসন 
--তছপরি সীতাদেবী ভউপবিষ্টা । ইহা দেখিয়া রামচন্দ্র এবং সমবেত 
সকলেরই আনন্দের আর জীম। রহিল না। বাম পরম সমাদরে তাহাকে গ্রহণ 
জ্কনিলেন। অযোধ্যা প্রজাবর্গ এই অগ্নিপরীক্ষার বিষয় অবগত ছিল, কিন্ত 
তাহারা উহা! স্বয়ং ন1 দেখাতে তাহাদের মন সম্পূর্ণ সন্ধষ্ট হয় নাই। তাহার! 
আপনাপনি বলাবলি করিত, সীতা রাবণগৃহে বহুকাল বাস করিম্বাছিলেন, 
তিনি যে তথায় বাসকালে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধম্থভাব1 ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? 
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রাজ। এন্সপ অবস্থায় সীভাকে গ্রহণ করিয়া ধর্্মবিগন্িত কাধ্য করিতেছেন, 
হয় সর্বসমক্ষে নিজ বিশুদ্ধ স্বভাবের পুন: পরীক্ষা দেওয়া তাহাকঝ্টুকর্তব্য, নতুকা 
তাহাকে বিসর্জন করাই রাজার পক্ষে শ্রেঘুঃ | 

প্রজাগণের সন্তোবিধানার্থ সীতা অরপো নির্বািতা হইলেন । যথায় 
সীত। পরিত্যত্তা হইলেন, ত্তাহাব অভি নিকটেই আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকির 
আশ্রম ছিল | মহুধিত্াহাকে একাঁকিনী রোক্ঘ্তমানা অবস্থায় দেখিত্তে 
পাইলেন ও তাহার ছুঃখেব কাহিনী শুনিয়া তাহাকে নিজ আশ্রমে স্থানদান 
করিলেন । সীতা তখন আসক্নপ্রসবা ছিলেন_এ আশ্রমেই ভিনি ছুই 
যমজ পুত্র প্রসব করিলেন । উপযুক্ত বয়স হইলে মহষি তাহাদিগকে ত্রহ্মচধ্য 
ব্রত গ্রহণ করাইয়া! থাবিধানে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে তিনি বামায়ণ নামক কাব্য বচণা করিয়া উহাডে স্ববতাল' 
সংযোজন করিলেন । 

ভারতে নাটক ও সঙ্গীত অভি পবিজ্ঞ বস্থ বলিম্বা বিবেচিত হইম্বা থাকে__ 
উহাদিগকে লোকে ধর্শসাধনেব সহিত অভিশ্র জ্ঞান কবিয়া থাকে । লোকের 
ধারণা_ -প্রেমসক্গীতই হউক বা যাহাই হউক, সঙ্গীতমাআই, যদি কহ এ গানে 
তন্ময় হইয়া! যাইতে পারে, তবে তাহার অবস্তই মূক্তিলাভ হইয়া! থাকে । 
তাহাদের বিশ্বাস_-ধ্যালের দ্বার যে ফল লাত হয়, সঙ্গীতে তাহাই হইয়। 
খাকে। 

যাহা হউক, বান্ীকি বামায়ণে স্বরভাল সংযোগ করিয্বা রামের পুক্রদ্বয়কে 
উহা গাহিতে শিখাইলেন। 

ভারতের প্রাচীন রাজগণ মধ্যে মধ্যে অশ্বমেধাদ্দি বভ বড যজ্ঞ করিতেন-__ 
রামচজ্ও তদন্থুলারে অশ্থমেধ যজ্ঞ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তখন 
গৃহস্থ ব্যক্তির পত্বী বাতীত কোন ধর্ধানুষ্ঠানের অধিকার ছিল না 
ধণ্মকার্ধ্ের সময় পত্বী অবস্থাই সঙ্গে থাকা চাই--সেই জন্তই পত্বীর অপর 
একটা নাম সহ্ধশ্মিনী_+ষাহার সহিত একজে মিলিত হইয়া ধশ্মকাধ্যানুপ্ঠান 
করিতে হয়। হিন্দু গৃহস্থকে শত শত প্রকার বশ্বান্্ঠান করিতে হয়, কিন্ত 
প্ভী সঙ্গে থাকিয়া উক্ত ধশ্মানুষ্টানে তাহার কর্বব)টুকু অন্থুষ্ঠান না! করিলে, 
শান্ত্রমতে কোন ধন্দানুষ্টানই বিধিমত অনুস্তিত হইত না। 

হাহা হউক, সীতাকে বনে বিসঞ্জন দেওয়াতে রাম কিন্ধূপে বিধিপূর্ববক 
সন্ত্রীক অশ্বমেধ হজ্জ সম্পন্প করিবেন, এখন এই প্রশ্ন উঠিল। প্রজাগণ তাহাকে 
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পুনরায় বিবাহ করিতে অন্থরোধ করিল। কিন্তু রামচন্দ্র জীবনে এই 
প্রথমবার প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হুইলেন। তিনি বলিলেন, 
“তাহা কখন হইতে পারে না। আমি সীতাকে বিসর্জন দিয়াছি বটে, 
কিন্তু আমার হৃদয় সীতার নিকট পড়িয়া আছে।” স্থতরাং শান্বিধি রক্ষা 
করিবার জন্য সীতার প্রতিনিধিশ্বক্ধপে তাহার এক স্থবর্ণময়ী মুদ্তি নির্শিত 
ভইল। এই যজ্জমহ্োৎ্সবে সর্বসাধারণের ধর্দভাব ও আনন্াবর্ধনের জন্ু 
সঙ্গীতের আয়োজনও হইয়াছিল । কবিগুরু মহুষি বাল্মীকি নিজ শিল্তুয় সঙ্গে 
যজস্থলে উপস্থিত হইলেন । বল বাছল্য, হারা রামেব অজ্ঞাত পুভ্র লব 
ও কুশ( সম্ভাস্থলে একটী বঙ্গমঞ্চ নির্টিত হইয়াছিল ও বাক্ধীকি প্রণীত 
বামায়ণ গানেৰ জন্ত অন্ান্য সমুধয় আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছিল। সভান্থলে 
বাম ও তীয় অমাতাবর্গ এবং অযোধার সমুদয় প্রজা শ্রোতৃমণ্তলীককপে 
আসন গ্রহণ করিলেন । “বপুল জনতা হইল । বাম্মীকির শিক্ষামত লব কুশ 
রামায়ণ গান কবিতে লাগিলেন, তাহাদের মনোহর রূপলাবণ্য দর্শনে ও 
মধুব স্বব শ্রবণে লমগ্র সভ্যমণ্ুলী মন্তরমুঞ্জ হইলেন। নীতার প্রসঙ্গ বার বার 
শ্রবণ কবিয়। বাম ভন্মশুপ্রীয় হইয়া উঠিলেন, আর যখন সীতার বিসর্জনগ্রাসজ 
আসিল, তখন তিনি কিংকর্তব্যবিষুঢ ও বিহ্বল হইয়া ঠিলেন ! মহধি রামকে 
বলেন, “আপনি শোকার্ত হইবেন না-আমি সীতাকে আপনার সমক্ষে 
আনুন কবিতেছি।” এই বলিয়! বাম্মীকি সভাস্বলে সীতাকে আনয়ন করি- 
লেন। সীতার দর্শনে অতিশয় বিহ্বল হইলে ৪ প্রজাবর্গের সম্তোষবিধানার্থ 
রামকে স্ভাসমক্ষে সীতার বিশুন্বতার পুনঃ পরীক্ষাদানের প্রস্তাব করিতে 
হইল। দাঁন। সীতাদেবী বারঘ্বার তাহার বিশুদ্ধতার উপর একপ নিষ্ঠুরভাবে 
সন্দেহ প্রকাশ হওয়াতে এতদূর ভাতর হইলেন যে, তিনি আর উহা সহ করিতে 
পাবিলেন না। তিনি নিজ বিশুদ্ধতা সাক্ষ্য দিবার জন্য দেবগণের নিকট 
কাতরভাবে প্রার্থন! করিতে লাগিলেন-_-তখন হঠাৎ পৃথিবী দ্বিধা হইল-_পীতা 
উচ্চৈঃস্ববে বলিয়া উঠিলেন--এই আমার পরীক্ষা)” এই বলিয়া স্িনি 
পুগবীর বক্ষে অস্তহিতা হইলেন । প্রজাবর্গ এই অদ্ভূত ও শোচনীয় ব্যাপার 
দর্শনে কিংকর্তব্যবিষু় হইল | রাম শোকে মুহ্মান হইলেন । 

সীভার অন্তপ্ধীনের কিয়ৎংকাল পরে দেবগণের নিট হইতে জনৈক দু 
আলিয়া রামকে বলিলেন, “পৃথিবীতে আপনার কাধ্য শেষ হইম্থাছে-_-অতঞব 
ক্জাপলি এক্ষণে ব্বধাম বৈকুণ্ঠে চলুন 1” এই বাক্যে রামের নিজন্বক্পন্থবতি 


৫৩৪ উন্বোধন | [ ১৪শ বর্ব- এষ সংখ্য।। 


রিও সারি রিটা রত রিট 0 27১ 
জাগ্রত হইল। তিনি অযোধ্যার সমীপবঞ্ঠিনী সরি্ধরা সরযূর জলে দেহ 
বিসর্জন করিয়া বৈকুষ্ঠে সীতার সহিত মিলিত হইলেন। 

ভারতের প্রাচীন শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক কাব্য রামায়ণের আখ্যাদিক! অভি 
সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। বাম ও সীতা-_ভারতবাসীর আদর্শ । ভারতের 
বালকবালিকাগণ, বিশেষতঃ বালিক1 মাত্রেই, সীতার পুজা করিয়া থাকে । 
ভারতীয় রমণীগণের সর্বাপেক্ষ1 উচ্চাকাজ্ষা_-পরমবিশ্ুদ্ধম্বভাবা, পতিপরায়ণা, 
সর্বংসহা সীতার মত হওয়া । এই সমুদর চরিভ্র আলোচনা করিবার সময় আপ- 
নার৷ পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর বিভিন্ন, তাহা! সহজেই 
বুঝিতে পারিবেন । সমগ্র ভারতবাসীব সমক্ষে দীতা যেন সহিষ্ণুতা উচ্চতম 
'্আদর্শকূপে বর্তমান রহিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশ বলেন, “কন্ম কর, কম্ম 
করিয়া তোমার শক্তি দেখাও ।” ভারত বলেন, *ছুঃথকষ্ট সন্ত করিয়া 
ভৌমার শক্ত দেখীও 7 মীক্ষ্ষ কত অধিক বিদক্ষেব অর্থধকারী হইজ্ডে 
পারে, পাশ্চাত্যদেশ এই সমস্যা পুরণ করিয়াছেন, ভাবত এদিকে মান্য কত 
অল্প লইয়া থাকিতে পারে, এই সমস্যা পূরণ করিয়াছেন । এই দুইটী আদর্শ ই 
এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনীখ- 
স্বরূপ, যেন মুষ্তিমতী ভারতমাতা। সীতা বান্তবিক ছিলেন কি ণা, 
সীতার উপাখ্যানের কোন এ&্ঁতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না, এ বিষয় লইয়া 
আমর। বিচা্॥ করিতেছি না, কিন্তু আমরা জানি, সীতা। চরিত্রে যে আদর্শ 
প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনও বত্তমান। সীতাচরিজ্রের 
আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র 
জাতির জীবনে, সমগ্রজাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, যেষন উহার 
প্রত্যেক শোণিতবিন্দূতে পধ্যস্ত প্রবাহিত হইঘ্রাছে, অন্ত কোন পৌবাণিক 
উপাখ্যানই তন্দ্রপ করে নাই। সীতা নামটা ভারতে যাহা কিছু শুত, যাহা 
কিছু বিশুদ্ধ, যাহা! কিছু পুপ্য_-তাহারই পর্িচায়বন্থবূপ-_নারীগপেক্ষ মধ্যে 
আমর! যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা 
বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে । ব্রাঙ্ষণ যখন স্ত্ীলোককে আশীর্বাদ করেন, 
তিনি তাহাকে “সীতার মত হও” বলিয়৷ থাকেন, বালিকাকে আশীর্বাদের 
সময়ও তাহাই বল! হয় । ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনার্দিগকে সহিষ্ণুতার 
প্রতিযুদ্তি, সর্ববংসহা, সদা পতিপরাম্বণা, নিত্য বিশ্ুদ্ধস্বভাবা রামভাধ্যা সীতার 
সন্তান জান করিয। থাকেন । তিনি এত ছুংখ সহিয়াছেন, কিস্ত রামের উদ্দেশে 


আশ্বিন, ১৩১৯1] রাষায়ণ | ৫৩৪৫ 
একটী কর্কশ বাকাও তাহার মৃখ দিয়া কখন নির্গত হয় নাই। এই সকল দুঃখ 
কষ্ট সহ করা তিনি নিজ কর্বব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন, এবং স্থির শাস্তভাবে 
উহা! সহা করিয়! গিয়াছেন। সীভার অরণ্যে নির্বাসন ব্যাপার তাহার প্রতি 
কি ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন_কিন্ত তল্লিমিত তীহার চিত্তে বিন্দুমাত্র 
বিরক্ষিভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব । ভগ- 
বান্‌ বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন, “আঘাতের পবিবর্তে আঘাত করিলে সেই আঘাতের 
কোন প্রতীকার হইল না, উহাতে কেবল জগতে একটী পাপের বৃদ্দিমাত্র 
হইবে ” ভারতের এই বিশেষ ভাবটা সীতার প্রকৃতিগত ছিল--তিনি অত্যা- 
চারের প্রতিশোধের চিন্ত। পধ্যস্ত কখন করবেন নাই । 

কে জানে, এই দুই'টী আদর্শেব মধো কোন্টা শ্রেষ্ট /--পাশ্চাতামতান্রযামী 
এই আপাতপ্রভীয়মান শক্তি ও তেজ, অথবা 'প্রাচ্দেশীয় কষ্টসহিষ্তা__ 
তিতিক্ষা_-ধঁতি ? 


পাশ্চাতাদেশীয়গণ বলেন,_-“আমরা ছুঃখ কষ্টের প্রতীকার করিয়া, উহার 
নিবারণ করিয়া ছুঃখ কমাইবার চেষ্টা করিতেছি।” ভারতবাসী বলেন,।"আমরা 
ছুঃখ কষ্টকে সহিয়া সহিয়া উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্ট। করিতেছি । এইক্ধপ 
সহা করিতে করিতে আমাদেব পক্ষে দ্বঃখ বলিয়া কিছু থাকিবে না, 
উহাই আমাদের পবম স্থখ হইয়া ঈ্লাডাইবে |” যাহাই হউক, এই দুইটী আদ- 
শেব কোনটাই হেয় নহে । কে জানে, আখেবে কোন্‌ আদর্শের জয় হহবে ? 
কে জানে, কোন ভাব অবলম্বনে মানবজাতিব যথার্থ কল্যাণ সর্বাপেক্ষা বেশী 
হইবে! কে জানে, কোন্‌ ভাবাবলম্বনে পশ্ুভাবকে নির্বীর্ধ্য করিয়া দিয়া 
পরিণামে তাহার উপব আধিপত্য লাভ হইবে ?-_সহিষণলুতা বা! ক্রিয়াশীলতা, 
অপ্রতীকার বা প্রতীকার । 

পরিণামে যাহাই হউক, ইতিমধ্যে যেন আমজ। পরম্পরের আদর্শ নষ্ট করিদ্বা 
দিবার চেষ্টা না করি। আমরা উশয় জাতিই এক ব্রতে ব্রতী--সেই অ্রভ-- 
সম্পূর্ণ ছুঃখনিবৃত্তি। আপনারা আপনাদের ভাবে কাধ্য করিয়! যান, আমর! 
আনাদের পথে চলি । কোনও আদর্শকে, কোনও শ্রণালীকে, কোনও পথকে 
উডাইয়! দিলে চলিবে ন। আমি পাশ্চাত্যগণকে একথা কথন বলি না, *আপ- 
নারা আমাদের প্রণালী '্মবলম্বন করুন।” কখনই নহে। লক্ষ্য একই, কিন্ধু 
উপায় কখন একরূপ হইতে পারে না। অতএব ভারতের আদর্শ, ভারতের 
সাধনগ্রণালীর কথ শুনিয়া তখনই, আশা করি, আপনারা ভারতকে সঙ্বোধন 





৫৩৬ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--৯ম সংখ্য!! 


লজ 


করিয়। বলিবেন_-“আমর] জানি, আমাদের উভয় জাতির লক্ষ্য একই, এবং 
আমাদের উভয়ের এ লক্ষ্যে পহছিবার যে ভ্বিবিধ উপায়, তাহাও আমাদের 
পরস্পরের ঠিক উপযোগী । আপনারা আপনাদের আদর্শ, আপনাদের প্রণালী 
অন্থনরণ করুন-_ঈশ্বরেচ্ছায় আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হউক 1” আমি প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য উভয় জাতিকে বলি--“বিভিয় আদর্শ লইয়া বিবাদ করিও না, 
যতই বিভিন্ন প্রতীয়মান হউক, তোমার্দেব উভয়ের লক্ষ্য একই” প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের সশ্মিলনচেষ্টাই আমার জীবনব্রত। উপসংহারে তাই বলি, জীবনের 
কুটিল বর্ত্স দিয়! অগ্রসর হইবার সময় আমর। যেন পরম্পর পরস্পরের লক্ষ্য- 
সিহ্ধির সাফল্যই কামন! করি । 





শ্রীরামানুজ-দর্শন | 


(১৩) 
| প্রীরাজেন্দ্রমাথ ঘোষ । | 


যাহাব দ্বার] দেখা যায় তাহাব নাম দর্শন । দর্শনশান্ত্রেব “দর্শন' শব্টী৪ 
এই অর্থে বাবহত। সুতরাং দর্শনশান্েব কাধা--কোন কিছু দেখাইয়া 
দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া বা প্রমাণ কবিযা দেওয়া । তবে এই দেখান বুঝান 
ব! প্রমাণ করিয়। দেওয়ার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে । ইহা অন্য কোন কিছু 
দেখাইয়া বা বুঝাইয়া দেয় না পবস্ত ইহা, যাহা সত্য অথচ যাহা। যানং পদার্থেব 
মূল তত্ব তাহাই দেখাইয়! বুঝাইয়া বা প্রমাণ কবিয়া দেয়। এখন দশনশান্মের 
কাধ্য এইরূপ হুওয়ায়। ইহার আলোচা বিমুটী প্রধানত: ছুই ভাগে বিভক্ত 
হুইয়া পড়িয়াছে ১ ষথা-_যে উপায়ে দেখা বা বুঝ! যায় সেই উপায় বিষয়ক 
আলোচনা, এবং যাহা! দেখা বা! বুঝা হয় তদ্ধিষয়ক আলোচনা | প্রাথমটার নাম, 
দার্শনিক ভাষায়, প্প্রমাঁণ* এবং দ্বিতীয়ীর নাম প্রমেয়। 

এখন দেখা যাউক দর্শনশাস্ত্রের এইরূপ ছুইটী প্রধান বিভাগ কেন ঘটিল। 
ইহা বুঝিতে পারিলে এক্সপ বিভাগেব উপযোগিতা বুঝিতে পার! যাইবে । 
আমর সকলেই বুঝি, যে আমরা চক্ষু দিয়! যাহ। দেখি তাহা! যেমন কতকটা 
চক্র অবস্থার উপর নির্ভর করে তজ্জপ কতকটা সেই দেখিবার জিনিষের ম্বভা- 
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বের উপরও নির্তর করে | যেমন চক্ষৃতে ফর্দি নেব! রোগ হয় তাহা হইলে 
দর্পনীয় বস্তগুলি হল্দে দেখায়, চক্ষুতে যদি অন্য কোন রোগবিশেষ হয় তাহা 
হইলে তাহা ছোট বা বড় দেখায়-_-তক্রপ বাবার দেখিবার জিনিষটী হৃদি 
চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ হয় তাহা হইলে তাহা চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণই দেখা যায়, 
ত্রিকোণ হইলে চতুর্ষোণ দেখা যায় না অথবা চতুফোণ হইলেও ন্মিকোণ বলিয়া 
দেখা হয় ন।। ন্থৃতরাং বুঝ! গেল দর্শনক্রিয়াজ্ন্য যে জ্ঞান হয়, তাহা দেখিবার 
কারণ ব! উপায় স্বরূপ চক্ষু এবং দর্শনীয় বিবয়ের উপর নির্ভর করে । 

দর্শনক্রিয়াবিষয়ক এই যেমন দৃষ্টাস্ব, দর্শনশাস্তঙজন্জ্ঞানেও পেই ব্যাপার 
ঘটে। এজন দর্শনশাস্ত্রে উপায় ও উপেয় ভেদে অর্থাৎ প্রমাণ গ্রমেয় ভেদে 
তাহার আলোচ্য বিষয় ঘে ছুইটী হইয়া! পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? 
বাস্তবিকই, ঘদি আমরা নানা দর্শনশাস্থ আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে 
পাব যে গ্রমেয় সম্বদ্ধে যমন ভাহাদেব মতভেদ তন্রপ প্রমাণ সম্বন্ধে 
ভাহাদের মতভেদ বন্তমান । যেমন চার্ববাক্‌ দর্শনে দেখ! যায় উহারা কেবল 
প্রত্যক্ষ গ্রমাণবাদী, বৌদ্ধ দর্শনে দেখা যায় তাহার! প্রত্যক্ষ ও ন্থমান এই 
দুইটা মাত্র গ্রমাশবাদী, মতা চারি প্রকাক প্রমাণবাদী, লাঙ্খ্য তিন প্রকাব 
এবং বেঙ্গাস্ত কোন মতে তিন এবং কোন মতৈ ছষটী পর্য্যন্ত প্রমাণ ম্বীকার 
করেন । হতরাং দর্শনশাঙ্ত্র মাত্রেই যে প্রমাণ ও প্রমেঘ় ভেদে ছইটী বিষয় 
'আলোচা হইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

আমরা এই “শ্রারামাহৃজ দর্শন" প্রবন্ধে এ পর্ধাস্ত প্রমাণ বিপ্নয়ই আলো- 
চন! করিয়া আমিঘ্রাছি, এক্ষণে আমরা উহার প্রাময় তত্বটী সঙ্থন্কে আলোচনা 
কবিব। এককথায় পাঠকবর্গকে স্মরণ কবাইয়! দিবার জন্য এম্থলে এই মাক্র 
বল! ভাল যে, আচাধ্য রামানুজ মতের বেদান্ত শাস্, সাত্ধাশাস্ত্থী কত প্রত্যক্ষ 
অনুমান ও শাব্--এই তিনটী মাত প্রমাণবার্দী, “ন্যায়” দর্শনের স্বীকৃত প্রত্যক্ষ, 
অচ্মান, উপমান, ও শান্দ -এই চারিটী গ্রাসিদ্ধ প্রমাণ বা শাঙ্কর বেদাস্তমতান- 
বায়ী প্রত্যক্ষ, অগ্নঘান, উপমান, শান, অর্থাপত্তি ও অন্থপলব্ধি প্রভৃতি ছয়টী 
প্রমাণ উহ্ন স্বীকার করেন না। 

এইবার প্রকৃত বিষয় আরুস্ত কর! ঘাউক। আচার্ধা রামার্ধুজমতে এই 
প্রমেয় দ্বিবিধ যথা দ্রব্য ও অভ্রব্য। দ্রব্য আবার ছ্িবিধ যথা জড় ও অজ্জড়। 
গড আবার ভ্ভই প্রকার যথা প্রকৃতি ও কাল। প্রক্কতি ২৪ প্রকার ষথা_ 
১ প্রকৃতি হ্বয়ংরূপ, ২ মহান, ৩ অহঙ্কার, ৪ মন, ৫ শত, ৬ দ্বক্‌, ৯ চক্ষু, 


৫৩৮ উদ্বোধন । : [১৪শবর্ধ-_০ম সংখ্যণ। 


৮ জিহ্বা, » প্রাণ ১* বাক, ১১ পাণি, ১২ পাদ, ১৩ পাযুঃ ১৪ উপস্থ, ১৫ শবা- 
তন্নান্্,। ১৬ স্পর্শতম্মাজ, ১৭ বূপতন্মান্্র, ১৮ রলত্মাত্র, ১৯ গন্ধতম্মাত্র, ২৪ 
আকাশ, ২১ বায়ু, ২২ তেজ, ২৩ অপ্‌, ২৪ পৃথ্ি। কাল তিন প্রকার যথা- ভূত, 
ভবিষ্ৎ ও বর্তমান । অজড দুই প্রকার বথা--প্রথম “পরাক্‌” , দ্বিতীয় 
“প্রত্যক্‌” ।  “পনাক্‌” ছুই প্রকার ঘথা__নিত্যবিভূতি € ধর্ম্মভূতজ্ঞান। 
“প্রতাক্‌” দুই প্রকার যথা--জীব ও ঈশ্বর । জীব তিন প্রকার যথা-_বদ্ধ, 
মুক্ত ও নিত্য । 

ঈশ্বর পাচ প্রকার যথা--১ম পররূপ, ২য় ব্যহ, ৩য় বিভব, ৪র্থ অন্তর্যামী, 
৫ম অর্চাবতাঁর । পরুদ্ধপ এক প্রকার । ব্ছব্ধপ চাবি প্রকার যথা-বাম্ব- 
দেব, সন্ধর্ষণ, প্রচ্যম ও অনিরুদ্ধ। অন্তর্ধামী এক এবং অচ্চাবতার নানা যথা_- 
শরঙ্গমে শ্রীরজগদেব, বেস্কটাচলে বেঙ্গটেশ ইত্যাদি । 

অদ্রব্য দশ প্রকার যথা--১ম সত্ব ২য় রজ, ৩য় তম:, ৪র্থ শব, ৫ম স্পর্শ, 
৬্গ কূপ, ৭ম রস, ৮ম গন্ধ, *ম সংযোগ, ১*ম শক্তি । 

সহজে বুঝিতে পার! যাইবে বলিয়! নিযে ইহার একটী চিত্র অস্কন কর। 
যাউক। রামান্থজমতের এই পদার্থ “বভাগটী ভাল করিয়া বুঝ! আবশ্যক, 
ইহা মনে থাকে না বলিঘ্না অনেক স্থলে আমাদিগকে অনেক তুল করিয়' 
বসিতে হয়। 
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জে রদ লা স্ 
বন্ধ ক গহ বৃ বব অনত্াণী অর্চাব- 


না খু্তাগি নানাতীতর 
বা্থদেষ অনিরুদ্ধ সন্বর্ষণ প্রন্থায় অনন্ত লানাষুত্ি। 
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উপরে যাহা বলা হইল তাহা রামানুজদর্শনমতে পদার্থ বিভাগ মাজ। 
ইহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি । এক্ষণে ইহাদের লক্ষণ প্রভৃতি 
আলোচা। প্রমেয়ের প্রথম বিভাগ দ্রব্য এই :-দ্রবা অর্থ রামান্থজমতে 
উপাদান, যেমন ঘটের উপাদান মাী, বস্তের উপাদান হ্থত। এই উপাদান 
অর্থে এক কথায় অবস্থার আশ্রয় । যাহার অবস্থা আছে অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে 
অবস্থা শব্ধটী প্রয়োগ কবিতে পারা যায়, যেমন মাটীর কারধ্যাবস্থাঁ ঘট, প্রাণীর 
বাল্য যৌবন প্রভৃতি, তাহাই উপাদান স্থতবাৎ তাহাই অ্রব্য। সুতরাং ভ্রব্য 
মানে উপাদান বা অবস্থার আশ্রয় । 

ইতিপূর্বে আম্ধা বলিয়াছি, আমাদেব এই প্রবন্ধগুলি একখানি প্রাচীন 
সংক্ত শ্রীন্থ অবলম্বনে লিখিত । সেই গ্রন্থের নাম য্তীক্জমতদীপিকা এবং 
গ্রন্তকারেব নাম শ্রীনিবাস দাস। গ্রস্কাব প্রমেয় পরিচ্ছেদ্দের প্রথমেই একটী 
সংশয় উদ্যাপন কবির! 'ভাহাব উত্তর দিয়াছেন । সংশয়টী এই যে, নবন্তায়মতে 
ষে প্রকারে পদার্থ বিভাগ করা হইয়াছে, উহ মহৃঘি গোতম ও মহুধি কণাদের 
যখন্ন অভিমত, তখন তাহ পরিত্যাগ করিয়া এপ্রকার বিভাগ অবলম্বনের 
প্রয়োজন কি ? অব এ সংশয়টা এস্বলে সর্বকালে সর্ধবদেশে সাধারণের মনে 
যে উদয় হইবাব মত সংশয়, তাহা বল। চলে ন1! ইহা ভারতীয় প্রাচীন 
রীতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিব মনে সহজে উদয় হইতে পারে, কিন্ধ ইদানীস্তন 
শিক্ষিত ব্যক্তির মনে যে অবশ্ঠই উদয় হইবে তাহা বল! যায় ন1। তবে হহা 
অবশ্থাই স্বীকার কবিতে হইবে যে, যে ব্যক্তি একবার উক্ত মহযিদ্বয়ের মত 
জানিতে পারিয়াছেন তাহার মনে এ সংশয় উদয় না হইস্থা যাইতে পারে না। 
পদার্থ বিভাগ সঙ্গন্ধে নব্যন্যায়ান্রযায়ী সিদ্ধাস্তটী মনে হয় সর্ববাপেক্ষা উত্তম। 

পরস্ধ এই সংশয়টী বুঝিতে হইলে অগ্র্রে নব্যন্থায়মতে পদার্থ বিভাগটী জানা 
আবশ্াক ! পাঠকগণের স্বিধার জন্য সংক্ষেপে উহা এস্কলে লিপিবদ্ধ রর 
গেল। 


৫৪8০ উদ্বোধন ] [ ১৪শ বর্ষ- »ম সংখা! । 
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ক্ষিতিঅপ, তেজ বকপ.রসগক্ষ উৎক্ষেপণ, পর ও সংলর্গাতাব  অন্তোন্যাভাব 
অরুৎ, ব্যোষ, স্পর্শ, সংখ্য), অবক্ষেপণ। পর ূ ূ 

কাল, দিক পরিষিতি। পৃথকত্ব আবুগ্চণ ূ ৃ 
ংস প্রাগন্াাৰ অত 
মন গু আত্মা। সংযোগ? বিভাগ প্রদারণ ও গমন। বদ দির কিন 
| পরত্বঃ জপরত্ব, হু, হঃথ 
| রঃ 
ভশিহ ঈশা ইচ্ছা, ত্েষ। য্জ্ু ঘটক্ুত্বঃ ফ্রধত়, 
কষে, সংস্কার, ধর্ম, অধর্থম শক ও বুগি। 
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প্রতাক্ষ অন্রমান উপমান শব্দ 


এই ন্যায়মতে পদাথ সাত প্রকার যথা £--দেবা, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, 
সমবায় ৭ অভাব । আমাদের যত বকমেব জ্ঞান হয় বা হইতে পারে তাহা 
এই সাত বকমের কোন না! কোন একটী বা ইহার কোন একটীব অন্তর্গত 
এবং যে কোন বিষয় আমাদের জ্ঞানগোচর হয় ভাহাব এই সাতটী পর্য্যস্ত 
দিকই থাকিতে পারে । এই সাত প্রকাব পদাথ এমন কৌশলক্রমে নির্ণীত 
হইয়াছে যে, ইহাব দ্বারা জগতের তুচ্ছ তৃণটী হইতে সমগ্র জগৎ এবং তদতীত 
যদি কিছু থাকে ত লমুদ্ায়েরই ব্বহারোপযোগী যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যা, 
এবং অস্তিমে অক্ষয় অমৃত পর্য্স্ত লাভ হয়! ইহা ব্যতীত মানুষ কিছু ভাবিতে 
বা বুঝিতেই পারে না। যেযাহা যে বকমেই জান্তক এ বুঝুক মহধি কণাদের 
পদার্থতত্ব তাহার মুলে অবস্থিত থাকিবেই থাকিবে! এইবাৰ আমরা এই 
কথাটী বুঝিবার জন্থ একটা দৃষ্টান্স গ্রহণ করি। 
মনে কর! হউক, একজন বাক্তি আমাব সম্মুখে একটা কিছু আনিয়া ধরিল | 
ধরিবামাত্র আমার মনে কি হইল? আমি উহা দেখিলাম, দেখিবামাত্র আনি 
উহাকে অবশ্বই “একটা কিছু” বলিয়া বুঝি । তাহার পর “উহা কি” তাহা 
নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হই। “উহা কি” নির্ণয় করার অর্থ, "উহা কাহার মত” উহা 
কোন্‌ জাতীয় পদার্থ, ইহা অন্থসন্ধান। এই অস্মসন্ধান-প্রবৃতিচী হইবামাজ 
উহার এক রকম আকুতি, বর্ণ, এবং উহা স্থির বা চঞ্চল প্রভৃতি, এককথায়-_ 
উহা গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি আমরা জানিয়া ফেলি। এই গুণ কিনা প্রন্ৃতি 


আশ্ছিন, ১৩১৯। ] স্রীরামানুজ-দর্শন | ৫৪১ 


নির্ণাত হইলে ইহ। কাহার মত বা কোন্‌ জাতীয় পদার্থ তাহা স্থিব করিয়া 
থাকি। তাহাব্‌ পর এই গণ ক্রিয়। প্রভৃতি বুঝিবার সময় ইহার সঙ্গে ইহার 
গুণ ও ক্ষিম্নার ষে অবিচ্ছেক্য সম্বন্ধ তাহাও আমরা মনে মলে স্মরণ করি বা 
দেখিয়া লই । কারণ যে গুণ ও কশ্ম ইহার সাহত অবিচ্ছেছ্ধা সম্বন্ধে না থাকে, 
তাহাকে কখনই হহাব গুণ বা কম্ম বলিতে আমরা সম্মত হইতে পারি ন!। 
এই কা্যট্টী আমরা সকলেই একপ্রকাব অজ্ঞাতসারেই করিয়া থাকি, ইহাকে 
আমর! কেহই লঙ্ঘন করিয়া যাই না । তাহার পর ইহা কাহার মত ব। উহাৰ 
জাতিজ্ঞান উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইহাব একটী নিঙ্ত্ব বা বিশেষত্ব আমর! হাদয়জম 
করি) অবশ্তট ইহাও যে সকল সময় আমাদের মনোমধ্যে স্পষ্টভাবে উদয় হয়, 
তাহা নহে, পবন ইহা না হইলে কোন ৭ কিছুরই নিজত্ব বলিয়া একটা বো 
জন্মে না। এজন্য স্পষ্ট ভাবেই হউক বা অস্পষ্ট ভাবেই হউক, কল বিষধেবই' 
এদদিকিটা এই সময় উদয় হ্ইয়। হায়। তাহাব পর ইহা “এখানে ছিল না 
আসিল” এই ধোন এবং ইহাব পৰ অপরের সঙ্গে ইহার যে ভেদ তাহাও 
আমরা জ্ঞানিতে থাকি । এইক্ূপে উক্ত বস্তরটী সম্বপ্ধে এতগুলি জিনিষ না বুঝিয়। 
আমর! ক্ষান্ত হই না। এখন বদি এই বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য কবা যায় তাহা 
হইলে দেখিব থে উক্ত বস্তটীর সম্বন্ধে একটা পৃর্ণজ্ঞান হইবার মধো উহাকে 
সাভ রকমেই আমরা জানিয়াছি। ঘথ। :--ইহা যে একট! কিছু ইহাতে ইহার 
দ্রবাত্ধ অংশ বুঝিয়াছি। ইহার গুণ এই, ( যথা, রূপ আকৃতি প্রভৃতি ) হহার 
কর্দদ এই বলাম ইহাতে ইহার গ৭ ও কর্ত্ম এই ছুইটী দিক দেখিয়াছি | উারই 
গুণ কর বলায় ইহার সহিত ইহাব গুণ কর্শের অবিচ্ছেত্য সন্বন্ধটার প্রতি দৃরি 
করিয়াছি, এই পম্ন্ধের নাম সমবাঁয। ইহার সহিত এতজ্জাতীয় অপরের যে 
আমূল পার্থক্য তাহা যখনই বুঝিমাছি তখনই “বিশেষ” নামক পদার্থ টী ল্য়। 
আমরা তাহা বুঝিয়াছি। ইহা এই-_ইহা এই নহে, ইহা এখন বর্তমান, কোন 
সময়ে ইহা ছিল লা বা থাকিবে ন। এই গুলি ঘখন বুঝি তখনই আমরা অভাব 
পদার্থটী দ্বারাই তাহ বুঝি) স্বতরাং একটী কোন কিছু সম্বন্ধে আমাদের 
জান হইতে গেলেই আমাদের এই সাতটী পদার্থ আবশ্যক হয়, তা ব্যতীত 
কাহারও কোন৪ কিছু সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া সম্টব নছে। এইরূপ যদি কেহ 
আমার নিকট নীল এই গুণ বাচক শব্ধটী উচ্চারণ করে তাহা হইলে 9 আমি 
ঠিক পূর্বোক্ত প্রকারে ভ্রবা কন্ম প্রভৃতি অপর ছয়টা পদার্থ স্থারাই তণ্হার 
বিষয়ে পুর্জান লাভ করি। কারণ নীল শবটী শুনিবামান্ত্র আমার মলে, ইহ। 
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যে কাহারও আশ্রিত ধন্থ তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। যাহার আশ্রিত তাহ! 
আমার মনে ভ্রব্য জান উৎপাদন করিয়া দেয়। তৎপরে উহা! লীল ইহা যখনই 
নির্ণয় হুদ তখলই পূর্বের জ্রব্যের স্ঠায় সামান্য বিশেষ প্রভৃতি অপর পদার্থ- 
গুলিও আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়। এইক্পে কর্ধজ্ঞান হইবার সময়ও ঠিক 
এ ব্যাপার ঘটে । সামান্ত বিশেষ প্রস্ৃতি অপর চারিটী পদার্থ সম্বন্ধে একটু 
অন্থথ। ঘটে পরস্ধ তাহা এস্থলে আর আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না, এ 
বিষন্টী ভাল করিয়৷ বুঝিতে হইলে ন্যাম্সিদ্ধাস্তমৃক্তাবলী শ্রস্থখানি কোনও 
চিন্তাশীল অধ্যাপকেক্র নিকট অধ্যয়ন করা কর্তব্য। 

যাহ! হউক এই সাভটী পদার্থের যতটুকু পবিচয় পাঁওযা গেল তাহাতেই 
বুঝা যায় ঘে ইহ] ব্যতীত কোনও কাজই চকে না। জগতে ব্যধহাব করিতে 
হইলে, আগতে জীবিত থাকিতে হইলে, ইহা আমাদের একাস্ত অবলম্বন হইযা 
পড়ে। ষে বাক্তি ইহ। জানে সেও নষমন ইহার ব্যবভাৰ করে, যে ব্যক্তি 
ইহার বিষয় অজ্ঞ সেও ইহার তদ্রপ ব্যবহার কবিয়া থাকে । স্থতবাং দেখ 
যাইতেছে পদার্থ বিভাগ একটী যুক্তিসঙ্গত ও হ্বাভাবিক বিভাগ । এখন 
দেখা যাউক রামান্থজমতে এমতেব সহিত কেন অনৈক্য ঘটিল | 

রামাছুজ বলেন বৈশেষিকের পদার্থ বিভাগ যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবে করুক, 
আমর! অন্য পথে যাইয়। জীবের পবম অভিষ্ঠ লাভেব একটী সহজ উপায 
আবিষ্কাব করিতে পারি। ( পূর্বচিত্ত ত্রষ্টব্য ) দেখ বৈশেষিকমতে ভ্রব্য, গণ, 
কণ্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ছয়টা ও নব্যনৈয়াযিকঘতে অভাব সহিত 
সাতটা পদার্থ স্বীকার করা হয় কিন্ত দ্রব্য ও অদ্রব্য বলিলেই ত দ্রব্য ভিন্ন উক্ত 
গুণকর্শ গুলি ত অন্রব্যেব মধ্যে আপনাআপনি 'মাসিয়া পড়ে, স্থৃতবাৎ দ্রব্য 
তিন্রকে অদ্রবোর মধ্যে ফেল! ঘুক্তি সঙ্গত এবং প্রথমত” দ্রব্য ও অদ্রবা এই 
দুইটা ঘবার। পদার্থ বিভক্ত হওয়া উচিত। তাহার পব বৈশেধিক মতে কম্্ 
সামান্ত, বিশেষ ও লমবাম্কে এক একটী পদার্থ বলা হয়, ইহাবই বা প্রয়োঙ্জন 
কি? কারণ বৈশেধষিকেব উৎক্ষেপন, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন 
কপ পীচ প্রকার কম্মই আমাদের এক সংযোগ পদার্থেব দ্বাবা সিদ্ধ হয়। যে 
হেতু উক্ত পাঁচ প্রকার কম্মই একটীর সাহিত সংযোগ ও অপবটীর সহিত বিয়োগ 
ভিন্ন আরকি? ভরঙ্ধে ফেলার নাম উৎক্ষেপণ, দেখ যাহাকে উর্ধে ফেলা হয় 
তাহা অধোদেশ হইতে বিষুক্ত ও উর্ধদেশে সংযুক্ত হইতেছে কিনা? এই 
রূপ অন্তজ। স্থৃতরাং সংযোগের দ্বারাই কর বুঝাইয়া ্বান়্। তাহার পৰ 
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বৈশেষিকমতে একটী জাতি স্বীকার করা হয়, কিন্তু ইছা বস্ততঃ কি ভাব দেখি? 
ভ্রধোর বে আকার বা সংস্থান তাহাই কি জাতি নহে? যদি সর্প দেখিবা 
মাত্র মনে মনে জগতের ঘত সর্পের একটা সাধারণ “কূপ” প্রত্যক্ষের পৰ 
সর্প জ্ঞান হয় বল্গিয়। এ সাধারণ জ্ঞানটাই জাতিবোধক হয় বল তাহা 
হইলে, বল দেখি, এ সাধারণ জ্ঞানটা কি স্পের আকৃতির জান নহে? 
উহা যদ্দি সর্পের মত লম্বা না হইয়া চতুক্ধোণ পদার্থ হইত, তাহা হইলে 
কি উহার দ্বার সর্পের জ্ঞান হইত? কখনই নহে , স্থতরাং বলিতে হইবে 
সর্পজাতি সর্পের আক্কৃতি বা সংস্থান ভিন্ন আর কিছুই নতে। এই সংস্থান 
ভ্রব্যেবই ধর্শা, ইহাকে ভ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়া ত্বীকারের কোন পপ্রয়োজনই 
নাই। তাহার পর সমবায়কে বৈশেষিকমতে একটী পদার্থ বলা হয় ইহার 
অর্থ দ্রবোর সহিত কর্ম বা গুণের নিত্যমিলিত সম্বন্ধ অথবা অংশের সহিত 
অংশীর নিত্যমিলিত সন্বন্ধ । এখন দেখ ইহাকে যদি পদার্থ বলা হয় তাহা হইলে 
প্রথমেই জিজ্ঞা্্য 'ণই যে এই লমবায়েব সহিত ভ্রব্যের কি সম্বন্ধ? উত্তবে 
বলিতে হইবে যে ইহার সহিত দ্রবোর যে সন্বদ্ধ তাকাও সমবায় সম্বন্ধ, এই- 
রূপে সেই সমবায়েব সম্বদ্ধও আবার জিজ্ঞান্ হইবে, হৃতরাং এপ্রঙ্গেব আর 
শে হইতে পাবিতেছে না, অগতা। ইহাকে দ্রব্যের স্বভাবের মধো গণ্য 
কবিয়া উক্ত অনবস্থা দোষে হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করাই ভাল । আমব! 
ইহাকে এ জঞন্ত সংযুক্ত বিশেষণ নাম দিয়! থাকি, ইহাকে আর পদার্থাস্তর বলি 
না। এইবূপে বিশেষ পদার্ঘও জীব-ঈশ্বর প্রভৃতি দ্রব্যেরই স্বভাব বল! যাইতে 
পাবে, কারণ ঈশ্বর ও জীবে বস্থগত কোন ভেদই নাই, জাবগত অন্ষত্ব৭ 
ঈশ্বরগত বিভৃত্বই ইহাদের ভেদ, এবং ইহারা জীব ঈশ্বরকে ছাড়িয়! দিলে জাব 
ঈশ্বর ভাবই থাকিতে পারে ন। সুতরাং উক্ত বিশেষকে জ্রব্যের স্বভাব 
বলিলেই সে উদ্দেশ সিদ্ধ হয়। তাহার পর অবশিষ্ট রহিল গুণপদার্থ *€ 
অভাবপদার্থ। এই গুণ ও অভাব পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণপদার্থটী আমাদের 
ও ম্বাকাধ্য কিন্তু তাই বলিয়া আমর! উহ্বাকে বৈশেষিকমতের ১৪টী বিভাগে 
[বিভক্ত করি না। উহাকে আমরা! প্রকৃতি দ্রব্যের সত্ব রজ: ও তম: নামক 
তিন গুণে এবং পঞ্চ নহাভূতের শন্মম্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ নামক পীচটী ৭ 
ও লংযোগ নামক এক্স গুণে বিভাগ করি। ইহার কারণ আমরা যাহারই 
ষে কোন গুণ উপলব্ধি করি তাহা ব্ধপ, রসাদি উক্ত স্চী গুণভিন্ন কিছুই নহে। 
বৈশেধিকের সংখ্যা পরিমিভ প্রস্ভৃভি সব গুণগুলিই এই স্টী গুণের র্বপাস্তর 


৫৪৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--সম সখ্যা। 





মাত্র। স্তরাৎ বৈশেধিকের গণ আমাদের অভিমত নহে । তাহার পরু 
অভাব পদার্থ সন্বদ্ধে পূর্বেই আমরা আমাদের অভিমত বলিয়াছি। উহা 
ভাবপদার্থেরই বুপাস্তর ভিন্ন আর কিছু নহে। যেমন চারিপ্রকার অভাবের 
মধ্যে প্রাগভাব সম্বদ্ধে যদি ভাবিয়া দেখ! যায় তাহ। হইলে স্পষ্ট বৃঝা যায় 
উহা। কাধ্যপদার্থের প্রর্ধাবস্থাপরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহবে। দেখ ঘট 
উৎপন্ন হইবার পূর্ধে যে অভাব তাহাকেই যদি প্রাগভাব বলা হস 
তাহা হইলে ঘটের কারণ মৃত্তিকাবস্বর ঘটাকার ধারণ করিবার পুর্বে 
যে অবস্থাপরম্পরা তাহাই কি তাহা হইলে বৈশেষিকেব প্রাগভাব হইল ন1% 
এইরূপ ধ্ৰংসও উক্তকালীন অবঙ্থাপবম্পবা কে বুঝায। অত্যান্তাভাব ও 
অন্টোন্তাভাবন্বয়ও তন্দপ অন্য কোন ধর্টি বস্ত্র স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। 
কারণ অত্যন্তাভাবের লক্ষণ ছারা এই মাত্র বুঝায় যে, যদি কেহ বলে "এস্থলে 
বট নাই” ভাহ। হইলে আমাদের মনে ঘে অন্ভাবের জ্ঞান হয় তাহাই অত্যন্ত 
ভাব। এখন দেখ ইহাতে কি বুঝাইল ? এখানে ঘট নাই বলায় কি এই নৃঝায় 
ন।, যে, এস্বলে অন্ত কিছু রহিয়াছে অথবা ঘট যে স্থানটাতে থাকিতে পার্রত 
সেই স্থানষ্টী মাত্র রহিয়াছে? স্থুতরাং এই অত্যান্তাভাব বলিতে অন্য কোন বন্মর 
দ্বক্নুপই বুঝায়, অভাব নামক একটা “পৃথক্‌” পদার্থ বুঝায় লা । অন্টোন্তাভাবও 
এইন্প বুঝিতে ছইবে। অতএব বলিতে পাবা যায় বৈশেষিকের পদার্থ 
বিভাগের ফল আমাদের পদার্থ বিভাগ মধোও পাওয়া যায়, বরং তাহাতে শক্কি | 
পদার্থ স্বীকার না করায় যে দোষ হয়, তাহ! আমাদের মত হয় না। 

শক্তি পদার্থ ম্বীকাব সম্বদ্ধে নৈয়ামিক বা বৈশেধিক এবং বৈদাস্তিকেব মধো 
তুমুল বিচার হুইয়া গিয়াছে । ইহা যেমনই কৌতৃহলপূর্ণ তেমনই প্রয়োজনীয় , 
ছুঃখের বিষয় বঙ্গভাষায় এসব কথা এতই অল্প আলোচিত হয় যে, প্রসঙ্গক্রমে 
এ কথা বলিবার চেষ্টা কর! বৃথা পবিশ্রম মাজ্স বলিয়া বোপ হয়। কলতঃ শক্তি 
পদার্থ স্বীকারে রামাহ্ুজ বা বৈদাস্তিক মতের সুর দ্টিরউ পরিচয় পাঁওযু। যায়? 
কৌতুহলী পাঠক এ সম্বদ্ধে যদি জানিতে চাহেন ভাহা হইলে বেদাস্ত গ্রন্থের 
মধো চিতস্বথী নামক গ্রন্থ এবং ন্যায় মৃতের গ্রন্থের মধ্যে চিস্তাম্ণি গ্রাস্থের টীকা 
শ্রন্থাদি আলোচন! করিতে পারেন । 

ঘাহা হউক উপরিউক্ত বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়া আমাদেক গ্রদ্কার 
শ্রীনিবাস দাস বামানুজমতের পদার্থ বিভাগের শ্রেষ্ঠডা প্রতিপর করিয়। ক্রমে 
উহাব লক্ষণ প্রভৃত্তি নান! দার্শনিক কথার অক্তারণা করিয়াছেন । আমর! 


আর্িন, ১৩১৩ 4] জ্রামানুজ-কাশন ! ৫৪৫ 





আগাষী বারে উহা আলোচনা করিব। এক্ষণে যাহা অবপস্বন করিয়া এত 
কথ! লিখিত হই তাহান্ত স্বাদ এই, 

“গ্রমাণ নিরূপণ করিয়া গ্রমেয় নিকপণ করা যাইতেছে ।-- যা প্রকুষ্টক্ূপে 
“মেয় তাহাই শ্রমের । তাহা আবার দ্বিবিধ যথ। জব্য ও অন্রব্য। জ্রব্য অথ 
উপাদান, আর অবস্থার যাহ। আশ্রয় তাহাই উপাদান ।” 

"আচ্ছা-_ দ্রব্য, গণ, কশ্ম, সামান্ত, বিশেষ, সমবায় ও অভাব--এই সাতটা 
পদার্থ মতান্তরে যখন পবিগশিত হইয়। থাকে তখন দ্রব্য অদ্রবা ভেদে পদাথকে 
দ্রইপ্রকার কি করিয়া বঙ্গ ধাইতে পারে ? বলিতেছি _উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, 
আকুঞ্চন, প্রসাবণ ও গমন ভেদে কশ্ম পাচ রফাব বলিগে গৌরব দোষ হয়, 
একজন 'চলনাত্মকই কশ্ম বিলে এগ্রলি সবই বুঝাইয়া ধায়। পরস্ত তাহাও 
আবার সংষোগ পদার্থ শ্ব'কাদের উৎপন্ন হয। এরূপ সংস্কানই জাতি, এজন্য 
সংস্থান অভিরিক্ত “সামান্তা পদার্থ আ্বীকারের প্ররোজন নাই | সহবাক়েরও সদবায 
স্বীকাব করিতে হদ্ধ বলিঘ্ু অনবন্থ' পোষ ঘটে, এবং ভাহাও সংযুক্ত বিশেষণ 
স্বার। উপপন্ন হয়। আব ও ঈশ্ববে€ অশ্রত্থ ও বিত্ৃত্বাদি জূপ বিঙাঞ্জক ধশ্ম 
স্বীকার করিলেই যখন “বেন পদার্থর কার্ধা সিদ্ধ হয় তন “বিশেষ নামক 
কিঞিৎ পদার্থ অঙ্রীকারেরহ বা প্রয়োজন কি? এজন, 'কণ্ঘ, সামান্য, বিশেষ, 
সমবায়কে' দ্রব্য হইচ্ডে পৃথক বলিয়। অজীকার না করিম। 'পদার্থকে দ্রবা ৪ 
জবা এই দুই বিভাগে বিতর করাই ভালস। 

“আর ইহার দ্বারাই অভাবের সপন পদাথত্বঙ নিরন্ঘ করাহইল। কারন 
অন্গাৰ বাললেই ভাবারারের রূপ বুঝায়। প্রাগনভাব বলিতে পূর্বাবস্থার 
পরম্পরা, প্রন্নংসাভভাব বলিতুত উত্তবাবস্কাপবম্পরা বুঝায়। অত্যন্তাভাব এবং 
অন্যোন্যাভাবও অন্ধ ধশ্্রী বস্বরই স্বকূপ । ইহা প্রতাক্ষের মধ্যে অস্তরক্ত করিয়। 
পৃষেধ কথিত হইগ্রাছে । উপাদানই দ্রব্য ইহা বলা হইয়াছে, এজন্য গুপাপ্রয়ই 
দ্ববা এই সামান্য লক্ষণ ও কস্তব তঘু।' 


৫৪৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-_০ম সংখা:। 





জৈনধর্ের কিঞিৎ পরিচয় । 
পূর্বব-প্রকাশিতের পর । ] | শ্রীঘুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত | 


রর শু ১ 
উপদেশক্রম | 


সম্যকৃদর্শন, সম্যক্জান এবং সম্যকৃচাবিজ্ত্। এই তিনেব একতাই হোক্ষ- 
আর্গ । সমস্ত উপদেশক জৈনগ্রন্থে এইব্সপ বুলিয়াছে। এই তিনগুণকে রত্ব- 
আয়ও বলা হয়। সম্যক্দর্শনের লক্ষণ-_“তত্বার্থশরদ্ধানং সম্যগদর্শনম্‌।” অর্থাৎ 
পূর্ব্বোন্ত জীব অজীব প্রভৃতি সপ্ততত্বকে যথার্থ শ্রদ্ধান কবাকে সম্যগদর্শন বলে। 
সঙ্যার্থ ( যথার্থ) দেব, শাস্ত্র এবং গুরুকে শ্রদ্ধা কবাকেও সম্যঙ্রর্শন বলে। 
বীতরাগ, সর্ধজ, আগমের কর্তা, সকলের হিতোপবেশক সেই পৰমেশ্বরই 
সত্যার্থ দেব, শাস্ত্র, সেহ দেবকথিত পুর্ববাপব-বিবোধ-রহিত, কুমা্গথণ্ডন- 
কারক, তত্বোপদেশ-সমষ্রি ; বিষয়বাসনা ত্যাগ কবিয়া, নিরারস্ভ এৰং 
পরিগ্রহরহিত হইয়া যান জ্ঞান, ধ্যান এবং তপশ্চরণে মগ্ন থাকেন, 
তিনিই সদ্গুরু | 

এইপ্রক!র সম্যপ্দর্শনপূর্বক, সংশয়বিপধ)য়রহিত যথাথ জানকেই সমাক্‌ 
জান বলে। সমাগ্দশন পূর্বক ও সম্যক জান পূর্বক বাগদ্ধেবপ্রতভৃতি-রহিত 
পবিস্রাচরণকে সম্যক চারিঞ্জে বলে। 

সম্যক চারিআ্জ দুই প্রাকার__সকল চারিআ্র এবং বিকল চাবিআ। সকল 
চারিত্র সাধুদেব জন্ত, বিকল চারিত্র গৃহীদের নগন্য । বিকল চাঁরজ্রের বিশেষ 
বর্ণনা কর। যাইভেছে। 

উপযুক্ত সম/গ্দশন এবং সম্যক্‌ জান প্রাঙড হইয়া, ষে গৃহী সম্যক চারিক্র 
পালন না করে, তাহাকে অব্রতসম্ক্তৃষ্টি বল! হয়। গৃহী যখন চারিজ্্র পালন 
করিবেন, তখন তাহাকে শ্রাবক বা দেশতব্রতী বল! হইবে । দেশব্রতী বলার 
উদ্দেস্থা, সে পূর্ণক্ধপে ব্রত পালন করিতে পারেনা, আংশিক পালন করে । ক্শ- 
ব্রতী শ্রাবকের একাদশ শ্রেণী । গৃহী স্বকীয় চারিত্রের উৎকর্ধের তারা ক্রমশঃ 
উচ্চতর শ্রেণীতে উঠিতে থাকে । উজনগ্রন্থে শ্রেণীকে প্রতিমাও বলে। 
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প্রতিমা -(১) ছর্শন প্রতিমা, (২) ব্রত প্রতিম। (৩) সাময়িক প্রতিযা (6) 
প্রোষধ প্রাতিষা (৫) সচিত্ত-ত্যাগ প্রতিমা (৬) দিন-মৈথুন-ত্যাগ ও রাজি-তৃত্থি- 
ত্যাগ প্রতিমা (৭) ক্রন্ধচরধয প্রতিমা (৮) আরস্ব-ত্যাগ প্রতিমা! (৯) পরি গ্রহ- 
ত্যাগ প্রতিমা (১০) অনুমতি-ত্যাগ প্রতিমা (১১) উদ্ধিষ্ট-ত্যাগ গ্রতিম।। 

১। দর্শন প্রতিমা_-সমাক্‌ দর্শসকে পঞ্চবিংশতি পোষ রহিত কর! এবং 
দত ক্রীডা, মাংস ভক্ষণ, মন্তপান, বেশ্টারমণ, শিকার, চৌধা, পরক্মীপেবন এই 
সপ্তব্যসন পবিত্যাগ করা-__-এই প্রথম শ্রেণী। 

২। ব্রত প্রতিমা--এই তশ্রধীতে পাচ অন্ুব্রত, ভিন গুপব্রত, চারি 
শিক্ষাত্রত, মোট বার অজ্রত নিরতিচার নিঙ্গছোষ ভাবে) পালন করিতে হয় । 





পাচ অনুত্রত। 


(১) আহংসানুত্রত ।-_সংকজিত হিংসার ত্যাগ, অর্থাৎ জানিয়া বুকিয়া 
রদ জীবকে জঙ্গম জীবকে )৬ হিংসা (বধ) স্বয়ং না কল্প! এবং অঙ্গ 
তারা না করান_- ইহার নাম অহিৎসাহ্ুত্রত। এই অহিংসাক্থ্ক্রতের 
পঞ্চ অত্ভীচারও + সামান্ত ক্রটি ) ত্যাগ করিতে হয়) পঞ্চ অতীচার-_ 
(ক) কোন ভ্বীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ভঙজ করা) (খ) বশি হারা বন্ধন করা, 
(গ. যষ্টি গ্রভৃতি হারা প্রহার ও তাডন! করা, (ঘ) কোন জীবকে শক্কিব 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করান (ড এবং উহার পানভোজপেয় কাল উদ্নজ্ঘন কর 
এবং একেবারে বদ্ধ করিয়। দেওয়া । 

।২) অসত্য ত্যাগ অর্থাৎ স্ভ্যানতভ্রত , ইহারও পঞ্চ অতীচার আছে। পঞ্চ 
'অভীচার__ ক) পরের দোষ বলা (খ)পরের এপ কথা প্রকাশ কর! (গ) পরের 
পৈশুন্ত ও নিন্দা কর। (ঘ) মিথ্যা! খতপজ্জ লিখন (উ. ন্যাস ( গচ্ছিত ধন ) 
অপহরণ । 

(৩) অচৌধ্যানুব্রত--অক্কের রক্ষিত, পতিত, বিস্বত, ড্রব্য অপহরণ না 
করা। পঞ্চ অতীচার--(ক) চুরি উপায় প্রকাশ করা (খ) চুরির পদার্থ 
গ্রহণ (গ রাজাজ্ঞার উচ্নজ্ৰন (ঘ) ক্রয় বিক্রয় করিবার তারাজু। বাট্খারা, 
গজ প্রতৃতি ন্যান কিংবা অধিক রাখ! (ড) বেশী দামের জিনিষ অল্প মূল্যের 
জিনিব মিশাইয়! বেশী দামের জিনিষ বলিয়া বিক্রী করা। 


ও জীব ছুই প্রকায়-_ আস এবং স্থাবর। এক টউন্দিয়মুক্ত জীবকে স্বাবর হলে । একা- 
খিক-ইন্ছ্রিয় বিশি্ জীবকে আস বলে। 


৫৪৮ উদ্ধোধন । [ ১৪শ বর্ধ_-»ম সংখ্যা 





(৪) পরস্বীলেবন-ত্যাগানুত্বত -হহার অপর নাম স্বদারসন্তোষ। পঞ্চ 
অতীচার-_(ক) পরকে বিবাহিত করান (খ) অনক্ক ক্রৌড়া (গ) অক্সীল 
ব্চনোচ্চারণ (থ) কাম সেবনে অতিশয়াশগরাগ (ড) ব্যভিচারিশী এব 
কুটনীর সঙ্গে কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা । 

(8) পরিগ্রহ পরিমাণ--বে থে পদার্থ স্বকীয় ভোগোপভোগে আইসে, সে 
সকল পদার্থের পরিমাণ কবিছ। প্রম্নোজনানুযায়ী বাখিয়া তাহা! হইতে অতরিকু 
পদার্থের তাগ কর এবং আম্ব অপেক্ষা! বায় নাকবা, ইহাকে পরিগ্রহ পরি- 
মাণান্ুব্রত বলে । উহার পঞ্চ অভীচাব--ক) অনাবশ্খক অভিবাহন ( ঘোড়া, 
পাক্ধী ইত্যাদি) রাখ] (প) 'অনাবশ্বাক প্দাথের অধিক পংগ্রহ কর। (গ) অন্যের 
বৈতব দেখিয়া হিংলা করা (ঘ) আঁক লোভ রাখ! 15) পঞ্জ প্রভৃতেব উপর 
অধিক তার চাপান । 

এই প্রকার মা, মাংল এবং অপু এই ভিন পদার্থ ভাগ করিলে শ্রাবকের 
অষ্ট বুল গুণ হয়। 

পঞ্চান্থুত্রতের শভচার ভাগ ন। কারতে পারিলে এ ব্রত ভঙ্গ হয় না, ধৌত 
বস্থে কালে! দাগের ন্যায় চারিজ্ সমল ভয়, ঘদি কোনো দোষ ন। থাকে ভবে 
নির্ঘজজ । পঞ্চান্তভ্রতের পব তিনগুণ ব্রত পালন করিতে হয়। 


তিনগুণ ব্রত । 


তিনপ্রণ ব্রড দগত। অনর্থদণ্ড রত এবং ভোগোপভোপ-পরিষাণ জ্বত। 

(৯) দিগ্জ্রত__পুর্ব-পশ্চিমাদি দশদিকে ক্ীবনে যত দূর পধ্যন্ যাওয় 
প্রয়োঞ্জন হইতে পারে, সেই পরিমাপে গণ্ডা কাটিয়া গশ্তীর বাহিরে দ 
যাওয়া ও ষাবজজশবলের জন্য একুপ প্রতিজ্ঞ। রক্ষা কবা)। হ্বঙ্কার পঞ্চ অতীচার-- 
বিস্মবণ হইয়া গণ্ধান বাঁহবে, অথাৎ উদ্ধ ক) অপ (থা তির্যাক (গং গমন কব।। 
ক্ষেত্র-মধ্যাদ] বৃদ্ধি কবা (ঘ. এবং ক্ষেতরমর্ধাদ! ভুলিয়া যাওয়া (5) | 

(২) নিজের কোন উপকারাপকার নং হইলেই, অন্তকে পাপেব উপদেশ 
দেওয়া, হিংসাকাবক শাস্থ্রাদি উপ্করণের লন করা, কুবিসয়ের চিত্ত! কবা, কু- 
কথা কুবাস্া গুতৃর্তির প্ঠন শ্রবণ, এবং প্রমাপক্ষপ প্রবৃতি (বিন। প্রয়োজলে 
কাজ )-_-এই পঞ্চপ্রকাব অনর্থদণ্ড হইন্তে বিরত হওয়াকে অনর্থ-দণ্ড-বিলতি 
রত বলে। পীচ অন্তীচাব-_(ক) অশ্ীল বচন ব্যবহাব কব, (খ) অজীল 
চিত্রাঙ্কণ এবং শবর সম্থক্ধ তক হইতে চেষ্টা করা €( নগ্রহথওয়া ইত্যাদি 
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জারির 





(গ) বার্থ প্রলাপ কবা, (ঘ) অনাবশ্টক ভোগ-মাম্গ্রীর সংগ্রহ করা, ($) কাধের 
আন্দাজ না করিয়! কাধ্য সম্পাদন করা । 

(৩ ভোগোপভোগ-পরিমাণ ব্রতা অন্ধ জল, গন্ধ, পুষ্প প্রভৃতি ভোগ্য 
(যাহা একবাব মাত্র বাবন্ধত হয় । পদার্থের এবং বস্জাভৃষণ, গৃহ, তোষক, 
বাহন প্রভৃতি উপভোগা (যাহা বহুবাব ব্যবহাত হয়) পদার্থসমূছের পরিমাণ 
কবা এবং অন্থপভোগ্য ও প্ররুতি-বিরুদ্ধ পদ্দার্থসধূহ ত্যাগ করাকে ভোগোপ- 
ভোগপরিমাশগুণ ব্রত বলে। বিষয়ভোগের বাসনাকে আদর করা, পুর্য- 
কালের তৃক্ত বিষয়েব স্থৃতি, বিষয়ভোগে অতিশয় অনুরূক্ি, ভাবী বিধয সেবন 
কফবিবার অতিশয় তৃষ্ণ। রাখা, এবং কাধাত: বিষয় ভোগ না করিয়াও বিষয় 
ভোগ করিতেছি এপ অন্ভব করা__-এই পাচ অতীচার ত্যাগ করিলে নির্গোহ 
ভোগোপভোগ পরিমাণ ব্রত পালন কবা যাইতে পাবে । 


চারি শিক্ষাব্রত | 


দেশাবকাশিক, সাময়িক, প্রোষখ্োপবাস এবং বৈষ্যাত্রত (দান ) এই 
চাবি জ্রতের নাম শিক্ষাত্রত ৷ 

(১) দেশাবকাশিক শিক্ষাত্রত-_দিগক্রত্ে যে যে মর্যাদার কথা বল! 
হইয়াছে, সেই যাবজ্জীবন মর্যাদার ভিতরে আবাঝ কোন নদী, জেশ, 
পর্বত, বাঙ্গাব, হাট, গলী প্রভৃতির নিক্ধেশে সঙৃচিহ যধ্যাদা করিস 
অর্থাৎ মাব একটি ছোট গপ্ডী কাটিয়া, বর্ধ, খুতৃ, অয়ন, মাস, চতৃমণন, পক্ষ, 
পন প্রভৃতি পরিমিত অল্প কালেব অন্ত সেই গণ্তীর মর্ধ্যা্া রক্ষা করাকে 
দেশাবকাশিকব্রত বলে। উহার পঞ্চ অতীচার-_-ক) যধ্যাঙ্জার বাহিরে 
কাহাকেও পাঠান, (খ) বাহির হইতে কোন পদার্থ আনয়ন করা, (ঘ। মধ্যাদার 
বহিঃস্কিত ব্যকিকে দৈহিক ইঙ্গিতে কোন-কিছুর সুচনা করা ($) অর্ধ্যাঙার 
বাহিরে পাথর, ডেল! নিক্ষেপ করিয়া সঙ্কেভ কর! । 

(২) সামদ্বিক শিক্ষান্তত__প্রাতঃকাল, মধ্যাঙ্মকাল এবং সন্ধ্যাকাল এই 
তিন সময়ে এক মুহুত্ত, ছুই মৃত্ূর্ধ, কিংবা তিন মুহ্থপ্তকাল « উপবিষ্ঠ হইঘ। (কিংবা 
দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিন্ধে, রাগ ছ্েষ ত্যাগ করিয়া, সর্বজ্ঞ প্রভুর গুণ 
স্বরণ করা, ধশ্মপুস্তকের স্বাধ্যায় করা এবং ধ্যান কমাক সাময়িক শিক্ষান্ত 
বলে। সামস্কিক উপবিঞ্ হইর! ছয় কর করা যায়--.ক) আপন হাতে বে কিছু 


টি সি সপ ৮ সপাশিসীশি শসসসসপ শা শি -শাটিশ শশী শশিস্পিত পাশ 


্ রিনিতা 


৫৫৯ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ ০ম সংখ্যা। 





দুস্কৃত্য হইয়া থাকে, কাহাঞ্ষেও ধদি কটুবাক্য বল! হুইশ্ব! থাকে, মনে মনে 
হদি কাহারে! অস্টরভ চিত্ত করা হইয়া থাকে--সেই সকপ প্বরণ কিয়! মুখে 
উচ্চারথ করিয়া পশ্চাত্তাপ করাকে প্রতিক্রমণ কর্ম বলে। (খ) পুনর্ববার এ 
সকল পাপ আর করিব না, এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করাকে প্রভাখ্যান কপ 
বলে, (গ) সাময়িকব্রত হবার অন্তর শুদ্ধ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা একটী যহৎ 
প্রায়শ্চিত্ত | (ঘ) জিনেক্তু ভগবানের গুণস্তব কর! ড) চারিদিকৃকে তিন তিন 
বার নমস্কার করা "চ) শরীরের প্রতি ঘমতা ত্যাগ করিয়া কাধ্যে উৎসর্গ 
করা । এই দাময়িক ছয়ক্রিয়াকে ষড়ীবশ্ক ক্রিয়াত বলে সামম্িক অতের 
পাচ অতীচার আছে । মন, বচন কাঁয়ের একাগ্রতা ন। বাখা, পাময়িক উতৎসাহ- 
পূর্বক নী করিয়া অনাদরপূর্বক করা, সামন্িক কন্মের আবশ্টাক ক্রিঘ্নী এবং 
পাঠ বিশ্বাত হইয়া ঘাওয়।। এই অতীচার রহিভ কবিতে পারিলে সাময়িক 
শিক্ষান্রত নির্দোষ হইয়। থাকে । 

(৩) তৃতীয় শিক্ষাব্রত-_(প্রাধোপবাস। প্রতোক অষ্টমী চতুদ্দশী, 
এই পর্বতিথির দিবসে উপবাস অখব একাশন (প্রোষধ ) করিয়। 
অহোরানতে এক জাগায় বলিয়া ধশ্মপুস্তকেব বচন শ্রবণ এবং বৈরাগা মি্ত। 
করিতে করিতে তিথি যাপন করাকে প্রোবধোপবাস বলে, ইহার পঞ্চ অতীচার : 
--€ ক) না দেখিয়া না ঝাডিয়। চাটাই কুশাসন কি সতরপ্রী বিছ্বান (খ ) ভাল 
করিয়! না দেখিয়া সে গ্কানে মলমৃত্র ক্ষেপন করা, (গ 'ভাল করিয়া না 
দেখিয়া কোন স্থান হইতে উপকরণাদি গ্রহণ করা (ঘ) আবশ্যক ক্রিয়াতে 
অনাদর করা, (উ) শাস্ত্র পঠন শ্রবণাদি আবঙ্কক ক্রিম্নার বিস্বতি । 

(৪) চতুর্থ শিক্ষাব্তত-_দান ( বৈয্যাব্রত) ইহাকে অতিসংবিভাগণ 
বলে। ধঘোগা পান্রকে আহার দান, এীষধ দান, অভয়দান এবং জ্ঞান দান করা 
অর্থাৎ যাহার ঘে বন্থব দরকার ভাহাকে সেই বন্ব দান করিম হতখী করাকে দান 
বলে। যদ্দি ইহা্বারা পান্ছেব শরীরে আলম, প্রমাদ, উন্ম্ততা, রোগ, পাতক 
প্রতৃতি উদ্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে দান দান নামে অভিহিত হইবে না । এই 
জন্ত দাতাকফে বছ বিচার করিয়া দান করিতে ভয়। ইহার পাচ অতীচার 
আছে, (ক) সচিত্ত । জীব সহিভ ) পান্ত্রে ভোজন সামগ্রী রাখিয়! দান করা, 
€(খ) সচিত্ত পাকার ঢাকিয়। দান করা(গ) স্বয়ং দান না করিয়া অনু, 
বাঞ্িক্ষে আজ্ঞা দিয়া দান করান ( ঘ ) মৎপরবুদ্ধিপর্ধক ( দেখা! দেখি প্রতি- 
যোগিতাপূর্বক ) ঘানকরা। (উড) দানের উপযুক্ত পমঘ অতিক্রম করিয়া দান, 


আশ্গিন, ১৩১৯।] লৈনধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় । ৫১ 


করা । উক্ত দ্বাদশ প্রবায় ব্রত ভিন-শলা-রহিত হইফ! ধারণ করাকে শ্রাবকের 
দ্বিতীয় প্রতীম। ( শ্রেণী ) বলা হয়, অর্থাৎ এই শ্রেণীর গ্ৃহস্থকে শ্রাবক বা ব্রতী 
গৃহস্থ বলে। 

তিনশল্য-_-মায়াশলা, মিথ্যাত্বশল্য এবং নিদানশল্য | “ম্বদয়ে কপটত 
প্রথিত রাখাকে মাম্নাশলা বলে। মনে অবঘথার্থ শ্রদ্ধা পুঁতিয়া নাধাকে 
মিথ্যাত্বশল্য বলে ।_ এই ব্রতদ্বাবা আমার অমৃক কল হউক, এইপ্রকার আশ! 
মনে মনে অস্কিত করিদু। পাখাকে নিদানশল্য বলে । 

ব্রতীশ্রাবকের মরণ সময়ে সল্লেখনা* করিতে হয়। সল্লেখনার বিধি-_ 
এখন আমি বাচিব না, আমার ম্বৃত্যু জতি নিকটে, এইকপ নিশ্চিত হইলে, ইষ্ট, 
মিত্র, স্ত্রীপুত্রাদির উপর শমতা! ছাডিয়া দিবে এবং ষে শক্র ছিল তাহার 
উপর দ্বেষভাব মুছিয়। কেলিম্াা, তাহাকে ডাকাইয়া তাঙ্থার নিকট ক্ষম! 
প্রার্থন! কবিবে এবং নিজেও তাহাব সমন্ত দোষ ক্ষমা! করিস দিনে । ভার 
পর ঘব, দ্বাব, বন্ধ, গহনা প্রভৃতিব মমতা! ত্যাগ করিয়া কাহারও নিকট ঞ্জ্ণী 
থাকিলে, খণ পর্বাশাধ করিয়া ক্ভাহাকে সন্ধ্ করিবে । এই দ্ূপ পরিশোধ 
কবিয়া য্দি কিছু থাকে তাহা পুত্র, স্ত্রী, সেবকদাসদাশী প্রতৃতিকে এবং ধর্খ- 
কাধ্যোর জন্য দিবে | তারপব নিজ জীবনে যে সকল কাজ করা হইয়াছে 
সমস্ত ম্মরণ করিম। মনে মণে বিচার করিবে এব" অন্চিত কার্যোর জন 
অন্তরশোচন1! করিবে ' তারপর মৃত্যুর জন্ত শোক, ভয়, হায়, তোব। প্রভৃতি 
বিলাপস্থচক বাকা উচ্চারণ না করিয়া ধৈর্ধ্যাবলম্বনপূর্ব্বক শাস্তচিত্ত হইয়া 
ধর্মকথ। শ্রবণ করিবে । ক্রমশঃ আহার কমাহঘ্রা, তৎপরিবর্তে ছুষ্ধ, তবু 
পান করিবে, এবং পরে তক্রাদি ছাডিয়! শুধু গরম জল পাঁন করিবে, তারপর 
ধন মৃত্যুকে অভিশম় নিকটে, একবার হাতের কাছে, বিবেচনা কর, তখন 
জলপানও ত্যাগ করিয়া উপবাসপূর্বক পঞ্চ নমস্কার মন্ত্র মনে মলে 
উচ্চারণ কবিতে করাতে শাস্তপরিপামপূর্ববক (শুদ্ধচিতত হইয়া) প্রাণ তাগ 
করিবে । ইহাকেহ সঙ্পেখনা ব্রত এবং সঙ্গ্যাসমরণ বলে। ইহার পাচ 


০ শিস ৮ াস্পিসিপ্পাসিপীী টিটি পদ ত  শাশাশিশ লাগি 








* মন্রণ সময়ে শআস্ধতিত্ত ছওযা। 
1 নবস্থার অস্ত্র -নবে! অকহংতাপং । নষে! পিদ্ধাপং। নমো জাইগ্িকাপং। অযো 
উজ কায়াশং | নফোলোএ সব্মসালুশ ₹। 
ইনার কল-__এপো পংচ দযোকারে! নব্মপাবপনালণং | 
যংগজানংচ বেশি পষং হোই ঘংগঞ্সং ॥ ১ । 


৫৫২ উউছ্ছোধম | - 1 ১৪শ বর্ষস-৯ব সংখ্যা। 





জরে িকে 


'অতভীচার আছে --( ক) অধিক দিবস জীবিত থাকবার বাঞ্চ] রাখা, (খ) 
শীষ মরণেব বাঞ্ছ। করা, (গ) স্থক্ৃত পুণ্যকাধ্যের পরিবর্ডে কোন প্রকার 
ফল প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখ! (ঘ) দুঃখ এবং মৃত্যুকে ভয় করা (উ) মরিবাব 
সময় প্রিয়পরিজনের স্মরণ করা । সম্পেখনা-পূর্বক যাহার মৃত্যু হয় তাহাব 
ত্বর্গ কিদ্বা মোক্ষেরও প্রাথি হইতে পারে। 

৩। সাময়িক প্রতিমা _শিক্ষাত্রতে যে সামমিক ত্রতের উল্লেখ হইয়াছে 
তাহ! প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা এবং মধ্যবাক্সি এই চারি সময়ে প্রত্যেকবারে 
নির্দোষ (নিরতীচার ) ভাবে পালন করার নামই সামগ়িক প্রতিম।। 

৪1 প্রোষধ প্রতিমা! -শিক্ষাব্রত্ে যে প্রোবধোপবাপত্রতের উলেখ 
হইয়াছে, তাহ! নিরতীচাব ধারণ কবাব নামই প্রোযধ প্রতিমা । 

€ | সচিত্্ত্যাগ প্রতিমা-এই শ্রেণীতে ফল, মূল, কন্দ, শাখা, বাঁজ, 
পুষ্প, প্রভৃতি চিত্ত ( জীব সহিত ) পদার্থ তাপকু তক্ষণের ত্যাগ করিতে হয়। 
অর্থাৎ এ সকল পদার্থ গাছে পাকাইয়া অথবা অগ্রিতে সিদ্ধ কবিয়। 'অচিত 


করিয়া খাইতে হয়। 
৬1 দ্িনমৈথুনত্যাগ এবং বাজ্জিতৃক্কিত্যাগ প্রতিমা-_-এই শ্রেণীতে ধ বসে 


মৈথুনত্যাগ এবং বাকিতে ' স্ধ্যান্তের পর) অল্প, গ্বাছা, লহ, পেয় এই 
চাবিপ্রকারের আহারের ত্যাগ করিতে হয়। 

শ। প্রঙ্ষচষ্য প্রতিমা এই শ্রেণীতে হ্বস্ত্রীসেবনেবণ ত্যাগ করিয়া 
সর্বপ্রকার কামচেগ্াব ত্যাগ করিতে হয়। 

৮। আরম্ত-ভাগ প্রতিমা--এই শ্রেণীতে ব্যবসাধ, বাণিজ্য, কৃষিকন্ম, 
চাকরী প্রভৃতি সমস্ত আরস্কের ( বাহাতে জীবহিংসা হয় ) ত্যাগ করিতে হয। 

*। পরিগ্রহত্যাগ প্রতিমাঁ-এই শ্রেণীতে ধনধান্যাদি বাহা পরিগ্রহেব 
উপর মমত] ত্যাগ করিয়া সম্তোষবৃত্তি ধারণ কবিতে হয়। 

১০। অন্ুমতিত]াগ প্রতিমা-এই শ্রেণীতে আবস্ভ, পবিগ্রহ, বিবাহ 
প্রত্ৃতি সাংসারিক কাধ্যে সম্মতিপ্রদানেরও ত্যাগ করিতে হয়। 

১১। উদ্দিষ্টত্যাগ প্রতিমা--এই শ্রেণীতে গৃহ ত্যাগ করিয়া মুনি নিকট 
লীক্ষা গ্রহণপূর্ববক এক কৌপিন, এক খণ্ড বস্ত্র, পিচ্ছিকা, কমপ্লু মাত্র ধাবণ 
করিয়া মুনিবৎ তপশ্চরণাদি সমন্ত ক্রিয়া করিতে হয়। 

এই প্রকার শ্রাবকের একাদশ শ্রেণী বা প্রতিমার বণনা কর! গেল। 
যে ব্যক্তি উচ্চ শ্রেণীর কোন ত্রত ধারণ করিবে, তাছাকে নিম্থ শ্রেণীর 





আশ্বিন,১৩১৯।] জৈনধশ্বের কিছ পরিচয় । ৫৫৩ 








ব্রতগুলিও পালন করিতে হইবে । এইক্ষপ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতক্স শ্রেণীতে 
উঠিতে হয়। 

গৃহস্থের জন্য দৈনন্দিন ছয়টি অহুষ্ঠান আছে--ইজা' বাতা, দত্ত, ম্বাধায় 
সংযম এবং ভপ (১) প্রতিদিন দেব শাস্ত্র গুরুর পূজা কবাকে ইজা কম্য 
বলে। (২) আস্‌, মসি, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প এবং পশুপালন এই ছয়প্রকাৰ 
জীবিকার মধ্যে কোন প্রকাব জীবিক! অবলম্বন করাকে বাতা কর্শা বনে, 
€ ক) অসি--তলোয়ার বন্দুক প্রভৃতি শত্্রধারণ পূর্ব্বক বাজ্জ্য ব্যবস্থা কব'। 
(খ) লিখন পাঠনাদি কাধ্য দ্বাব। জীবিকা অজ্জন কবাকে মসি বলে। 1 প। 
কষি ক্ষেত চাষ করিয়। ধান্তাদি উৎপন্ন কর! ( ঘ) বাণিজা-_ক্রয় বিক্রম স্বাব 
জীবিক। অন্জল কর (ঙ) শিল্প-_-কুম্তকারের কাজ, কশ্মকারেব কাজ, সণ, 
কারেব কাজ, বন্ত্রকারেব কাজ, তন্তবাধের কাজ প্রন্ভৃতি কাজেখ দ্বারা জীবিক 
অঞ্জন করবা, ' চ) পশ্রপালন -গো, মহিষ প্রভৃতি পঞঙ্ড পালন কবিহ' 
াবিকাজ্জন করা। শুহীকে এই প্রকারে ন্তায়পূর্বক জীবিকা উপার্জন করিহ। 
সংসার চালাইতে হয়, অন্ত কাহায়ে। গলগ্রহ হইতে না । অসি-কাধ্যকণ্ত। 
বাঙ্ন্াবগীকে আত্মপালন ( স্বকায় দেশ বক্ষ মতিপালন ! বুদ্ধি নিশ্মল রাখা 
কুলপালন (বাজকুলের রক্ষা! প্রজাপালন অর্থাৎ পুণ্তবৎ স্বকীয় প্রঙ্গার পাল 
কবিতে হয়। (৩) চারিপ্রকারের দান করাকে দত্তি কম্ম বলে। চা 
প্রকারের দান--অভয় দান) আহাব দান, বিচ্যাদান, এবং উধপ দান কঞঙ্গ। 5) 
জ্ঞান বুদ্ধির জন্য উপযুক্ত শাস্ের অধ্যয়ন করা অথবা উপদেশ দান করাকে 
্বাধ্যায় কশ্বম বলে? [£ 7 পঞ্চেঞ্জিয় এবং মনকে পংযম কবাকে সংঘম কশ্প 
বলে) (৬ )অনশনাদি দ্বাদশ কর্ম করাকে তপঃ কম্ম বলে। 

এই সকল ব্যতীত গর্ভাধানাদি ব্রিপঞ্চাশৎ ক্তিয়াও গৃস্থের জন্য "আণ্দ 
পুরাণে” কথত হইয়াছে । ইহাদের ভিতর কতিপয়ের বর্ণনা করা যাইতেছে-_ 

১। গর্ভাধাল ক্রি স্থ্ী প্রথম ঝতৃযতী হইলে ষ্ঠ দিবসে তাহাকে 
ম্রানাদি করাইতে হয়, পরে পতির সঙ্গে দেব পূজা করিয়া রাতে সন্তানপ্রাপ্িব 
জন্ত সহবাস করিতে হয়। ইহাকে গর্ভাধানক্রিয়! বলে। ঞ্লতৃকাল ব্যতীত 
ন্যকালে সহবাদ করা অবিধেয় | 

* কোন কোন জাচার্ধা উবখঙগানকে আভয়জালেক্ ঘধ্যে পরিগশিত কনিকা তাঁচার 
পরিবর্তে বডিকাদান । ধশ্শালা উত।দি ) বজিয়াছেন। 


০৫৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ-ল্ম সংখা।। 





২। প্রীতিক্রিয়া গর্ভাধানেব পর গর্ভণীর চিন্ত প্রসঙ্গ করিবার জন্য দেব 
পৃজাদি উৎসব কর! 

৩। সুগ্রীতিক্রিয়া__গর্ভের পঞ্চম মাসে দেবপৃজাদি উৎসব করা। 

৪। ধৃতিক্রিয়া--সন্তম মাসে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিকামনায় দেবপৃজাদি- 
উৎসব কর]। 

৫€। মোদক্রিয়া_-নবম মাসে গর্ভপুহ্ির জন্য গর্ভিণীব শবীরে মন্তরপুর্ধ্ক 
বীঙ্গাক্ষরলিখন এবং বক্ষাবন্ধন করাকে ঘোদক্রিয়া বলে । 

৬। প্পিয়োস্তবন্ছিয়া__প্রসব হইলে পুজনাদি উত্সব করাকে ঠিযোস্তব- 
ক্রিঘ। বলে। 

৭। নাঁমকরণক্রিয়া_দ্বাদশ দিবসে গুরু এবং গৃহস্থাচার্যের পৃজনপুর্ববক 
শালকের নামকরণ করা । 

৮। বহিষানক্রিয়া_দ্বিতীয বা তৃতীয় কা চতুর্থমানে বালককে প্রস্থতি- 
গৃহ হইতে বাহির কর!। 

৯। অক্নপ্রাশন_-সগ্তম অথব। অষ্টম মাসে বালকের অক্পপ্রাশন করাইতে 
হয়| 

১*। বুযুহিক্রিয়া_বালক এক বর্ষের হইলে তাহাব বার্ষিক উৎসবে 
( বর্ধ গাঁঠি) ইষ্ট, মিজ্র, বন্ধু প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে হয়। 

১১।  কেশবায়__কেশমুণ্ডনপূর্বক শিখাধারণ করা। ইহাকে চডা 
কর্শও বলে। 

১২। লিপিসংখ্যানসংগ্রহ-_পঞ্চম বধে উপাধ্যায়ের নিকট ওন্কার লিখন 
করাইতে হয়, অর্থাৎ বিদ্যারস্ত করাইতে হয়। 

১৩। উপনীত-_অষ্টম বর্ষে তাহাকে গুরুর নিকট পঞ্চান্ুব্রত, যজ্জোপবীত 
কটি স্থত্র, শিখাবন্ধন প্রভৃতি ক্রিয়। ধারণ করিতে হয়। 

এই প্রকার ব্রতচধ্য), ব্রভাবতরণ, বিবাহসংক্কার, বর্ণলাভ, কুলচধ্য।) গৃহ- 
শিক্ষা প্রশান্তি প্রভৃতি ৫৩ ক্রিয়া আছে। এ সকধ্বের বিস্তৃত বিবরণ জিন- 
সেনাচাধ্য কৃত “আদি পুরাণে” * গ্রকটিত হইয়াছে । 

আবকের (গৃহস্থের ) ধন্মেব বর্ণনা এ পর্যন্ত করা! গেল, এখন যতিধর্টের 
বর্ণনা করা যাইতেছে । 


হু এই আদিপুরাণ বুল সংস্কক ও যহান্াীয় ভাষান্যবাদ লহিত সুজিত হইয়াছে, সূল্য 
২৫৭ টাকা। 


আশ্বিন, ১৩১৯] জৈনধর্্ের কিঞ্চিখি পরিচয় । ৫৫৫ 


ঘতি শবে সাধু এবং মুনি বুঝিতে হইবে। শ্রাবক একাদশ প্রতিমা 
ধারণ করিবাব পর, গুরুর নিকট মুলিধীক্ষা গ্রহণ করে। মুনিকে অষ্টাবিংশতি 
মূলগ্রণ ধাবণ করিতে হয়, অষ্টাবিংশতি মুলগুণ-_ _-অহিংসা, সত্য, অচৌধ্য 
বর্ষণ, অপবি গ্রহত্ব ( পঞ্চ মহাব্রত )3 ঈর্ঘ্যা, ভাষা, এষণা, আদাননিক্ষেপন, 
উৎসর্গ পৌঁচ সমিতি) সাময়িক, প্রতিক্রমণ, প্রত্যাখ্যান, ব্ন্বনা, স্বতি, কায়োৎ- 
সর্গ (ছয় আবস্তক ক্রিপন।, পঞ্চেক্িয়ের পঞ্চবিষরের ত্যাগ, নগ্রতা, কেশলু্চন*, 
দিবসে একবাব ভোজন করা, খাড! হইয়। ভোজন পান করা» পাণিপাজে 
ভ্বোজন কব।, স্নান ত্যাগ, দস্তধাবন ত্যাগ । ইহী বাদেও চৌস্কাশি লক্ষ উত্তর 
গুণ আছে। হহার্দের বিস্তৃত বিবধণ “মৃূলাচার” প্রভৃতি যত্যাচার গ্রন্থে 
লিখিত আছে । 

উত্তর গুণেব মধ্যে, সবগুণ ন। থাকিলেও সাধুর সাপুত্ব নঈ হয় না, কিন্ত 
মূলগ্তণেব “কানো একটা গুণ না থাকিলে, সাধু বলা যাইতে পাবে ন।। 

সাঁধুকে ডীজনীর্থ গুহান্থেক বাড়ী খাইতে হছ। শহন্থ গুত্তযহ ভজন 
সময় বাড়ীব দ্বারে বিষ? দ্বারপেক্ষণ ( সাধুদিগের অভার্থনার জন্য দ্বাবে 
বসা) করিয়, থাকে। সাধুকে ত্বারের নিকটস্থ হইতে দেখিলেই হর্যপ্রফু্ 
নয়নে তাহাকে “তিষ্ঠত” “তিন্তত” “আমার শুদ্ধ শ্রাবককুল” “শ্তদ্ধ আহাৰ 
গ্রহণ করুন" ইতাদি নবধাভক্কিঘবারা আহ্বান করিয়। গৃহী হাহ! কিছু শুদ্ধ 
ভোজনসামখী প্রদান করে, তাহ! সাধু গ্রহণ করেন।- সি গৃহস্থ নবধাভক্তি 
পূর্বক আহ্বান না করে, তাহ। হইলে তাহার গৃহে প্রবেশ করিবেন শা, অপর 
গুহে চলিয়! বাঁইবেন। এই প্রকাব পাচ গুহস্থ্ের দ্বারে যাইবেন। যদি পাচ 
গৃতস্থের মো কোন গুহস্থ নবধাভক্তিপর্বক অভ্যর্থনা না করে, তাহ। হইলে 
“অস্য আম।ব উপবান”, একপ বুঝিয্প। বনে চলিয়া আসিবেন এবং ধ্যানস্বাধ্যায়- 
দিতে মগ্ন হইবেন। সাধু কাহারও নিকট কিছু যাজ্কা করিবেন না। শ্রীক্- 
কালে পর্বতশিখরে এবং শীতকালে নদীতভীরে খোলামাঠে (চাবডায় ), বর্ষা" 
কালে গাছেব তলে বসিয়। তপশ্চরণ করিয়া থাকেন। ইহাই শুনিধর্ম | 











সাপটি শশা 





পপ পাশ লি শপ 
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* তন সাধুরা চতুমণসের পর হত্ত হারাই কেশোৎপাটন করিকা থাকেন । 
» সখৈ সরোবর জল তরে, সুখৈ তরঙ্গানি-তোক্স । 
বাটে বাটোজী না চলৈ', জহ ঘাম গরমী হোর় ॥ 
তিহুস্কাল মূদিবর তপ তপৈ' গিরিশিখর ঠাড়ে ধীয়। 
তে সাধু মেরে যম বসৌ, মেরী হলো পাতকপ্ীর ॥ ১॥ 





৫৫২, উদ্বোধন | [ ৯৪ বর্ষ--*ম সখ্য | 








(৪ ) 
পুণ্য এবং পাপের স্বরূপ । 

জৈনমভে দয়া, পরোপকার, সৌজন্য, দান, স্বার্থত্যাগ, ব্রক্ধচর্য্য, গুণপ্রীতি, 
বাৎসল্য, দেবপুজা, গুরুভক্কি, শাস্সাভ্যান, বিনয়, দবিদ্ররকে সাহাধা' করা, ছয় 
প্রকার জীবিকাব মধো কোন একটিকে ন্থায়পূর্ববক গ্রহণ করা, নির্ববাণস্কৃমিব 
জন্য যাত্র। কব! প্রত্ভৃতি কাধ্যকে পুণা কর্ম বলা হয় এবং মিথ্যাশ্রদ্ধা, হিংসা, 
অসতাভাষণ, চৌধ্য, বাভিচাব (কুশীল সেবন ১, অতিপরিগ্রহ, মৌহ, ক্রোধ, 
গর্ব্ব, কাপট!, লোভ, নিন্দা, আলশ্, প্রমাদ, অভতক্ষ্যতক্ষণ প্রভৃতি কা্যকে 
পাপকম্ম বল| হয়। স্নান করিলে পুণ্য হয় ন, গৃহস্ককে -শাবীরিক মিপ্ধত।| 
স্বচ্ছ-ভাব জন্য এবং স্বাস্থ্যবন্মীব জন্যই আসান করিভে ভম ॥ গঙ্গ| যমুনা প্রত্থীতি 
নদী বিশেষে অথব। সমুত্রে ম্নান করিলে পুথা হয়, একথা জনম*ত স্বীকাব 
কৰবেন শা। গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতি পর্যেব কোন মাহাত্ম্য আছে এবং এঁ 
সমযে বিশেষ ক্রিয়া করা কিবেয়। একথার কোন উলেখ ৫জন শাস্ত্রে নাই। 
শ্রাদ্ধ, পিগুদান, গোপৃজ। তুলসীপুজা, বট পাকর (অশ্ব ) পুজাদি জৈনমতে 
পুণ্য কাজেব তালিকার মধ্যে পড়ে নাই। 

(৫) 
কম্মবন্ধন । 

“জৈনধন্মের মুখাতত্ব' নামক ছিতীয় প্রকবণে “বন্ধতত্বেব বর্ণনাব সময় 
ইহার ( কশ্মবন্ধন বর্ণন। কর] হইয়াছে । চেতনের অর্থাৎ জীবের 'আত্মা ব) 
অনাদিকাল হইতে কম্মবন্ধন হওয়াতে এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে । 
যখন কম্মবন্ধন সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়। যাইবে, তখন সে মুক্ত হইবে । আত্মা 











খন খোর গরক্ৈ' ঘন ঘটা, জল পর পাবসকাল। 
চছগুর চমকৈ বীন্ধুরী, অতি চলৈ শীতল ব্যাল! 

তরু হেট তিটৈ' তৰ জতী, একান্ত অচল শরীর । 

তে সাধু মেরে *১, ॥২ 

জৰ শীতমাস তুষারসৌ”, দা সকল বনরায়। 

জব জসৈ পানী পোখরা , খরছটৈ সবকী কায ॥ 

তব ন্গল নিবলৈ' চৌছটে, অথব। নদীকে তীর। 

তে সার, ৮ 

-জৈন কবি ভূথর দাস। 


আশ্িন॥ ২৩৯৯।] জৈনধন্মের কিঞ্চি পরিচয় । ৫৫৭ 


সাপ? 
পর্শন (সামাগ্ত জান) জান (বিশেষ জ্ঞান ) এই ছুইটী স্বগুণ। এই ছুই 
গুণ ভ্বার। অর্থাৎ দর্শন এবং জ্ঞান দ্বাব! আত্ম। যে যে পদার্থ দেখে বাজান সেই 
দই পদার্থে আত্মার রাগ দ্বেষ হইর। খাকে! এই রাগছেষবপ “পবিনয্ণ” 
(প্রবৃতি) হওয়াই কর্্ববন্ধনের যুলকারণ | এ কাবণেরই উপচাবকে (ব্যবহা বউ: 
কব) কশ্মবন্ধ বল! যাইতে পাবে। 





(৬) 
মোক্ষের স্বপ এবং তাহার প্রাপ্তির উপায়। 


সমস্ত কর্ম হইতে-নিস্কৃতি পাওয়।, পৃথক্‌ হওয়াকে, মোক্ষ বল। হয়। পুর্কেই, 
বলা হইয়াছে, আম্ম। যে দে কশ্বন্ধনস্থিতিতে ধর। পড়িয়াছে, €দই সেই কথ্ম- 
বন্ধনেব হত নাশ হইতে থাকে, তৎসঙ্গেলজে উহ্হার অবস্থার পরিবর্্ন 
হইতে থাকে । এই অবস্থ। পবিবর্তনকে টজৈনমতে গুণস্থান বলা হইয়।ছে । 
গুণস্থান চতুদ্দশ প্রকাব, প্রথম মিথ্যাত্বনামক গুণস্থান। এই গণস্থানস্থিত 
জীব পমস্ত কশ্মদ্বাব। চেষ্টিত থাকে । তখন সেম্বকীয় হিতাহিত জানিতে 
পাবে ন।। কোন কারণে নখন তাহার হিতাহিত বুঝিবার জ্ঞান হয়, তখন 
তাহাব জ্ঞানেব অনুযায়ী তৎপরিমাণ শ্রদ্ধ। হইয। থাকে । এই অদ্ধাকে ভৃতীন 
এবং চতুর্ধ গুণস্থান বল। বায়। চতুর্থগুণস্থানে লে শ্রন্ধ! নির্মল হয়, তখন 
ভাহাকে সমাজ গুণস্থান বল। হয়। ততীয় গুণস্থানে শ্রদ্ধা নির্মল হয় ন।, মিখ্যাত্ 
দ্বাব! মিঙিত থাকে, এইজন্ত ততীয় গুথস্থানের নাম মিশু গ্রণস্থান। 

কণনে। কখনো! এই জীব তৃতীষ্ষ এবং চতুর্থ গ্ুণস্থ্বন হইতে চ্যুত হই 
প্রথম শুণস্থানে রে দভায়। চাত হইবার পশ্চাৎ বাব পে প্রথম গুণ- 
স্থান প্রাপ্ত ন। হয়, অর্থাৎ দুইযেব মধাবভী স্থানে স্থিতি কবে ভাবহ সেই 
স্থিতিকে ছেতীয় সাসাদন নামক গ্রণস্থান বলা হর 
চতুর্থ গুণস্থানে কেবল জীবের হিতাহিতেব শ্রন্ধামাঞ্র হইয়া! থাকে, ত্রতাবণ 
প্রভৃতি কিছুই হয় ন1। 

পঞ্চম *৭স্থানে আবকেব অহিংস, নতা, অচোর্ধ্য প্রভৃতি পঞ্চ অন্ুব্রত, 
তিনগ্তণরত) চ,বিশিক্ষা! ত্রতরখাবণ প্রভৃতি একাদশ প্রতিমা পধ্স্ত আচবণে 
শ্রদ্ধ। হইয। থাকে, ধর্দি কেবল আঁহংস। নামক অন্ত্রতে শ্রন্ধ। হয় তাহা হইচুল ও 
সে পঞ্চম গুণস্থ।ন্বর্তী হইবে, সমস্ত একাদশ প্রতিম। পধ্যস্ত ব্রতধাবণে ৭ লে 
একই কথ । পঞ্চম গুণস্থানেব নাম সংযতাসং্বতগুণস্থান | 
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&৫৮ উদ্বোধন ! [ ১৪শ বর্ঘ-.:৯ম সংগ্য]। 


চা 





তারপর মুনির অহিংলা্দি মহাত্রত ধারণকে হষ্ঠ প্রমত্তসংযত-নামক গুণস্থীন 
বলে। এই গুণস্থানে প্রমাদের দোষ ঘটিয়। থাকে এইজগ্ত ইহাব এ্ইকপ 
নামকরণ হইয়াছে । 

সপ্তম গুণস্থানে গ্রমাদ দোষ নষ্ট হইয়া যায, এইজন্য ইহাকে অগ্রন্ত্শ্তণস্থান 
বল! হইয়াছে । 

তারপর যোগনাধন (মন বচন কায়) দ্বার চিত্তের একাগ্রত। বৃদ্ধি হইতে 
থাকে, এবং কর্শবন্ধনের নাশ ও ধারাগ্রবাহক্ধপে অর্থাৎ শীন্ত্র শীঘ্র হইতে থাকে । 
এই গণস্থানে চিত্তের যে বৃত্তি হয় তাহা পুর্বে কখনো হয় নাই বলিয়| ইহার নাম 
অপুর্ধবকরণ গুণস্থান। | 

নবম অনিবৃত্তিকরণ গপস্থান। এই গুণস্থানে পরিণামে বিশেষ কোন 
পরিবর্ভন হয় না। 

দশষ গুপশ্থান সুস্সাম্পরায়। এই গুণস্থানে সমস্ত কবায় স্ুশ্্ হইয়া 
থাকে । 

একাদশ গণস্কানের নাম উপশাস্তমোহ। এই গুণস্থানে সমস কষায়ের 
উপশম হুইয়। থাকে । কিন্তু এই গুণস্থান হইতেও জীব ঢ্যত হইয। সন্তরম, ষষ্ঠ 
এবং চতুর্থ গুণস্থান পর্ধ্যস্তও নামিয়া আসিতে পাবে । 

দ্বাদশ গুণস্থানে মোহনীয়, জ্ঞানাববণীয়। দর্শনাববণীয় এবং অস্তবায় এই 
চারি ঘাতিয়৷ * কর্মের সম্পূর্ণ নাশ হইয়া থাকে । এইজন্য ইহার নাম ক্ষীণমোহ 
গণস্থান। এই গণস্থানে চারি প্রকার শুরুধ্যানেব + মধ্যে প্রথম পৃথক্ষ,বিতর্ক 
দিচাঁক এবং দ্বিতীদ্ষ একক্ত-বিতর্ক বিচাব এই ছুই ধ্যান তইয। থাকে। প্রথম 
ধ্যানে মন বচন কায় তিনের যোগই থাকে । দ্বিতীয় ধ্যানে তিনযোগের মধ্যে 
ফোন একটি থাকে । 

এই একাগ্রধ্যানের প্রভাবে অস্তমুহূর্তের মধ্যেই (৪৮ মিনিটে এক মুহূর্ত । 
এই ৪৮ মিনিটের মধ্য মধ্য কাল ) সযোগকেবলী-নাঁমক ত্রয়োদশ গুণস্থানেব 
আবির্তাব হয়। এই গুণস্থানে আত্মার অনস্তদর্শন, অনন্তজ্ঞান ( কেবল জ্ঞান ) 
অনস্তশ্ুখ, অনস্তবীর্ধয এই চারি স্বাভাবিক গ্রণ প্রকাশিত হইয়া থাকে । কেবল 


পাশা শীট শীীশীশিন্গা এ 


* আক্মার আনাদি গ্ণকে যেঘাত করে তাহাকে ঘাতিয়া কর্স বলে, যাহা না করে 
তাহাকে আখাতিয়। কর্ত বলে। আঘাতিয়। কর্ন চারিটি _বেদনীয়, আমু, নাম, গোজ। 

+ ধ্যান ঢাক্মি প্রকার _ছর্ধ্যান, নৌব্্রধ্যান, ধর্মধ্যান এবং শুক্ধ্যান। ইছাঃদের 
প্রভোকেক্জ আবাক্জ চাযি চায়ি ভাগ জাছে। 





আঙ্ছিন, ১৩১৯।] টজনধর্মের কিঞি্তি পরিচয় | ৫৯ 


জ্ঞান প্রকটিত হও! মাজ্রই হ্বর্গ হইতে ইশ্রকুবেরাদি দেবগণ আসিয়া! সমবশবণ- 
শাঞ্ক সভার রচনা করেন। এই জার মধ্যে দেব, মানুষ, পঞ্জদিগের দ্বাদশ 
প্রকারের সম! একত্রিত হয়। কেবলী ভগবান্‌ এই সকলকে ধর্দোপদেশ 
দেন। আত্মার এই অবস্থায় অরহস্ত। পরমেশ্বর, সর্বজ্ঞ, ভগবান্‌, প্রত, 
প্রভৃতি নাযোচ্চারণ করিয়া ইন্দ্র, ধরণীন্্, চক্র বর্তযাদি রাজেজগণ এবং সর্ব্লো ক 
তাহার স্বতি এবং পৃ করে। তারপর এই কেবলী ভগবান্‌ সর্ধদেশে বিহাব 
( পর্যাটন ) করিয়। ধর্বোপদেশ দিতে থাকেন । যখন আয়ুব কিছু শেষ থাকিতে 
আরুধ্যানের তৃতীম ভেদ, শুক্ষুক্রিয়া গ্রতিপাত নামক ধ্যান হহয়! থাকে তখন 
এই ধানের প্রভাবে আত্মার প্রদেশ মস্ত জ্রিলোকে ব্যাপ্ত হইয়! পুনঃ সঙ্কুচি্ত 
হইয়া শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আসে । এখানে কেবল কায 
(শরীর ) যোগই থাকে । তারপর বু[পরতিক্রিয়ানিবৃত্তিনামক চতুর্ঘধ্যান 
স্বারা চতুর্দশ গণস্থাণের আবির্ভাব হুয়। 

এই গুণস্থানে শরীরও নষ্ট হুইয়া যাযস। এইজন্য ইহাকে অফোগকেবলা 
গুপস্থান বলে। এই অবস্থায় শরীর কর্পৃরবৎ্থ যক্্রতন্র গলিয়। উড়িক্া যায়। 
এই অবদ্ধাকেই শির্বাণ অথবা মোক্ষ বলে। এই গুণস্থানে আত্মা অ, ই, উ, 
স্* ৯ এই পঞ্চবর্ণ উচ্চারণ করিতে ঘতটুকু সময় লাগে ততক্ষণ থাকে । 

আত্মা শরীর হইতে পৃথক্‌ হইয়া তিন লোকের অগ্রভাগে স্চ্ধিশিলা- 
নামক স্থানে যাইন্া স্থিতি করে। সেখান ছইতে আর কোন কাজেও প্রত্যা- 
গমন করেনা । মুক্ত জীবকে সিদ্ধভগবান্‌ বল! হয়। সেই সিহ্ধশিলা্ অনন্ত 
অনস্ত জীব অনাদি কাল হইতে বিস্তমান আছে এবং অনন্ত কাল পর্যাস্ত 
এই প্রকারই থাকিবে । সিন্ধ ভগবানের মুখ্যতঃ অষ্টগুণ-_- ১) সম্যক্ত, (২) 
অনন্ত জন (৩) অনস্তরর্শন (9) অনন্ত বীর্ধয (৫) সুন্ষত্ব (৬) অবগাহনত্ব (৭) অগুরু- 
লঘুত্ব এবং (৮ ) অব্যাবাধত্ব। এই প্রকার মোক্ষের কিঞ্চিং পরিচয় দেওয়া 


গেল। 
মোক্ষমাধনেব উপায় সম্যকৃদর্শন,। সম্যকৃজ্ঞান ও সম্যক চারিজজজ এই 


রত্ুত্্রঘ। এই রত্বজয়ের স্বর্প পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে । হে চতুদর্শ গুণস্থানের 
কথ। এতক্ষণ বলা হইয়াছে ভাহাতে ক্রমশঃ আরোহণ করিয়া মোক্ষপদ 
প্রাপ্ত হওয়া ষায়। এই সকল গণস্থানই মোক্ষ প্রাপ্তির উপায়, কেননা এদেব 
ভিতর দিয়াই রত্বত্রয়ের ক্রমশঃ উদ্লতি হয়, এবং চতুর্দশগুণস্থানে পুর্ণত। লাত্ত 
করে। রত্বক্রয়ের পূর্ণতা না হইলে মোক্ষ হয় না। 








€৫৩৬৯ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ব-০ম সংখ্যা । 








(২৭ ) 


মুর্তি-পৃজা | 

যে সকল মহাত্মা সংসার হইতে (গৃহস্থাবস্থা। হইতে ) পৃথক্‌ হইয়া পরম, 
বৈরাগাপদ্দ ধারণ পূর্বক একাগ্রধ্যানপ্রভাবে গুণস্থানে আঙ্োহণ করিয়া 
ঘাতিয়া কর্বর্ধনকে নষ্ট করিয়াছেন এবং সর্বজ্ত্ব ও পরমেশ্বপদে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছেন, তীহাদিগেব ধ্যানমুদ্র৷ ( ধ্যানাবস্থা ) এবং গুণরাঁজি সাধারণকে 
প্মরণ করাইয়া সেই পথের জন্য ব্যাকুলিত করিবার উদ্ছেশ্টে তাহাদিগেব 
মুদ্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং চিন্রাঙ্ছণ করা হয়। যে উদ্দেশ্যে মহাত্মা 
পুরুষদের পাঁধাণবর্ডি স্থাপিত হম্ম এবং আলেখ্য (ফোটে ইত্যাদি । 
গৃহে, বিদ্যামন্দির প্রভৃতি স্থানে বাখা হয় জৈনগণও সেই উদ্দেশ্টে সর্তিপূজা 
করিয়া থাকেন। মূর্তি পৃজা! কবিধাব সময় পাথর কিংবা সাধু মহাত্মাদেব 
আকৃতির স্ততি কব হয় ন।, কিন্তু মাহাদিগের সেই মুর্তি আছে, তাহাদিগের 
গুণরাজিরই স্বত্তি এবং পুজা কর। হ্য। নিজ নিজ জীবনে স্বাহাতে এক্ষপ 
হইতে পার যৃর্তিব ধ্যান ভাহারই স্মবণকাত্বক। 

মৃর্ধি খঙ্গাসন এবং পল্মামন এই ছুই প্রকারের । উভয়ই ধ্যানাবস্থাব 1 
খঙ্গাসন মস্তি দণ্ডায়মান । পদদ্ধয় বেশ পোজা, পরম্পব প্রায় সংলগ্র, বাহুদ্বয 
আ'্জান্ুলম্বিত। নেত্রের দৃষ্টি জদ্ধ-উন্মীলিত, নাসাগ্রে স্থাপিত । উভয় প্রকাবের 
মু্রিই বশ্্রীলঙ্কারবহিত। ষুর্তিব নিকট কোন স্ত্রী বা কোন প্রকার 
শস্মাদির মু্তি থাকে না। 

যোগাভ্যাসের যে সব উৎকৃষ্ট মুদ্র। শ্রীমন্ভগরৎ গীতায় কথিত হইয়াছে * 
জৈন মৃ্িতে ঠিক সেই সব প্রদশিত। 


স্পা ০ সপ শা তি স্পা - শীট | ১১৯ ০৯৮ আর শশা 
রঙ 





* “স্যং কায়শিকো তটবং ধাবমন্রঙ্গং শ্থির$ । 
সংপ্রেক্ষ নাসিকাগ্রং স্বং দিশস্চানবলোকয়ন্‌ | ১৩ 
প্রশাস্তাক্স! বিগততীবব্রঙ্চারি ব্রতে স্থিত: । 
মন: সংষম্য মচ্চিতে। যুক্ত আর্গীত যৎপরঃ॥ ১৪ 
যুঞ্জরেৰং সদাক্মানং যোগী নিয়তমান্সঃ| 
শান্তিং নির্বাণপরমাং মংসংগ্কামধিগচ্ছতি || ১৭ 
৬ অঃ! 
গ্রেছের যধ)ভাঁগ, মস্তক গু আুবাদেশকে : জর্থাৎ মুলাধার হইতে মন্তকের অগ্রভাগ 
পরাস্ত ) সরল ছু নিশ্চল ভাবে ধান্সণ কলির, স্থির হইয়া, শ্বীষ্প নাসিকার অগ্রভাগ 





আস্ষিন ১৩১৯।] €জনধন্মের কিঞ্ষ্ছি পরিচয় | ৫৬১ 


ভগবদশীতার হে প্রকার 'খ্যানের, মাহাক্বা, বর্ণনা করিয়াছেন, জৈনধ্খ- 
গ্ন্থও সেই প্রকার ধানের মহত্ব কার্তন করিষ্বাছেন। শুরুধ্যান ছাড়া 
কেবল জ্ঞান এবং মৃক্কি কদাপি হইতে" পারে না_এটী জৈনধর্মের মৃখ্য 
সিদ্ধাস্ত। নেই শুরুধ্যান কি প্রকারে করা যায়, এবং কোন কোন মহাত্মাগণ 
কোন কোন প্রকার করিয়াছেন তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইবার জন্যই মৃষ্ঠির 
স্থাপনা এবং পুর্জা কর! হুয়। 

জৈনগণ মৃ্ঠি পৃজ। অষ্টবিধ ছিনিষে করিয়া থাকেন । অষ্টবিধ জিনিষ-_- 
(১) মৃদ্তিকে জলদ্রারা অভিষেক করান (২) মুত্তির সম্মুখে চন্দন এবং কেশর 
(জাফরাণ / অর্পণ করা 1৩) মূর্তির সম্মুখে অক্ষতের ( তণ্ডলের ) পু করা 
(৪) পুষ্প (৫) নৈবেগ্য রাখা (৬) প্রদীপ জালা (৭) ধূপ পোডান (৮ ফল 
রাখা । এই 'ষ্ট জব) পৃথক পৃথক মক্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সম্পণ করিতে 
হয়, এবং লমন্ত মিশ্রিত করিয়া! অর্ধ্য দিতে হয়। পুজার স্থানে আহবনীয়, 
গাহপত্য ও দক্ষিণাঘ্ি এই তিন প্রকারের অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া হোম 
করিবারও বিধি আছে। অরহস্ত (অহৎ) গৃজা, লিদ্বপৃজা, গুরুপূজা, সরহ্থতী 
পূজা, (শান্তর পূজা) গ্রতোক তীর্ঘস্করের পৃজা, নির্বাণ ভূমির পৃজা, দশলক্ষণ 
ধর্মের পৃজ্া, রত্ুত্রয় পৃঁজা, এবং যোডশকারণ পূজা প্রভৃতি অনেক প্রকারের 
পুজা আছে। প্রত্যেক পুজাতেই সদ্‌গুণের বর্ণনা এবং স্তত্তি করা হইয়। 
থাকে । পুজায় যে সব জিলিষ অর্পণ করা হয় তাকে নির্দাপ্য বলে। 
নিশ্মাল) কোন জৈন লোক কোন প্রকার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করে না। 
এরূপ নিষেধ আঞ্জা আছে । নির্শাল্য ভক্ষণে বড় পাপ, উক্ত হইয়াছে ।-___ 
এই প্রকারে রর $ পূজার কিঞ্িৎ পরিচয় দেওয়া গেল। 














শা শা 


অবলোকন করিয়া এব অদ্কদিক অবলোকন না করিয়া গ্রশাস্ততিত, নিরাক গু ব্রক্গচর্ধো 
অবস্থিত হইয়া বদ লংযত করিস্া আমাতেই চিত সমর্পণ করিয়া মৎপর়ায়ণ ও মুক্ত হইয়া 
জবস্থান করিবেন || ১৩১৪ 1; 
উঞ্তরূপে সদা যন্কে সম্াহিতকারী সংঘততিত্ব যোগী নিরর্ধাণপরমা মৎসংস্থা শান্তি 
অশাপ্ত হল || ১৫) 
“কামক্রোধ বিযুক্ষাাং যতীনাং ঘত চেতসায্‌। 
অভিতে। ব্রহ্ধনির্ব্বাপং বর্ততে বিঙ্গিতাত্বনাম্‌ || ১৬ 





৫৬২, উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ_-*ম লংখ্য।। 


৬দীনদয়াল নাগ। 

(শ্ীপার্বতী চয়ণ মিত্র ) 
উদ্বোধনের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় লাগ মহাশয়কে 
জানেন, কারণ অনেকেই সম্ভবতঃ অল্পদিন হইল প্রকাশিত নাগ মহাশয়ের 
'অপূর্বব জীবনী* পাঠ করিয়াছেন। পুস্তকে উল্লিখিত শ্রীষুক্ত দুর্গাচরণ নাগ 
মহাশম্বের পিতার নামই দীনদয্বাল নাগ। তীহার বিস্তৃত জীবন আলোচন! 
করা আমার উদ্দেশ্ট নয়, স্বধু যে কয়েকটী ঘটনা স্চক্ষে দেখিয়াছি, কিন্বা 
নাগ মহাশয় ও অগ্ান্থ বিশ্বস্ত ব্যক্তিব মুখে শুনিয়াছি, তাহা লিপিবদ্ধ করাই 
আমার উদ্দেস্ট। নাগ মহাশয়েব কথা লোকে সম্প্রতি জানিয়। মুগ্ধ হইয়াছে, 
এ সময়ে তাহাব পিতার সন্ধন্ধে ঘটনাগুলির আলোচনা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক 


হইবে না। 
দীন দয়াল ১০৭ এক শত বর্ধ জীবিত ছিলেন। তীহার মহাপ্রস্থানের 


চারি বৎসর পুর্ব হইতে আমি তীহার সহিত পরিচিত হুই। তন্গেশবাসী 
হইলেও আমি ইহার পূর্বে তাহাকে দেখি নাই, কিন্বা তাহার পৃত চরিজ্রের 
বিষয় জানিতাম না। অতএব এ চাবি বৎসরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার 
কিয়দংশই এই প্রবন্ধে প্রকাশিত হইল, একথা বল] বাহুল্য । 

ভাগবতাদি গ্রন্থ পাঠ কবিলে বানপ্রস্থাশ্রমের ও তদাবলম্বী তাপসদিগেব 
আচরণের কথা জান। যায়। তীহাদের দিবাবাজ্ব্যাপী তপস্যা, আত্মসংযম ও 
অবিচলিত আত্মনিষ্টা সকলকেই তাহাদের প্রতি "মাকষ্ট করে। বর্ডমান 
কালে ছুইটী আশ্রমই ভারতে পরিলক্ষিত হয, লংলাব ও সক্স্যাস। শাস্ানুযাধী 
ঠিক ঠিক সংসার ৪ সন্গ্যাসাশ্রমাবলম্বী লোকের সংখ্যা অধুনা বিরল হইলেও 
এই ছুইটী জাশ্রম অস্ভাপিও বন্ধমান আছে-_ বরক্ষচধ্য ও বানপ্রস্থরূপ অন্ত 
ন্বাশ্রম দুইটা উহ্াদেরই অঙ্গীতূত হইয়া এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেই 
হয়। কিন্তু দীনদয়ালকে ধাহার। জীবিত দেখিয়াছেন,তীহারা সকলেই একবাক্ো 
বলিতেন ঘে, তিমি ঘেন বানপ্রস্থাবলত্বী খধিসদৃশ জীবন যাপন করিতেছেন । 
আমি ঘখনই দেওভোগ গিয়াছি, তখনই তাহাকে তপঃধ/াননিরত দেখিয়াছি । 
সংসারের কোন কাজে ব্যাপৃত হইতে দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার পুত্র ্রীু্গা- 
চরণ তাহাকে সংসারের বিষয়ে সামান্ত আলোচনা করিতেও অবসর দিতেন 











স্পা শা শশী পল 


* জীণরচচন্জর চক্রব্ভী প্রণীত “সাধু নাগমহাশয়প | প্রাপ্তিষ্কান উদ্বোধন কার্ধ্যালয়। 
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না, সঙ্ধ্যাপুজা, জপতপে নিরত খাকিয়! পিতাকে ঈশ্মরচিত্তীভেই সর্ববদ! নিম 
থাস্সিতে উৎপাহিত করিতেন, অথবা একটিতে ঈশ্বরগুণান্ববাদ শ্রবণ করিতে 
বলিতেন। দীনদয়াল অতি প্রত্যুষে নিজ্রাত্যাগ করিতেন ও শয্যায় বলিয়া বহক্ষণ 
ধরিয়। বিড়, বিড়, করিয়া প্রাতংস্মরণীয় মন্ত্রাদি পাঠ করিতেন। শ্রীযূত ছৃর্গা- 
চরণও চিরকাল অতি প্রতুযুষে শব্যাত্্যাগ করিতেন, রান্তি ৩।৪ টার সময় 
শুইতে গেলেও তিনি অতি প্রত্যষে গান্োখান করিতেন। প্রাত:রুত্যাদি 
সমাপনের পর তিনি তামাক খাইতে খাকিতেন ও পিত। দীনদয়াল শয্যাত্যাগ 
করিয়! বাহিরে আসিবামাত্র তাহাকে ভামাকু সাজিয়। দিতেন। দীনদয়াল 
প্ছাট একটী থেলো হুকোয় উচ্া সেবন করিয্না হাত মুখ প্রক্ষালন করিতে 
যাইতেন এবং ফিবিয়া আসিয়া! পুনরায় ভামাকু খাইতেন, পুত্র ছুর্গাচরণই 
স্ভাহাব জন্ম তামাক প্রস্বত করিয়া রাথিতেন, কিন্বা তৎক্ষণাৎ গ্রস্বত করিয়া 
দিতেন । সাধু দুগীচরণ যখন বাড়ীতে থাকিতেন, তখন সেখানে প্রায়ই 
সারাদিলই পাঠ, কীর্তন ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা হইত । বৃদ্ধ দীনদয়াল তামাকু 
টানিতে টানিতে তাহ! শ্রবণ করিতেন। এইক্ধপে ৯-* টা বাজিলে তিনি 
তৈল মাখিয়া ক্ষান করিতে ফাইতেন। গ্গানান্তে সন্ধা বন্দনাদি শেষ করিয়। 
ক্মনেকক্ষণ ধরিয়া স্তোত্স পাঠ করিতেন । পুজ। ও স্তোত্র পা& করিতে তাহা 
প্রায় ৩৪ট1 বাজিয়। যাইত । একালে বিবিধ দেবদেবীর ত্তোত্র সকল তাহার 
হুদয়কম্দব হইতে অনর্গল বহির্গত হইতে থাকিত। তৎপরে তিনি আহার 
কবিতে বসিতেন। শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি 
অভ্যাগতের কোন কালেই অন্তাব ছিল ন|। দুর্গাচরণ স্বয়ং সন্ল্যাসীর ন্তায় 
্তাবন অতিবাহিত করিলেও, দ্বেহুপাত করিয়া, অতিশয় আদরের সহিত অতিথি- 
সেবা করিতেন এবং অভিথিগণকে চর্র্ধচোস্লেহাপেয় আছার করাইয়া তৃপ্ত 
হইতেন। বেলা অধিক হইলে অত্তিথিগণের কষ্ট হইবে বলিয়া দুর্গাচরণ 
বাজার হইতে দ্রব্যসস্ভারের মোট স্বয়ং মাথায় করম! যত শীদ্র পারেন বাড়ীতে 
উপস্থিত হইতেন এবং তাহার সহ্ধর্শিণী নিত্য প্রাণান্তক পরিশ্রম স্বীকার 
করিয়। অমুভোপম নান। বগল ও স্ভাভ যত শীদ্র পারেন রাধিয়া দিতেন। 
তদুপরি সুমিষ্ট ছুষ্ধও অতিথিগণের নিত্য গ্রীতিসাধন করিত। অতিথিদদিগের 
জন্য পূর্ববাহেই রা হইত, সুতরাং বুদ্ধ দীনদয়ালের অনৃষ্টে ঠাণ্। ভাত ও ঠাণ্ডা 
ব্যনই প্রায় নিত্য নির্দিষ্ট ছিল। ফিন্তু তিনি এক দিনের জন্তও & ভাত 
ব্ঞ্চন খাইয়। বিরক্ত হইতেন না। একদিনও কাহাকেও তঘ্িষয়ে কিছু বলেন 





৫৬৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--৯ম সংখ্যা । 


০ 
নাই, বলিবার দ্বার বৃ করিতেন ন1। আহারান্তে তিনি সাথান্ত বিশ্রাম 
করিতেন ও সন্ধ্যার পি উঠিয়! হত্তপদাদি প্রক্ষালন ও সন্ধ্যাবন্দনাদি 
সঙ্গাপন করিদ্বা কোন কোন দিন অন্যান্ত লোকের সহিত বসিয়! কীর্তন বা 
্রন্থপাঠ শুলিতেন, নতুবা! হ্বীদ্ধ নিদ্দিষ্ট শয্যোপবি উপবেশন কবিয়া জপ করিতে 
থাকিতেন। জপ করিতে কন্মিতে রাজি ১*টা বাজি! যাইত, বৃদ্ধের 
ভ্রক্ষেপই হইত না। এদিকে সংকীর্তনাদি শেষ হইলে অতিথিগণ আহার 
করিতেন, ও নিজ নিজ বিছানায় নিত্রার্দেবীর কোমল কোলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতেন, বৃন্ধ দ'নদ্য়াল কিন্তু নিজ অভিষ্ট জগেই মগ্র থাকিতেন । এইরূপ 
প্রায় অর্ধজগৎ স্থ্ষৃপ্বির গাঢ় আলিঙ্গনে শিবন্ধ হইলেও জপনিরত বুদ্ধ জাগিয়া 
থাকিয়া, জপ ও ঈশ্বর চিন্তায় নিষুক্ত থাকিতেন। পরে তাহার চিরসহচর 
ঠাণ্ডা ভাত ও ঠাণ্ডা বাঞ্জন পুনরার উদরস্থ করিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম 
করিতেন। প্রত্যুষে উঠিয়া তাগস দীনদয়াল আবাব তাহার দৈনন্দিন তপস্যায় 
মন দিতেল। এই ভাবে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত এবং তিনি সংসারের 
স্বখ ছুঃধ হাসি কার্ল হইতে দূরে অবস্থান কবিতেন। ইহার ভিতরে একটু 
সামান্য অবসর ছিল, যাহা দীন্দয়াল ইচ্ছামত ব্যনদ করিতেন। ছুর্গাচরণ 
ইচ্ছা! ঝরিতেন না পিতা সে সামান্য সময়টুকুও ভগবৎচিস্তা হইতে বিরত থাকেন, 
এবং এ সময়ে সংসারের প্রসঙ্গ তুলিলে পিতার উপর বিরক্তও হুইতেন , 
কিন্তু বিষম বাসনা মালবহাদয়ে এতই প্রবল যে, দীনদয়াল অনেক সময়ে & 
কালে এ প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন না! 
শান করিবার পূর্বের তাহার তৈল মাধিবার সময়ে পুঝ প্রায়ই বাজারে 
যাইতেন , সুযোগ বুঝিয়া এ সময়েই দীনদয়াল সমাগত আত্ীয়স্বজনের সহিত 
সাংসারিক বিষয়ে আলাপ করিতেন । আবাব এরূপ আলাপ করিতে করিতে 
মাঝে মাঝো সশক্কচিত্তে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেন পাছে পুত্র আসিম় 
তাহাকে এভাবে নিষুক্ত দেখিতে পায়। ছুর্গাচবণ কোন কোন দিন বাজার 
হইতে ফিরিয়। তাহাকে তদ্রেপে নিষুক্ত দেখিতেও পাইতেন এবং দেখিয়া বডই 
দুঃখিত হইতেন। সময়ে সময়ে পিতাকে তক্ঞন্য গঞ্জনাও সন করিতে 
হইয়াছিল । 

এক সময়ে এক বমনী শ্রীযুত দুর্গাচরণেব গুণ্রামে মুগ্ধা হইয়া পড়েন। 
ছুর্গাচরণ রমণী মাত্রকেই জগদস্বার প্রতিযুণ্তি বলিয়া জানিতেন ও “সচ্চিদানন্দময়ী 
মা বলিয়া সম্বোধন করিতেন । এ রমণী বোধ হয় তাহা জানিতেন না, অথবা! 
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জানিলেও ছুর্গাচরণের প্রণয়ে এতদূর আত্মহার] হুইয়। পড়িয়াছিলেন যে, আপ- 
নাকে সংষত রাখিস্তে পারিতেন না। রমণী মধো মধ্যে আসিয়। দীনদয়ালের 
কাছে বসিতেন ও ছুর্গাচরণের প্রসঙ্গ তুলিয়া! নানার্পে তাহার সুখ্যাতি করি- 
তেন। শুনা যায় একদিন তিনি এতদূর উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে বৃদ্ধকে 
বলিয়াই ফেলেন__“আপনার পুত্রকে আমি কতরূপেই যে দেখি বলিয়া শেষ 
করিতে পারি না। কখন শ্রীরঞ্জের মত, কখন গৌরাজের মত, কখন বা স্বীয় 
স্বামীর মত দেখিয়া থাকি ।” বৃদ্ধ দীন্দয়ালের রমণীর অভিপ্রায় বুঝিতে বিলম্ব 
হুইল না, তত্ত্রাচ দয়াপরবশ হুইয়। তাহাকে নানাপ্রকারে প্রঘোধ দিয়। বলিলেন 
"দেখ, দুর্গা আমার ( দীনদ্য়াল নাগমহাশয়কে ছুর্গা বলিয়া ডাকিতেন ) স্ত্রী- 
লোক মাত্রকেই মাতৃজান করে । তাহার স্ত্রী বন্তমান, কিন্তু স্বীর সহিতও দৈছিক 
সম্বন্ধ রাখে না। এমতাবস্থায় তোমার এক্ধপ উন্মত্তের বচন প্রয়োগ উচিত 
নহে; উহাতে তোমারই অনিষ্ট হইবে |” রমণী তথাপি নাগ মহাশয়ের বাড়ীতে 
মধ্যে মধ্যে আসিতে নিরস্ত হইলেন না। 

ছুগ।চবণেব নিষম ছিল অতিথি অভ্যাগতর্দিগের সেবা সাঙ্গ না হইলে কখনও 
জলগ্রহণ করিতেন না, সুতরাং উক্ত রমণী বাটীতে আমিলে তাহাকে অপর 
সকলের ন্যায় অগ্রে ভোজন না করাইয়া নিজে জলম্পর্শ করিতে পারিতেন না । 
রমণীও কোনও কোন দিন কি জানি কি ভাবিয়া শত অন্নয় বিনয়েও খাইতে 
বসিতেন না। অতএব সেদিন ছুর্গীচরণ ও তৎপত্বীরও খাওয়া হইত ন1। 
রাধা ভাত ব্যঞ্ন অমনি পড়িয়া থাকিত। বৃদ্ধ দীনদয়ালের হৃদয়ে & দিনে 
বড়ই আঘাত লাগিত, ভাবিতেন, এ ছূর্কত্বার জ্বালায় আমাব ছুর্গার খাওয়া 
পর্য্যন্ত হইল না। কিন্তু উক্ত রমণীর মনোগত অভিপ্রায় নিজে বুঝিলেও পুন্রকে 
তৎ্নম্দ্ধে সহস! কিছু বলিতে পারিতেন না, অগত্যা। ক্ষপ্জ মনে, লকল অত্যাচার 
সহা করিতেন ও ভাবিতেন রমনী নিশ্চিতই পাগ্লিনী হইয়াছে । 

বর্ধাকালে পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এক অভিনব দুষ্ট ফুটিয়া উঠে,সমস্ত দেশটা 
যেন অসীম জলরাশির উপর ভাসিতে থাকে । এ কালে একদিন রাত্রে অতিশয় 
যু্টি হইতে লাগিল। অবিশ্রাস্ত মুধলধারায় বারিপাত হইলে অন্ধকার রজনী 
ঘেকি ঘোয় আকার ধারণ করে, তাহা! সকলেই জানেন। এ মহা দুর্ধ্যোগের 
রাব্মিতে ছুর্গাচরণ তীহার কুটীরে শয়ন করিবার কিছুক্ষণ পরেই দেখেন উদ্ত 
পাগলিনী একেবারে তাহার শব্যা পার্থে উপস্থিত হহয়া ষ্ঠান্াকে আক্রশরণ 
করিতে উদ্ঠতা হইয়াছে ! তাহার আর্ত বস্ত্র দেখিয়া ছুর্গাচরণ বুঝিঞেন পাগলিনী 


৬৬ উদ্বোধন । [১৪শ বধ-- 2ম সংখ্যা । 


199হলন 


মি টিটিরা উনার বালা 88 নি িনিউ রিনি রিনি 
নিশ্চিত সম্ভরণ করিয়া নিঙ্গবাটী হইতে এখানে আসিয় উপস্থিত হইয়াছে । তাহার 
দুর্দশা দেখিয়া সাধু ছুর্গাচরণ নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং বারম্বার তাহাকে 
মাতৃসন্বোধন ও প্রণাম করিয়া স্যত্বে পুনরায় বাটী পাঠাইম! দিলেন । এ দিন 
হইতে কিন্তু পাগলিনীর আশ্চধ্য পরিবর্তন হইল। ত্বাহার ইতিপুর্ব্বের উগ্রভাব 
দূর হইয়া সে অনেকটা শাস্ত্র হইল এবং মধ্যে মধ্যে স্বগৃহ হইতে পলায়ন কবিয়। 
জীধুক্ত ছুর্গাচরপকে দেখিতে আলিলেও দূর হইতে ষোডকরে তাহাকে বারশ্বার 
প্রণাম মাজ্র কবিয়াই চলিয়া যাইত । শ্তনিয়াছি, অল্পদিন হইল রমণীর ম্বামীর 
স্তত্যু হইয়াছে এবং সে এখন পূর্ববাপেক্ষা অনেকট৷ সুস্থ হইয়াছে । 

আমরা ইতিপূর্ক্রে বলিয়াছি দীনদয়াল বডই নিষ্টাবান ছিলেন। ছুগীচরণ 
কিন্ত নিষ্ঠার অতীত ভূমিতে পৌছাইন্া সর্ধদ! নির্বিকার থাকিতেন। পিত৷ সে 
জন্ত অনেক সময় তাহাকে বুঝিতে পারিতেন না, তিনি ইচ্ছা করিতেন, তী্থাক 
পুত্র তাহারই মত শৌচাচারসম্পন্ন গৃহী হউন । পিতা পুত্রে সেজন্য সময়ে সময়ে | 
বাদাহুবাদও হইত। আমর! গুনিঘ্বাছি একদিন এ প্রসঙ্গে হূর্গাচরণ তাহার পিতাকে 
বলিলেন, “বলুন দেখি, কোনটী জ্তচি, ও কোনটা অশুচি, আপনি যে স্থানকে 
আগুচি মনে করেন, মনে ভক্তি থাকিলে সেথানে বসিয়াও সমস্ত দেবতাকে 
দেখিতে পাওয়া যায় । আপনার এঁরপ ভ্রমাত্মক বুদ্ধি তা;গ কর! উচিত ।” 

দ্বীনদঘ্ানের সান আহ্িক করিতে অনেক সময় লাগিত, স্থতরাং পুকুবে। 
নামিবার স্থানটি বাশ বাখারির সাহায্যে ভাল করিয়া ন। বাধা থাকিলে তাহার; 
কষ্ট হইত । সেজন্য ভগ্ন হইলে সময়ে সময়ে তিনি নিজেই ঘাটটি ঠিক করিয়া 
বাধিঘা লইভেন | এদ্দিকে পিতা এঁবিধয়ে এঁরূপে কষ্ট স্বীকার করেন দুর্গাচরণের 
তাছা ভাল লাগিত না। সেজন্ত অনেক সময়ে পিতার জন্য নিজেই ঘাট সমান 
করিয়] বাধিয়। রাখিঘ্ব। আসিতেন । একদিন ছুর্গাচবণ এরূপে ঘাট ঠিক করিয়া 
রাখিয়। আসিলেও দীনদয়ালের তাহা! মনোষত না! হওয়ায় তিনি তাহ! আৰার 
টিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে ছুর্গাচরণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পিতাকে 
এন্ধপে অযথা ক করিতে দেখিয্া! তিনি ছুঃখিত হইয়া! বলিয়া ফেলিলেন, 
বাহিরের তুচ্ছ বিষয় লয়! কাল কাটাইবার অড়যাস তাহার কিনুতেই গেল না। 
দীনদয়্ালের তাহাতে অতিশয় ক্রোধ হইল, ও পুত্রকে বলিলেন, “তুমি ত বেশ 
গ্রত্ত হইম্বাচ্চ। আমার বাড়ীতে থাকিয়। আমাকেই অন্যায় কথা বলিতেছ। 
কামার সম্মুখ হইতে চলিয়। যাও, আমি জার তোমার মুখ দেখিতে চাছি না ।” 
সর্গাচরণ তাহাতে হানিতে হাসিতে বলিলেন, “বেশ বাড়ীতে আস্গন, আর 
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চলিঘা যাইব |” দীনদদ্াল ক্োনবলপে নিত্যক্রিমা সমাপন করিয়া বাড়ীতে 
আসিয়া ছুর্গাচরণকে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ববোক্ত কথ! বলিলেন । ক্রোধরহিত 
ছুর্গাচরণ ত্বাহাতেও হাসিতে লাগিলেন এবং পিতার ভোক্ধন শেষ হইলে, 
তাহাকে তামাক নাজিয়া দিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করিয়া পিতাকে 
প্রণাম করিয়। বাড়ীর বাহিক্প হইলেন । অভিমানী দীনদয়াল উহাতে মন্রীহত 
হইলেও মুখে কিছ্বু বলিলেন না। প্রতিবেশীরা এঁকথ। জানিতে পারিয়। 
দুরগাচরণকে বুঝাইয়! নিরস্ত করিলেন । ছুর্গাচরণ বাড়ীতে ফিব্সিয়। আসিবা মুত্র 
বৃদ্ধ দীন্দয়াল আর না থাকিতে পারিয়! কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, '“ছুগ! 
এসেছিস্‌।” তাহার স্বর শুনিয়া মনে হইল তিনি যেন মৃত দেহে প্রাগ পাইলেন । 
অতঃপর তিনি দুর্গাকে আর কখন কিছু বলিতেন না। পসর্ধ বিষয়ে ছুর্গা যেমন 
বলিতেন প্রসন্নচিত্তে সেইব্পই কবিতেন । 

বৃদ্ধ দানদয়ালের মহা প্রস্থানের কয়েক মাস পূর্বে শ্রীযুত হূর্গাচরণ একদিন 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, “বাপ মহাশয় ( ছুর্গাচরণ পিতাকে “ৰাপ মহাশয়? 
বলিয়া সন্বোধন করিতেন) বলেন, পৃর্জাকাঁলে মা যেন এখন হাত পাডিক্া তাহার 
প্রদত্ত অঞ্জলি গ্রহণ করেন!” পিতার এঁ কথাগুদি বলিতে বলিতে তীহার 
সেদিন কতই আহলাদ। এত দিনে পিতার যথার্থ তক্কিলাভ হইয়াছে, একথ! 
ভাবিয়াই তিনি ষে আনন্দিত হইম্লাছিলেন, তাহ! বলা বাহুল্য। 

পূর্বোক্ত প্রসঙ্গের কিছু দিন পরে একদিন প্রাতঃকালে দীনদয়াল শয্যা 
ত্যাগ করিয়। পুত্রপ্রদত তামাকু সেবনান্তে বাহিরে যাইতে যাইতে হঠাৎ 
পড়িয়া গেলেন | ছূর্গাচরণ তখন বাজারে গিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জের সীমান্তে 
অবস্থিত প্রীত্রীলক্ষীনারায়ণ জীউর মন্দিরের নিকট যাইতে যাইতে পিতার 
তদবস্থার সংবাদ পাইলেন এবং সসবাক্তে বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিলেন পিতার 
মুখ হুইতে কফ নির্গত হইতেছে, আক্ানাবন্থায় মাটাতে পড়িয়া আছেন। তাহার 
মুখতক্জী দেখিয়া দুচণরণ বুঝিতে পারিলেন অন্তরে তাহার অতিশয় বাতন। 
হইতেছে। অধীর হয ছুর্গাচরণ পিতার চারি পাশে ঘুরিতে ঘুরিতে বলিতে 
লাগিলেন, “কায়মনোবাকো ঈশ্বরকে ডাকিয়া মদ্দি কিছু পুণ্য সঞ্চয় আমি করিয়া 
থাকি তবে তাহার ফলে পিত1 আমার মুক্িলাভ ক্ষন ও পিতার অপ্টভ 
কর্মের সমস্ত ফল আমি তীহায় হইয়া ভোগ করি!” কয়েকবার এজ্প বলিবার 
পরেই দীনদয়ালের মূখে শান্তির স্কাব পরিলক্ষিত হইল এবং উহার অল্পক্ষণ 
পরেই তাহার ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া গেল ! 


৫৬৮ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--০ম সংখা] 





পিতার মহাপ্রস্থানের পর নাগমহাশয় কখন কখন তাহার কথা স্মরণ করিয়া 
মুদ্ধচিত্তে বলিতেন, “তাহার আর ন্বন্ম হইবে না, তাহার নির্ববাণ লাভ হইয়াছে ! 
আমি না বুঝিম্বা তাহাকে কত সময়ে কত কথাই বলিয়াছি। তিনি শিবন্বর্ূপ 
ছিলেন !” 

একদিন কথায় কথায় নাগমহাশয় আমাদিগকে তাহার পিতার আত্মসংযমেব 
বিষয় বলিতে লাগিলেন। বলিলেন--এক সময়ে দীনদয়াল কলিকাতা হইতে 
অন্থান্তর নৌকাযোগে রওনা! হইয়া পথিমধ্যে কোন স্থানে নৌকা বাধাইয়া শৌচে 
গমন করেন ও এ স্থানে হঠাৎ এক ঘডা প্রোথিত মোহবের সদ্ধান পান্‌' কিন্ত 
পবের জিনিষ লইতে নাই বলিয়। ঠিক করিয়া তাহ! অমনি যাটী চাপা দিয়া 
নৌকায় উঠিয়া সেই স্থান ত্যাগ কবেন। 

নাগমহাশয় আর একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে তান ৪* বত 
যাবৎ উর্ধরেতা হইয়া যাপন করিয়াছিলেন । 


মম 


ব্র্মনূত্র ব্যাখ্যা । 
[ শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবত্তী 1] 


স্বামিনং বিবেকানন্দং নত্বা বেদাস্তভাস্করং 
্রহ্বন্ত্্র মথাদ্বৈতজ্ঞানদং ব্যপদিশ্যতে ॥ 


(মদীয় আচাধ্যদেব স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে প্রায়ই বলিতেন, জন- 
সাধাবণের মধ্যে সহজ ভাষায় বেদান্ত শাস্ত্রের গুঢ় মর্প প্রকাশকল্পে ব্যাস্প্রণীত 
রন্মন্থক্রের একখান! ভান লিখিতে চেষ্টা করিবে । গুরুদেবের সেই আদেশ 
স্মরণ করিয়া, নিজেকে একান্ত অনধিকারী জানিয়াও আমি ক্রদ্ষন্তত্রের একথানি 
সরল ভাষ্য প্রকাশে উদ্যোগী হইয়াছি। এই ভাব্বে হুন্রগুলির মূল সংস্কৃত- 
ব্যাখ্যা! ও অদ্বৈতমত গ্রতিপাদক শ্াঙ্করমতের অনুসরণ করিব । ) 

বেদাস্কশাস্্ থে বঙ্গদেশে তেমন প্রবেশাধিকার পাভ করিতে পারে নাই 
তাহা বোধ হয় কাহাফেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। উর 
স্থায় ও তন্ত্র শাঙ্ের প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। বেদাস্ক)-_-সর্বত্টাগী সঙ্্যাসি 





আশ্বিল, ১৩৯৯ । ] ্রন্মসূত্র ব্যাখ্যা । ৫৬৯ 





দিগের শাস্ত্র । বঙ্গদেশে কৌলসক্্যাস ভিন্ন অন্য সক্যাসধশ্ম কদদাপি সমর্থিত হয় 
নাই। বেদ বেদান্ত সমর্থিত- যথার্থ সন্ধ্যাসধশ্ম ভোগপ্রধান বঙ্গতৃমে সমাদ্ূত 
হয় নাই। 

ভগবান্‌ রা'মকুষ্তদেবের আবির্তাবে নিখিলধর্মমতের সমন্বয় হইয়াছে । 
বঙ্গদেশে বৈদিক সঙ্গ্যাসিগণের অভ্যুদয় হইয়াছে । সনাতন ধর্ছে প্রাণের সঞ্চার 
হইয়াছে , বিবেক, টবরাগ্য ও ত্যাগের মৃত্তিমান্‌ বিগ্রহগণ বেদাস্ত ধর্মের মহিম! 
প্রচার করিতে জেয়জগতের সর্বজ্ পরিভ্রমণ কর্সিতেছেন। এই শুভসুহূর্তে 
ভোগপ্রধান বজদেশ যদি বেদাত্তধন্ম বুকিতে না চাকেন ত বঙ্গবাপী দয়াৰ 
পাঞ্জা এই বঙ্গভূমি পবিত্র করিতে _ ভোগের পরাকাষ্ঠায় উপস্থাপিত বঙ্গ- 
বাশীব মোহনিন্্রীর অবসান করিতে-__ভগবান্‌ শঙ্ষর__বেদাস্তের যহিম। 
গুচাব করিতে আবার নর শরীরে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । 
স্বতরাং আমরা এই শুভ সময়ে বেদাস্তের মন্ম পরিগ্রহণে যত্বুপর হইব-_ 
ভবেই আমাদের মঙ্গল-_দেশের মঞ্জল-_জগতের কল্যাণ সংসাধিত হইৰে। 
এই ইচ্ছাপ্রপণোদিত হ্ইয়াই আমি বেদান্তেব একথানি সরল ভাষ্য বঙ্গ- 
'ভাষায় প্রণয়নে উদ্যোগী হইয়াছি। ব্রহ্ষন্থত্রেণ ভাষা লিখিবার পূর্বের বেদান্ত 
সন্বদ্ধে সামান্ত আলোচনার প্রয়োজন । নতুবা স্ত্তার্থ বা তাহার ভাষ্ের মর্ম 
বুঝিতে পারা যাইবে না। সেই জন্য বেদাস্তশান্ত্র সন্বন্ধে অতিসংক্ষেপে কয়েকটা 
কথা! বলা যাইতেছে । 

খগাদ ভেদে চতুর্ধা সন্কলিত প্রত্যেক বেদই আবার তিন প্রস্থানে 
প্রবিতক্ত। সংহিতা ভাগে মন্ত্রন্তোত্রাদি , ব্রাদ্ষণভাগে যাগ ষজ্জাদি, এবং 
আবণ্যক বা উপনিষদ ভাগে ব্রন্মজ্ঞানের উপদেশাদি বর্ণিত আছে। প্রতি 
বেদেৰব শেষ অধ্যায় বা অস্তভাগে ব্রহ্ষজ্ঞানমূলক আরণাক শ্রুতি থাকায় 
ইহাদের নাম বেগাস্ত বা উপনিষৎ। মোট ১০৮ খালি উপনিষদের নাষ উল্লেখ 
থাকা সত্বেও মাত্র ১২ খানি উপনিষদ্দেব প্রামান্তা সিদ্ধাস্তিত হইয়াছে। 
আশক্করাচার্ধ্য এই ১২ খানি উপনিষদের ভাষ্য লিখিয়া গিম়াছেন । প্রতি উদপ- 
নিষদে ইতস্তত বিক্ষিত্ঠ ব্রদ্মজ্ঞান-মূলক মন্ত্রুলির অর্থ বুঝাইবার জন্ত মহুষি 
কফছৈপায়ন ব্যাস “বেদাস্ভ-দর্শন৮ বা! "ত্রদ্ন্থত্র” রচনা কল্েন)। ইহা! মেন 
'উপনিষৎ-উপবনের সংগৃহীত-ফুটন্ত কুন্থম মালিকা-মহুষি ব্যাস অতি সম্ভর্পণে 
গাথিয়। রাখিয়া গিয়াছেন। 1বভিন্ন ভাস্ত, বৃত্তি, বার্তিক চীক! টীগ্সনিতে এই 
'ব্রক্গকৃত্র ফালা” আবৃত হইলেও ইহার রচনালৈপুপ্য ও সমাধানপারিপাটয 





৫শ৩ উদ্বোধন. [ ১৪শ বর্ষ--»ম সংখ্য। । 


অদ্যাপি অক্ষুন্ন রহিয়াছে । বৌধায়ন, শঙ্করাচাধ্য, রামান্থজ, মাধৰাচার়্া, নিষ্ধার্ক, 
বল্পভাচারধ্য, 'বধৃতাচাধ্য অধুনাতন বলদেব বিদ্যাভূষণ পধ্যস্ত সকলেই স্ীপ 
স্বীয় সম্প্রদায় অস্থকুলে “ত্রহ্গনথঞ্জের” ব্যাখ্যা করিয়াছেন । আমর! এই স্থত্রার্থ 
প্রকাশে শঙ্করের মতানুসরণ করিব--পরন্ত মায় আচাধ]দেব স্বামী বিবেকা- 
নন্দের নিকট স্থত্রার্থ রিবৃতি স্থানে স্থানে যেমন অবগত হওয়। গিয়াছে শাঙ্কর- 
মতের বিরোধী হইলেও তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু পাঠকগণকে মনে 
রাখিতে হইবে, পারিপান্থিক মতের সামাগ্ত বিবোধ থাকিলেও স্বামী বিবেকানন্দ 
শুদ্ধাদ্বৈত মতেব একাস্ত পক্ষপাতী ছিলেন । তিনি শঙ্করের ব্যাখ্যা অন্যান্য 
ব্যাখ্যাতৃগণের ব্যাথা হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। মানিয়া লইতেন। বেদাস্ত 
শান্তর প্রধানত; ছুই ভাগে বিভক্ত । বাদশাস্ত্র ও বিষয় শাস্্র। বিষয়শাস্ত্র_- 
কি না, শ্রুভি-মুলক মন্ত্রাদি দ্বারা বেদাস্তকথিত “ত্র্মপ্রূপ বিষয়ই যে একমাত্র 
জ্ঞাতব্য, ভাহাই নির্দেশ করিয়া দেওয়।। বাদশান্্-_কি না, আ্তিবিগ্হিত 
স্বাধীন যুক্তিতর্কের অবতারণা কবিষ্৷ স্বাধীন যুক্তিপ্রাধান্য সাংখ্য ন্তায়াদি 
স্বৃতির যুক্তি খগুনদ্বার! শ্বীয় বাদের প্রতিষ্টা কবা। ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য ক্তাহাব 
শারীরক ভাঙ্কে বারদশান্ত্র অপেক্ষ। বিষয়শান্ত্রের প্রতিই আধক সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষুরধারবুদ্ধি শঙ্করের স্বাধীন যুক্তির নিকটেও সাংখ্যাদি 
স্বৃতি যে সুন্মু্ছ থণ্ডিত বিখগ্ডিত হইয়৷ গ্রিয়াছে পাঠকগণ এই ভান্তে ক্রমশঃ 
তাহা দেখিতে পাইবেন । 

ন্যায় ও লাংখ্য দর্শনের হ্যায় বেদাস্ত শাস্ত্রেরও কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ 
আছে, যাহার অর্থ না বুঝিলে শাস্ত্রে কিছুমাত্র প্রবেশাধিকার লাভ হইতে 
পাবে না। বে ভারতীয় অন্য পঞ্চদর্শনের ন্যায় বেদাস্ত দর্শনে পারিভাষিক 
শব্ধের তেমন ছ্ডাছড়িও নাই--শব্জম কৌটিল্যও নাই। আমর স্থপ্তার্থ 
বিবৃতি কালে যথাস্থলে এ সকল পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা করিব। কিন্ত 
গ্রকাশ থাকে যে আমরা ভাস্ত প্রকাশে কোথাও “চুলচ্চিরে” বিচারের 
অবত্তারণ। করিব নাঁ-তাহাতে পাঠকগণের ধৈরধ্যচ্যতি ঘাটিবার সম্ভাবনা 
আছে। বিষয় শাঙ্কজে একবার গ্রবেশাধিকাব ঘটিলে বিচার প্রবৃত্তি আপনা 
আপনি জাগ্রত হইয়া উঠে। তখন ভ্রমটী। “ভ্রমজ্ঞান” না “অজ্ঞান” আপনিই 
বুঝিতে পারা যায়। স্তরাং এই সুখভাষ্য পাঠে কাহারও ভীত বা বিরক্ত 
হইবার লঞ্জাবন! নাই । 

ভাম্তকার শঙ্কর তীহার তান্তের নাম "শারীরক ভাস্ব” রাধিয়াছেন। 





আর্বিন, ১৩১৯। ] ঙ্গাসু্রে শ্যাখ্যা । ৫৭১ 





সংস্কৃত শুধাতু হইতে শরীর শক্ধ নি্পন্্র হইয়াছে । শুধাতুর অর্থ ঈীর্ণ হওয়া, 
ধাহা। দিনে দিনে শীর্ণ হইয়া অস্ত পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় তাহার নাম শরীর । 
এই শরীর-__যাহাঁতে জীব “আমি” “আমি” কবিয়া অস্তে লয় হইয়া যাইতেছে 
সেই শরীরটা যে আমিত্বের আধার হইয়াও “আযি” নহে এই তত্ব বুঝাইবাব 
জন্যই ভান্কারের প্রবৃত্তি । শরীর সন্বদ্ধীয় ইহা শারীর, শত্মীর শব্ষের উত্তর 
তুচ্ছার্থে “ক” প্রত্যয় করিয়া! “শারীরক” শব্ধ বুযুৎপন্ধ হইয়াছে । ভাম্তকার 
ইঙ্গিতে বলিতেছেন হে জীব! থে শরীর লইয়া তুমি অহোরাজ্ম কেবল 
“আমি” “আমি” করিয়া ভ্রমণ করিতেছ সেই শরীর তোমার নছে--এ শরীর 
অনি জঘন্ত- তুচ্ছ পদ্ার্থ। তোমার প্রকুত_-“আমিত্ব” কোথায় তাহা জানিয়া 
প্রত্যক্ষ করিয়া জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করতঃ নরজন্ম সফল করিয্না চলিয়া ঘাও। 
ইহাই “শারীরক” শব্দের গৃঢ় অভিপ্রায় । 

আমাদের এই ব্রঙ্গস্ত্র ব্যাখ্যা স্বামীজির নামান্সারে “বিবেক-ভাস্ব” 
বলিয়া কথিত হইবে । জীবের বিবেক বৈরাগ্য উৎপাদন দ্বার। আত্মা বন্বব্নপ 
বথার্থ অবগত হইতে যদি এই ভাস্য কাহাকেও কিঞ্চিন্না্জ পথ প্রদর্শন করে 
তবেই লেখক-_ আপনাকে রুতার্থ জ্ঞান করিবে । এখানে প্রকাশ থাকে ষে 
আমরা কথায় কথায় শাস্কর ভাষ্যের অনুবাদ করিব না। ভাস্তার্থ “ভাষায়” 
বিবৃত করিব, এবং সর্বত্রই ম্বামী বিবেকানন্দের মত উদ্কুতত করিয়া দুর্গম 
শস্কব ভাগ্তের কৃটার্থ বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু নির্বশেষাদ্বৈত মতই 
আমাদের গমনীয় পন্থা! ইহা পাঠকগণকে স্মরণ কবিয়া রাখিতে হইবে । 

ইদ্দানীং আমরা ভাঙ্ককাবের "অধ্যানবাদের” আলোচনা করিয়। ১ম সুত্ধার্থের 
ব্যাখ্যায় অগ্রসর ইইব। এই অধ্যাসভাত্ত বুঝিতে পারিলেই বেদাস্ততত্ব লমগ্র 
বুঝিতে পারা যাঁয়। এমন চমৎকার তান্ঘ ভূমিকা জগতে কোন ভাত্যকার 
এ পর্যাস্ত লিখিতে পারেন নাই । এই অধ্যাসভান্ব এইজন্ত আমাদিগকে বিকৃত 
ভাবে বুঝিতে হইবে । নতুব! ব্রঙ্গস্থঞ্জ প্রবেশাধিকার লাভ হইবার সস্ভারন! 
নাই। এই “অধ্যাসভাষ্বু” বুঝিতে এইজন্য আমাদিগকে স্থির নমনস্ক ও 
ধৈর্যাশীল হইতে হইবে । অধ্যাসভাক্কা ও প্রথম চারি সুত্রের তাৎপর্য 
অবগত হইতে পারিলে যেন সমগ্র বেদাস্তশাসন্ত্রের মর্খার্থ ভেদ হইয়া! যাইবে । 
সেইজন্য ভাম্তকার তাহার সমগ্র প্রতিভী যেন এই অধ্যাসভান্তে ও প্রথম 
চারি সুত্রেক ব্যাখ্যায় পর্ধযাঞ্ধ বিকীর্ণ করিয়াছেন। ক্রয়েই জআমর। তাহার 
আভাথ পাইব। 


৫৭২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ঘ--৯ম সংখ্যা । 





অধ্যাপ-ভাষ্য। 

ভাম্কাব ভগবান্‌ শক্কর নৃত্রব্যাখ্যা ভূমিকাম্ম বলিতেছেন :--“আমি” আছি 
এ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না) “আমি ভিন্ন” যাবতীয় পদার্থ-_ঘাহা। “তুমি” 
ইহা” বা “এই” বলিবার ষোগ্য তাহা যে “আমা” হইতে ম্বতন্্ বস্থ বা পৃথক্‌ 
সন্ধা, প্রাণিমান্রেরই এই অসন্দিপ্ধ জ্ঞান আছে । সুতরাং সাধারণ জ্ঞানে ইহাই 
প্রতীতি হইতেছে যে “আমি” এবং “তদিতর পদার্থ” সম্পূর্ণ পৃথক্‌,_আলো 
ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন। “আমি” জ্ঞানের আলম্বন বা বিষ এক 
বই ছুই হইতে পারে না, কিন্তু তদিতর পদার্থ বছুর্ূপে প্রত্তিভাত হইতেছে । 
“আমি” জ্ঞানের আলম্বন হইতেছে চেতন শ্বতাব আত্ম।, জডজগৎ যাহা সেই 
আত্ম দ্বাবা প্রকাশিত হইয়া, আত্মাব ভোগ্যক্সপে বর্তমান্‌ বহিয়াছে, তাহা 
কথনোে। ( অহংজ্ঞালের জেয়) চিৎম্বভাব আত্মার ধর্ধে অন্গপ্রাণিত হইতে পাবে 
না, অথব৷ প্রকাশম্বভাব আত্মায় কোনক্রমেও ইদংপ্রত্যয় গম্য জডত্বাদিগুণেব 
সংক্রমণ হইতে পাবে না। সাধারণ জ্ঞানে ইহাই বোধগম্য হইগ্পা থাকে; এবং 
আবও এই বোধ হয় যেজাগতীক যাবতীয় ব্যবহার সত্যযূলক-__বেদান্তশান্ 
সমর্থিত অধ্যাস বা ভ্রমমূলক নহে। 

এইরুপ পুর্ববপক্ষ প্রাঞ্ হইয়া! ভাষ্যকাব জিজ্ঞাসা করিতেছেন আচ্ছা মানি- 
লাম অহংজ্ঞানের জয় আত্মাতে, আত্ম প্রকাশ্ট জড়জগতের অন্যোন্তাধ্যাস 
অসম্ভব। কিন্তু তোনার “আমি” জ্ঞানে আলম্বন বা বিষয়চী কি? তুমি 
জড শরীরেব প্রতি লক্ষ্য করিয়া কখন বলিতেছ-্আমি এই শরীর-_ 
জডশরীরের ধর্ম লক্ষ্য করিয়া! কখনো বলিতেছ - আমি বালক--যুবক--বৃদ্ধব_ 
স্থল__কৃশ- কাণ- কুব্জ- অন্ধ ইত্যাদি। মানসিক ধশ্দ অধ্যন্ত হইয়া! কখনো 
বলিতেছ- আমি ছুঃখী-_স্থখী --বন্ধ-_মুক্ত । এইরূপ অজ্ঞ অবস্থায় আমিত্বের 
আলম্বন বিভিন্নভাবে উদিত হইতেছে । সুতরাং কেবল অহংবুত্তির প্রকান্থয যে 
“আমি” তাহা “আমার” স্কির বা অব্যতিচরিত স্বরূপ হইতে পারে না। অর্থাৎ 
যে অহুংবৃত্তি কথনে! দেহ অবলম্বনে উঠিতেছে, কখনো ইন্দ্রিয়ের, কখনো বা 
মনের ধশ্ম অবলম্বন করিয়া উঠিতেছে তাহা “আমার” যথার্থ স্বরূপ বলিয়! গ্রহণ 
করিতে পারা যায় না। ব্যবহারকালে ইহা না বুঝিলেও একাস্তমনে তাহা 
কখনে! বুঝিতে পারা যায়। যেজ্ঞজানের ব্যভিচার আছে, তাহা মিথ্যা বই 
গত্য হইতে পারে নাঁ। নানাভাব ধরিয়া নানাভাবে অহংজ্ঞানের উত্থান হয়, 
এইজন্য সংসার দশা অহংজ্ঞান সন্দিপ্ধ-অপ্রমা ও মিথ্যা । স্থতরাৎ তুমি যে 
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পূর্ববপক্ষস্থলে বলিগ্বাছিলে, অহংগ্ঞানগমা চিদ্দাত্মা় জডদেছাদির প্রাতিভািক 
জান হয় না, তাহ! মিথা। হইয়াই দ্রাড়াইতেছে। এইজগ্পই সিদ্ধান্তপক্ষে বলি- 
তেছি অনাদি অবিবেকবশতঃ অত্যন্ত বিবিক্ত চিদাত্্ীয় অনাত্মধ্পম আরোপ 
করিয়। প্রাণীমাজ্ই সংসার দশাপ্প “আমি” “আমার” ইত্যাদি বাবহার করিতেছে । 
এই ব্যবহার জ্ঞান সত্য মিথ্যা উভয় মিলিত এবং আধ্যাসিক | ইহার 
উচ্ছেদেই জীবের মুক্কি লাভ হয়। 

অধ্যাস কি? এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। এক বস্তসত্বাতে অন্য বস্তলত্ব' 
আরোপ হইলে তাহাকে অধ্যাস বল! যায়। “রাম” আমার বন্ধু, তাহাকে 
অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ করির। "রামে” ষে "রামজ্জান” তাহা প্রমাজ্ান। অপরিচিত 
“স্টাম” নামধারী ব্যক্তিবিশেষকে দূরে দর্শন কবিয় “হ্টাম”কে শবামগ বলিয়া 
নির্ধারণ কর! অধ্যাসের ফল। দডাতে দভা জ্ঞান যথার্থ বা প্রমাজ্জান। দড্যাকে 
সর্প বোধ করা আধ্যাসিক জ্ঞানের পরিণতি | অতি বিবিক্ত চিদ্দাত্মায় অভেঙগাত্মাঙ্গ- 
সৃতি হচ্ছে অপরোক্ষ প্রমাক্জান। শরীরে আত্মবৌধ অধ্যাসমূলক | তুমি যখন 
শ্যামকে বাম বলিয়া দর্শন করিলে, ঝিছুককে রূপা বলিয়া অন্তর করিলে, 
দিকে সর্প বলিয়া বুদ্িস্থ করিলে, তখনো কিন্তু অধাস্থ পদার্থে স্বরূপ বস্ত্র ব! 
স্বরূপ বস্ততে আরোপিত পদার্থের গুণধন্দ্াদি কিছুমান অগ্গপ্রবেশ করে নাই । 
অর্থাৎ দড়িট। সর্প হইয়! যায় নাই, মরুমরীচিকা জল হইয়া ষায় নাই- -প্রকৃত 
বিবিভ্ত আত্ম দেহাদি হইয়া যায় নাই। স্তরাং অধ্যাস হইলেই যে জাড্য 
চেতনাদি ধর্ের স্ব স্বব্ূপের ব্যভিচার হইবে তাহা নহে । অধ্যাসবশতঃ বস্ব- 
স্বরূপ অন্টোন্তাশ্র' বলিয়া মনে হয় মাপ্ত; কিন্ত স্বরূপাদি যেমনি তেমনি 
থাকে । বিশেষভাবে এই কথা পরে বলা যাইতেছে | 

এখন অধ্যাদেব স্বরূপকি তাহাই উদ্ক হইতেছে । অধ্যাপ একপ্রকার 
ভ্রাস্তিজান যাহা স্বৃতিজ্ঞানের ন্যায় উদ্দিত হইয়া এক বস্তকে অন্যের মত প্রদর্শন 
কলে। স্ৃতরাং বলিতে হইবে এক পদার্থে পদার্থান্তরেব অনুভূতি পার্থক্যের 
অভাব বশতই উৎপন্ন হয়। রজ্কতে ও সর্পে বস্তুগত্যা পার্থক্য থাকিলে ও 
রজ্জবকে সর্প বলিয়া বোধ হুওনার সময় উভয়ের বস্বগত্যা বিছিন্নতা উপলব্ধি 
হয়না। কিস রজ্জুকে রজ্জছু বলিয়া অবগত হওয়ার পরে উভয়ের পার্থক্য 
বুঝিতে পারা যাধ। এইজন্ত কেহ বলেন পৃথকত্বের জন্ডাব হইতেই অধ্যাস 
উৎপন্ন হয়। অপরে বলেন যাহ। যাহার ধশ্ম তাহাতে তাহার বিপরীত ধর্ম 
কল্পনা করার নাম অধ্যাস। স্থানুতে মন্তুস্ঠ বুদ্ধি অথবা মক্ীচিতে জল ভ্রমস্থুজে 


৫৭৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ--”ঃছ সংখ্যা । 


বিপরীত খশ্দের যে আরোপ হয় একথা কাহাকেও বুঝাইয়। দিতে হয় না। 
হুতয়াং ঘে ফোন কারণেই এই অধ্যাস উপস্থিত হউক না কেন বুঝিতে হইবে 
ভ্রমের আধার সত্য হইলেও প্রতীত বিষয় মিথ্য। ব৷ ভ্রাস্তির আম্পদ। এই 
অধ্যাস বা ভ্রান্তিজ্ঞান “আকাশ-কুন্থমবৎ” একাস্ত মিথ্যা হইতে পারে না, ক্ষাবণ 
একাস্ত মিথ্যা বিষয়ের কোনরূপ জ্ঞান হইতেই পারে না। সুতরাং বলিতে 
হইবে আধ্যাসিক জ্ঞান সত্যও নহে একাস্ত মিথ্যাও নহে , তবে সদসদাত্বক ও 
অনির্বচনীয়। কিন্তু এই আধ্যাপিক জান যে প্রজ্জাবস্থায় নিঃশেষ মিথা! বলিয়া 
গ্রতীত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 
এস্থলে বিশিষ্টাক্বৈতবাদী রামান্ুজ এই “অনির্বচনীয়” খ্যাতিবাদের বিরুদ্ধে 
অনেক কথা তুলিয়া নির্জের “সৎখ্যাতি”্বাদের স্থাপনে প্রয়াস পাহয়াছেন । 
বাষাঙজ নিজ দর্শনে জীব, ত্রন্ধ ও জগতে নিত্যপ্রায়ত। স্বীকার করিয়াছেন, 
স্থতরাং এই নিত্যত্ব বজায় রাধিতে তিনি যে অনির্ব্বাচা অধ্যাসবাদের বাদী 
হইয়া াডাইবেন তাহাতে বিচিআ কি? অধ্যাসবাদ্দ প্রসঙ্গে শাঙ্কর মতে দৃঢ় 
প্রতায় উৎপন্ন করিবার জন্য বাধ্য হইয! এইস্থলে আমাদিগকে এইজন্য রামানঞজ 
মতের কিঞ্চিৎ আলোচন! করিতে হইতেছে । পাঠকগণের বিবিদিষা 
শৎস্থক্য নিরাকরণকল্লে সামান্তভাবে এই বিবাদের আলোচন। করিতেছি । 
(ক্রমশঃ 


৬ণিরিশচন্দ ঘোষ । 


( শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী |) 


বিশ্বীসের তুঙ্গ গিরি- জ্ঞানে গুরু বুহস্পতি-_ 
পরা ভক্তি মৃঙ্ডিমান্‌--নাট্যকার-মহারধি। 
গুরুপদ ধ্যান বলে, গৃহে করি অবস্থান, 
সন্ন্যাসীর উচ্চাদর্শ লভিলে পদ নির্বাণ ॥ 
সংসারীর কাছে তুমি-_মহাবুদ্ধি মহাজন, 
বঙ্গরক্ষমঞ্জে তব গ্যারিকের উচ্চাসন। 
সাহিত্য-আকাশে তুষি প্রভাতী উজলতার। 
লেখনীতরজভজে বঙ্গডূমি যাতোয়ারা | 


আম্মিন, ১৩১৯4] ৬গিরিশযজ ঘোষ । 


বামরুষসঙ্ছেতুমি গুঁহীন্প আদর্শ স্থান 
পৃজনীয় দেবভার--গুরুরুপা-মৃক্ভিমান্‌। 
বামকুঞ্পদে করি “তলমন” সমর্পণ 
বকল্মার সাক্ষীরূপে কাটাইলে আজীবন । 


বিপরীত ছন্বভাব দেখাইতে একাধারে 
এনেছিল বামরুষ্ণ বুঝি তোম! সঙ্গে ক'রে 
“ভৈরবের অবতার” ভয়শুস্ত কন্মববীর 
শক্রমিত্ব-উদ্াসীন তব কাছে নতশির | 


বিধিনিষেধের ভাব ছিল তব ভয়ঙ্কর, 
তাই বকম্মার ভার নিয়ে গুরু দিল বর-- 

প্যাছ ইচ্ছে এ জীবনে, ক'রে নে নির্ভয় মনে 
বিশ্বাসে হইবে পার- "সাধন ভজন বিনে” 
গুরুবাকা সত্য করি দেখাইলে এ জীবনে । 


ভগবান্‌ রামকুষ্ণশ্রীপদে বিক্রীতশির 
মহাশক্তিকপা লভি "“অকৃপা” বাচিলে বীর। 
সর্ধবভূতে অধিষ্ঠান গুণাতীত ভগবান্‌ 
রামকুষ্ণক্ষপে এসে উদ্দিত জগতী তলে-_ 
চিনেছিলে দৃষ্টিমান্্ “পীচশিকে” বুদ্ধিবলে | 


সংসার তাপিত তব শুনিয়ে অভয় বাণী, 

আশায় বাঁধিল বুক-_পঙ্গু লজ্ঘিল ধরণী 
“রামকৃষ্ণ দয়াবান্‌ হবে নাকো সন্দিহান্” 

বিশ্বাসপ্রবণ প্রাণে বলিয়াছ কতবার । 

“জবা মৃত্যু মাঝে দয়াহস্ত প্রসারিত তার 1” 


“অরূপ* “রূপের ঘর” হেরিয়াছ কতবার 
উপলব্ধি কথ! ছলে রামকুষে নমন্ধার- 
করিতে দেখেছি কত, “সম্তান আমি নিন্দিত 
ছিপ্‌ ভাঙ্গা! ছেলে বলি করিয়াছ অভিমান ।” 
রামকুষ্ণপদ তব চির অভিগ্পীত স্থান ॥ 


৫৭৬ উদ্বোঙন । [ ১৪ বর্ধ--»স লংখ্যা। 


ঘরক্ষিণেশ্বর মন্দির_-ডবতারিণীরস্থান 
রামরু্চ অধিষ্ঠানে যথ। ধর্ম মৃত্তিমান্‌ 
লোকাচাধ্য নরেস্রা্দি বসে যথা নিরবধি 
বলিয়া কতবার_-এই মত স্বর্গ স্থান 
তুলনায় ব্রদ্মাবিষ্ক শিবলোক-_ছাড জ্ঞান 


অটল বিশ্বাস তব ছিল গুরু ভ্রাতৃগণে 

দোষগুণ বিচারের অবসর নাহি মনে । 
গশিত্য-সিহ্ছ দেবগণ, নরদেহে আগমন 

করিয়াছে”-_বার বার বলিয়াছ দাঢ1 করি ! 

“রাম্কৃষ্ণ নামে যুক্ত কি সন্যাসী কি সংসারী 1” 








অপার কর্ণ) তব হেরিয়াছি দীনজনে, 
একবার রামকুঞ্জ নাম যে নিল বদনে 

গৃহীব ভরসা স্থল প্রেম উৎস নিরমল 
পঞ্চ দেখাইয়া দিলে কত ভ্রান্ত পাক জনে 
প্রিতাপ-হরণ শাস্তি বারি দিলে দগ্ধপ্রাণে ॥ 


“ধর্মপথে কঠোরতা” “বড় বিস্ব অন্তরায়” 
বলিতে শুনিহু মুখে-"সরলে অভীষ্ট পায় 1” 
আনন্দে যে ভঞ্জে ইষ্ট, তাহে ভগবান্‌ তুষ্ট 
ঝঠোরীর কাছে তিনি বহুদূর--বই বক্র 
বিধি নিষেধের গণ্তী ভেলে পায় মধুচক্র। 


“কোন্‌ পথে পাব শাস্তি” জিজাঁসলে তব স্থান 
বলিতে “বসিয়ে ভাই কর বামক্কষ্ নাম! 

ইতে না! পাইলে শাস্তি জানি ধর্ম কর্শ ভ্রান্তি 
বামকুষ্ণ নামে হদি অভীষ্ট না! পুর্ণ হয় 
কোটি কল্প ঘেন মোর নিরয়ে বসতি রয়।” 


বিশ্বাস বিস্ফার নেত্র__বদনে প্রশীস্ত জ্যোতি 
অযুত ভাবের উৎস--্বদয়ে ইষ্ট বসতি, 

স্থলমুস্তি দীপ্তিষান্‌ দয়া ধশ্ম দ্রবমান্‌, 
শতমুখে রামকষ্ক মহান্বোধি পানে ধা 
বঙ্গের গৌরব তুমি--কোটিপতি তব পায় ॥ 


১০ 


আগমনী। 


খ। 


ভারতের স্প্তপ্রাণ গৃহে গঁহে উঠিল জাগিয়া, 
কোধনের বাজিছে বাজনা; 
দশদিক উঞ্জলি শরতে, 
প্রেরণার দিব্যরশ্মিপথে 
নীরবে, অলক্ষ্যে, ওই এসেছে মা দশপ্রহরণা | 
তৈন্ত অবলীদ ভের্থি ছরধ--সঞ্ধীকে 
হের তার স্পন্দিত করুণা । 


। 


জাগ সখ, নিরানন্দ । উঠ স্বার্থকুহকমগন ! 
আগমনী কহে ঘোষণা! 
মৃন্ময়ীর পৃজ। তুচ্ছ জ্ঞানে, 
অথব। দরিদ্র ভাবি মনে, 
আজো! এ আনন্দহাটে কে সন্তান আসিতে চাহনা, 
দুরে ফেল ৭ বিজতা, ছুখরোমনস্থন, 
মার ছেলে প্রৌড়ের জয়না ? 


| 
হের মন, দ্বিপঞ্চাশ-মহাপীঠে, আর ঘরে ঘরে 
দেশজোড়া পুজার আঙজিন! ! 
বর্ধে বর্ষে বছ যুগ ধরি, 
সন্তানের চুদি শিরোপরি, 
'আমৃতত্ব-জয়টীকা ভালে দেন উম ভ্িনয়না, 
মরতে জিনিয়া মৃত, জয়মন্তর সৈই 
বিশ্বর্জনে করিতে 'খোষপা 


৫৭৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ--১*ম সংখ্যা । 





৪1 
বিজয়ার দান সেই ভ্ুঙ্ুনা ভুলোন। হে মানব । 
জন্মিয়াছ ভারতে যে জনা, 
একবার তমো পরিহরি 
জাগ অমৃতের অধিকাবি ! 
বারে মা মোক্ষদ যাচে ত্যাগের সে পৃজ৷ অতুলন, 
একধাগে একযোগে উঠ উঠ বীর ! 
বিশ্বমুক্তি তোমার যাজনা । 


রসি 


শ্রীশ্রীরামরুঞ্চলীলা-প্রমঙ্গ | 


[ স্বামী সারদানন্দ ] 
সাধনার প্রথম চাবি বসরের শেষ কথা । 


পৃর্বেবে বলিয়াছি, সাঁধনকালের প্রথম চাবি বৎসরে ঈশ্বর দর্শনেব জন্য অস্তরের 
ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলগ্ঘন হইয়াছিল। তখনও এমন কোন 
লোক তাহার নিকট উপস্থিত হন্‌ নাই যিনি তাহাকে সকল বিষয়ে শাস্রনিদ্দিষ্ট 
বিধিবদ্ধ পথে চালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করিবেন। 
স্থতরাং সকল ধর্ম্দের সকল সাঁধনপ্রণালীর অন্তর্গত তীত্র আগ্রহরূপ সাধারণ 
বিধিই তাহার একমাব্র অবলম্থনীম্থ হইয়াছিল । কেবলমান্র উদার সহথাযে 
ঠাকুরের ৮জগদস্বার দর্শন লাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হুইল যে, বাহ্ছিক 
কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাস ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের 
সশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহাঁয়ে সিদ্ধকাম হইতে 
হইলে এ ব্যাফুলাগ্রহের পরিমাণ ঘষে কতদৃর হওয়া আবস্ঠক তাহা আমর! 
অনেক সময অনুধাবন করিতে ভুলিয়। যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনাঁ 
'লোচন! করিলেই সে কথ। আমাদের স্পষ্ট গ্ররতীতি হয়। আমরা দেখিয়াছি 
এ ভীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয় প্রভৃতি 
শারীরিক ও মানলিক দৃঢ়বন্ধ সংস্কার ও অভ্যাস সকল যেন কোথায় লুপ্ত 
হইয়াছিল, এবং শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষ1! দুরে থাকুক, জীবন রক্ষার দিকেও কিছুমান 
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জক্ষা ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, “শরীব সংস্কারে দিকে মন আদৌ 
থাকায় এ কালে মন্তকেপ্র কেশ বড় হইয়া ধুলা মাটি লাগিয়া আপনা আপনি 
জটা পাকাইয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বলসিলেই মনের একাশ্রভায় শরীবট 
এমন স্থাছবৎ স্থির হইয়। থাকিত যে পক্ষিসকল জডপদার্থ জ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে 
মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশ মধাগত ধৃলীরাশি চগ্ু্বারা 
নাড়িয়! চাডিয়া তন্মধ্যে তত্ুঁজকণার অন্বেষণ করিত । আবার সময়ে 
সময়ে ভগবদ্ধিরহে অধীর হইয়! ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে কাটিম্মা 
ঘাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহিব হইত! ' গ্রব্ূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, 
আত্মনিবেদনাদিতে লমত্ত দিন যে কোথা! দিয়া এসময়ে চলিয়া যাইত তাহার 
হ'সই থাকিত না। পরে, সক্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি 
হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত, দিবাশেষ হইল, আব একটা দিন বৃথা চলিয়া 
গেল, মাব দেখা পাইলাম না! তখন তীত্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন 
ব্যাকৃল কবিঘা তুলিত ঘে, আব স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া 
মাটিতে পভ়িয়। “মা, এখনও দেখ! দিলি না” বলিযা চীৎকার ক্রন্দনে দিক 
পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট ফট করিতাম ! লোকে বলিত, পেটে শূল ব্য! 
ধরিয়াছে তাই অত কাদিতেছে 1” ইহার বহুকাল পরে যখন আম্রা ঠাকুরের 
নিকট উপস্থিত হইযাছি তখন সময়ে সমযে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্ত 
প্রাণে তীত্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে পূর্বোক্ত কথা সকল শুনাইয়৷ 
আক্ষেপ করিয়া বলিতেন--“লোকে পত্বী পুত্র'দির যৃত্যুতে বা বিষয় হারাইয়। 
ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু ঈশ্বব লাভ হইল না বলিয়া কে আর 
রূপ করে বল ? অথচ বলে, "স্তাহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন 
দিলেন না? ঈশ্বরের জন্য এব্ষপ ব্যাকুধ্ধভাবে একবাব ক্রন্দন করুক দেখি, 
কেমন না তিনি দর্শন দেন।” কথাগুলি আমাদের মন্মে মর্মে আঘাত 
করিত্ত, শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ পূর্ব জীবনে একথা সত্য বলিয় 
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিম্বাই অত নিঃসংশয়ে উহা! এখন বলিতে পারিতেছেন। 
আবাব সাধনকালের প্রথম চাবি বংসয়ে ঠাকুর ৬জগদন্বার দর্শন মাত 
করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন নী। ভাবযুখে আীগ্রীজগণ্াতীর দর্শন লার্ডের পর 
নিজ কুলদেবতা। ৮রঘুবীরের দিকে শীহার চিত্ত আফ়ুষ্ট হইয়াছিল এবং 
অহ্থাবীয় হনুমানের ন্যায় দাশ্ত ভক্ষিন্প সহায়েই তাহার দর্শন লাভ সম্ভবপর 
বুবিয়! দাস্ত তক্তিতে সিন্ধ হইবার জন্য আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ 
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করিয়! সাধনায় কিছু দিনের জন্থ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, এ লমছে। 
তিনি নিরস্তর মহাবীরের চিত্ত করিভে করিতে এতদূব তন্ময় হইয়া ষ্ান্‌ 
যে, আপনার পৃথক অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছুকান্ের জন্ত একফেবাকে 
স্বুলিয্ গিয়াছিলেন ! তিনি বলিতেন, “এ সময়ে কাহার বিহারাদি বান্িক 
সকল কাধ্যই হঙ্গমানের ন্যায় কবিতে হইত 1--ইচ্ছা! করিয়া যে, করিভাম তাহ! 
নহে, আপনা আপনিই রক্কপ হইয়া পড়িত। পক্বিবং কাপডখানাকে 
লেজের যত কক্রিয়া কোমক্সে জডাইম্া বীধিতাস, উল্লম্ষনে চন্লিতাম, ফলমূলাদি 
ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম নাঁ_ভাহাও আবার খোফা ফেলিঘনা খাইতে 
প্রবৃতি হইত না, বৃক্ষের উপরে উপরেই অনেক সময় অতিবাহিভ কবিতাম । 
এবং শিরস্তর মধ্যে মধ্যে রঘুবীর রঘুবীর+ বলিয়া গম্ভীব স্বরে চীৎকার করি- 
ভাম! চক্ষুদ্য় তখন প্র জাতীয় পশুব ন্যায় সর্বদা আরক্ক ও চঞ্চল ভাঁক ধারণ 
করিয়াছিল এবং আশ্চধোর বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা এ সময়ে প্রায় এক 
ইঞ্চি বাড়িয়া! গিয়াছিল 1” * শুনিয়া, আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “মহ1খ, 
আপনার শরীরের এ অংশ কি এখনও এক্ষপ আছে ?” উত্তরে তিনি বলিম্বা- 
ছিলেন-_-“ন1, মনের উপর হুইতে এ ভাবের প্রতুত্ব চলিয়া যাইবার পরে, কালে, 
উহ! ধীরে ধীরে পূর্বের স্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছিল 1” 

মহাবীর সাধনার সময়ে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এ দর্শন ও অচ্গভব, তাহার ইতিপূর্রের দর্শন প্রত্য- 
ক্ষাদি হইতে এতই নৃতন ধরণের ছিল যে, উহ! তাহার মনে গতীরভাকে 
অঙ্ষিত হুইয় স্বতিতে সর্বদাই জাগরুক ছিল। তিনি বলিতেন, “এইকালে, 
পঞ্চবটাতলে একদিন বসিয়। আছি__তখন ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলা, 
তাহা নহে অমনি বনিয়া। ছিলাম--এমন সমম্মে এক নিক্ষপম। জেনাতিত্দয়ী 
মূর্তি সক্ষুখে আবিভূভা হইয়া স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। 
এ মুদ্ধিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চব্টীক 
গাছ পাল গঙ্গ! ইত্যাদি সকল পদার্থ ই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম 
মৃ্ঠিটি মানবীর, কারণ ঝ্রিনকনাদি দেবীলক্ষণ তাহাতে নাই। কিন্ত 
প্রেম-ছঃখ-করুপা-সহিষুণতাপুর্থ মুখের সে অপূর্ব গম্ভীরভাব ও শক্তি দেবীসুন্তি, 
সরলেও সচরাচর দেখ! যায় না! দেখিলায, প্রসত্-গস্ভীরদৃষ্টিতে আমার দিকে 
দেখিতে দেখিতে এ বেবী-্থানবী ধীরপদ্ধে উত্তর দিক হইতে দক্ষিগে, আমারা 
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দিকে অগ্রসয় হইতেছেন! স্ত্ভিত হইয়া! ভাবিতেছি, “কে ইনি? এমন সময়ে 
একটা হন্থযান কোথা হইতে সহ! উ-উপ করিয়া! শব্ধ করিয়া ভীহার পদপ্রাস্তে 
আসিয়া উপবিষ্ট হইল এবং মনের ভিতবে কে বলিয়া উঠিল “সীতা, জনম-ছুঃখিনী 
মীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, প্রামময়জীবিভা লীতা ! ভখন “মা”, “মা” বলিয়া 
অধীর হইয়া! পদে নিপতিত হুইতে যাইতেছি এমন সময়ে তিনি চকিতের স্থান 
আসিমা (নিজ শবীর দেখাইয়।) ইহার ভিতব প্রবিষ্ট হইলেন !--আমিও 
আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহুজ্ান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম ধ্যান 
চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই, 
ইহই এরূপ ভাবে প্রথম দর্শন । জনম-ছুঃখিনী সীতাকে ধূপে সর্বাগ্রে 
দেখিযাছিলাম বলিয়াই বোধ হয় আজন্ম এত হুঃখতোগ করিতেছি 1” 

তপস্ার উপযুক্ত পবিন ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবিয়া ঠাকুর এই 
সময়েই হৃদয়ের নিকট একটি নৃতন পঞ্চবটা স্থাপনের বাসনা প্রকাশন করেন। 
হৃদয় বলিত, “পঞ্চবটার নিকটবর্তী হাসপুকুর" খ্যাত ক্ষুদ্র পুক্করিণীটি তখন ঝালান 
হইয়াছে এবং পুবাতিন শ্বখ ও বট বৃক্ষের নিকটস্থ লিম্ন জমীথণ্ড এ মাটিতে 
ভরাট করিয়া সমতল কর! হওয়াষ ঠাকুর ইতিপূর্বে যে আমলকী বৃক্ষের নিয়ে 
খ্যান করিতেন তাছা নষ্ট হইয়া গিয়াছে । তখন, এখন যেখানে সাধন্কুটিক 
আছে তাহাবই পশ্চিমে ঠাকুব স্বহস্তে একটি অশ্ব বৃক্ষ রোপণ করিয্না হৃদয়কে 
দিয় বট, নিশ্ব, বেল ও আমলকী বৃক্ষের এক একটি চারা রোপণ করাইলেন 
এবং অনেক গুলি তুলসী ও অপরাহ্িতার চারা পুতিয়। সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন 
করাইয়া লইলেন। গোক্ু ছাগলের হস্ত হইতে এ সকল চারা গাছগুলিকে 
রক্ষা করিবাব জন্ত যে অস্কৃত উপায়ে ঠাকুর ন্র্ভাভারী” নামক ঠাকুরবাটীর 
উদ্যানের জনৈক মালীব সাহাষো প্র স্থানে বেড! লাগাইয়াছিলেন তাহা! আমরা 
অন্যত্র উল্লেখ কবিয়াছি।* ঠাকুরের ঘদ্ব ও নিয়যিত জলপিঞ্চনে গাছগ্তলি 
অতি শীদ্রই এত বড় ও নিবিভ হইয়া উঠে যে, উহার ভিতবে বিয়া যখন তিনি 
ধ্যংন কবিতেন তখন এ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিবা তাহাকে কিছুমান দেখিতে 
পাইত না। 

রাণী বাস্মণির কালীবাটী প্রতিষ্ঠার কথ। জানাজানি হইবার প্র হইতেই 
গৃঙ্গাসাগয় ও ৬/জগন্জাথ দর্শন প্রয়ানী পথিক সাধুকুল, এ তীর্থন্বঘে যাইবা 
ও পেখান ও প্রেখান হইতে আসমিবার র কালে, কয়েক দিনের জন্য অন্ধাসম্পনথ ীসম্পর্া রায় 


৯ গুরুভাব।  পুর্বান্ধ +৭পৃষ্ঠা। 
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522টি হার তেরলারি ররর যি মাজার 
আতিথা গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটিতে বিশ্বাীম করিয়া যাইতে আবদ্ধ 
করেন।* এব্ধপে এ কাল হইতে বিশিষ্ট সাধক ও কখন কখন সিদ্পুক্ুষেরাও 
এখানে পদপর্ণ করিতেন । ইহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া 
ঠাকুর এইকালে প্রাণামামাদি হটযোগের ক্রিয়া সকলও অভশস করিতেন 
বলিয়া বোধ হয়। নিম্নলিখিত হলধারী-সম্পকায় ঘটনাটি বলিতে বলিতে 
একদিন তিনি আমাদিগকে এর বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এরূপে হট- 
ফোগোক্ত ক্রিয়! সকল শ্বপ্নং অভ্যাস ও উহাদ্দিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ কবিয়াই 
তিনি পরজীবনে আমাদিগকে এ সকল অভ্যান করিতে নিষেধ করিতেন। 
আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন এ বিষয়ের উপদেশ লাভেব জন্য 
তাহার নিকট উপস্থিত হুইয়। উত্তর পাইয়াছে--“ও সকল সাধন একালের পক্ষে 
নয়) কলিতে জীব অল্লানু ও অন্নগত প্রাণ, এখন হটযোগ অভ্যাস করিয়| 
শরীর দৃড করিয়া! লইয়। রাজযোগ অভ্যাস করিবে, ঈশ্বরকে ডাকিবে তাহার 
সময় কোথায়? আবার হটযোগের এ পকল ক্রিয়। অভ্যাস কবিতে হইলে 
বিষয়ে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরস্তর থাকিয়া আহার বিহারার্দি সকল বিষয়ে তাহাক 
দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া অনেক কাল পর্য্যস্ত বিশেষ কঠোর নিয়মে চলিতে হয়, 
নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শবীবে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে 
সাধকেব মৃত্যুও হইয়া থাকে । সেক্জন্ত ওসকল কবিবার ত্ববস্যকতা নাই। 
জার এক কথা, মন নিবোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুস্তকাদি করিয়া বায়ু 
নিরোধ করা? ইঈশ্বরেব তক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বামু উভয়ই আপনা আপনি 
নিক্ুদ্ধ হইয়! আসিবে, দেখিতে পাইবে । কলিতে জীব অল্লাস্ু ও অন্লশক্কি 
ব্লিয়্াই ভগবান কপা করিয়া! তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ এত সুগম করিয়া 
দিয়াছেন যে, স্ত্রী পুঞজ্রেব বিয়োগে প্রাণে যেক্ধপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, 
ঈশ্বরের জন্ত সেইরূপ ব্যাঁকুলতা চব্বিশ ঘণ্টা মান্জ কাহার প্রাণে স্থায়ী হইলেই 
তিনি একালে তাহাকে দেখ! দিবেনই দিবেন 1” 
লীলাপ্রসঙ্গের অন্তজ্জ একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি যে, বর্তযানকালে 
ভারতে স্বতানুসারী সাধক ভক্তের! প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 
থাকেন এবং বৈষঃবসম্প্রদামতৃক্ত এরূপ ব্যক্তিরা প্রারই পরকীয়া প্রেমসাধন- 
রূপ পথে ধাবিত হন | হলধারী বৈষ্ণব স্থপ্ডিত ও নিষ্টাচাবী ছিলেন একথা 
ঈতিপূর্বেই আমরা পাঠককে বলিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিদ্দীক 


স্পা শশী শা পিপি শাশীশাীঁ টি 


* গুরুভাহ উত্তরাপ্ধ ৪৬ পৃষ্ঠা। 1 শুরুভাব। উত্তন্ার্ধ ৩২ পৃষ্ঠা । 
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পুঁজায় কিছুকাল নিধুস্ক হইবার পবে তিনিও গোপনে পূর্বোক্কব্ধপ সীধনপথ 
অবলম্বন কবিয়াছিলেন। ক্রমে পোকে সে কথ জানিতে পাবিষা কাণাকাণি 
কবিতে থাকে , কিন্ত হলধারী যাহাকে যাহা! বলিবে তাহাই হইবে, এইক্প 
একট। প্রসিদ্ধিখাকায় ক্রাহার কোপে পড়িবার আশঙ্কায় কেহই এ কথা লইয়া 
ভাহাব সম্ম্থে আলোচন! ও হাস্ক-পরিহাসাদি করিতে সাহসী হইত না। 
ক্রমে টাকুবও অগ্রজের কপ আচরণেব কথা লোকমুখে জানিতে পাবিলেন । 
স্পষ্টবক্র। নিভীক ঠাকুর তখন লোকে নিন্দাবাদদ কবিতেছে দেখিয়া হলধাবীকে 
মকল কথা খুলিয়া বলিলেন । হৃলধারী তাহাতে সাতিশয় রুষ্ট হইযা ঝলি- 
লেন_-“কনিগ্গ হইয়। তুই আমাকে এইবূপে অবজ্ঞা! কবিনি? তোর মুখ দিয়া 
রক্ত উঠিবে।” টাকুব তখন তাহাঁকে এ বিষয় বলিবাব কাবণ বুঝাইয়া 
নানাকপে প্রলন্ন কবিবাব চেষ্টা কবিলেও তিনি নে সময কোন কথাই আর 
শ্রবণ কবিলেন না । 

.. শ্রী ঘটনাল কিছুকাল পবে এক দিন, রাত্রি ৮৯টা আন্দাজ সময়ে ঠাকুবেব 
তালুনদশ সহসা সাতিশয সড্‌ সড্‌ কবিয়া। মুখ দিয়া সত্য সতাই বক্ত বাহিব 
হইতে লাগিল ঠাকৃব বলিতেন-২"সিম্‌ পাতাব বসেব মত তাব মিস্‌ কালো 
বং-এত গা নে কতক বাহিবে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখেব ভিতবেই 
জখিয়। গিঘ্লা সম্মাখেব দাত হইতে বটেব জটেব মত ঝুলিতে লাগিল! নুখেব 
ভিতব কাপড দিদা চাপিয়। ধবিষা বন্ত বদ্ধ কবিবাব চেষ্টা কবিতে লাঁগিলাম, 
তথাপি থামিল ন1। দেখিয়া বড ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়! 
আপিল। হলধাবী তখন সন্দিবে সেবাব কাজ সাবিতেছিল , ই সংবাদে সেও 
ভদ্ম পাইয়া সসব্স্তে আসিয়া! পড়িল। তাকে দেখিয়া স্লনয়নে বলিলাম, 
“দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার একি অবস্থা করলে দেখ দেখি? আমাব 
কাতিবতা। দেখিয। সেও কাদিতে লাগিল । 

“ঠাকুববাডিতে নে দিন একজন ভাল সাধু আসিয়াছিলেন। গোল- 
মাল শুনিয়া তিনি এ সঘয়ে আসিয়। পডিলেন এবং রক্ষের রং ও 
মুখেব ভিতবে ধে স্বানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা 
কবিযা দেখিয়া বলিলেন_-“য় নাই, রক্ত বাহিব হইয়া বড ভালই 
হইমাছে। দেখিতেছি, তৃমি ঘোগসাধন। করিতে । প্র সাধন! প্রভাবে ভোমার 
বযু্নাার খুলিয়া যাইয়া শরীরেব রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না৷ উঠিয়া 
উহ" ঘে এইরূপে মুখেব ভিতরে এফট! নির্গত হইবার দ্বার আপনা আপনি 


৫৮৪ উদ্বোধন । (১৪শ বর্ষ ১ম সংখ্যা । 


করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল ইহাতে বড়ই ভাল হইল। এ রক্ত মাথায় 
উঠিলে তোমার জড়সমাধি হইত এবং এ সমাধি আব কিছুতেই ভা'্গত না। 
তোমার শরীরটার দ্বারা জগগ্মাতার বিশেষ কোন কাধা আছে , তাই উহাকে 
এই ব্ধপে রক্ষা করিলেন, বোধ হইতেছে ।' সাধুর এর কথ শুনিয়া! যেন প্রাণ 
পাইলাম ।” কাকতালীয়ের ন্যায় হউক বা যেরূপেই হউক ঠাকুরের সম্থন্ধে 
হলধারীর শাপ এন্ধপে সফলতা দেখাইয়া! পরিশেষে ববে পবিণত হইস্াছিল। 

হুলধারীর সহিত ঠাকুবেব সম্বন্ধে বেশ একটা মধুব রছুস্তের ভাব ছিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি হলধাবী ঠাকুবের থুল্নতাত-পুত্র ও বয়োজ্যোষ্ঠ ছিলেন। 
'আন্দান্ ১.৬ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়। তিনি ৬বাধাগোবিন্দজীব 
পৃজাকাধ্ ব্রতী হন্‌ এবং আন্দাজ ১২৭৩ সালে তাহার মৃত্যুর পূর্বব পথাস্ত 
এঁ কাধ্য সম্পন্ন কবেন। অভএব ঠাকুরেব সাধনকাঁলের দ্িতীয় চাবি বংসর 
এবং তাহাব পরেও প্রা ছুই বংসর কাল তিনি দক্ষিণেশ্ববে অবস্থান করিষ। 
ঠাকুরকে দেখিবার সবযোগ পাইক্জাছিলেন। তজ্রাচ তিনি এর কালের দহ্যে 
ঠাকুরে৭ উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থ। সন্বদ্ধে একট। স্থির ধারণা কবিযা উঠিত্ছে 
পারেন নাই! হলধাবী নিষ্টাচাবী ত্রান্ষণ ছিলেন, সুতরাং ঠাকুবের ভাবা, 
বেশে পরিধানের কাপড, পৈত। প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াট! তাহাব ভাল লাগিত 
না, ভাবিতেন, কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচাপী অথবা পাগল হইয়াছে । হৃদয় বলিত-_ 
“তিনি কখন কখন আমাকে বলিয়াও ফেলিয়াছেন, “হৃদ, উনি কাগড ফেলিয। 
দেন, পৈত্ত| ফেলিয়া দেন, এট। বড দোষের কথা , কত জন্মের পুণ্যে ত্রাঙ্গণেব 
ঘরে জন্ম হর, উনি কি ন। সেই ব্রাহ্ধণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ত্রাঙ্গণাভিমান 
ত্যাগ করিতে চান? এমন কি উচ্চাবস্থা। হইয়াছে যাহাতে উনি এক্প কবিতে 
পারেন? হৃদ, উনি ভোমাবই কথা যা "একটু শুনেন, তোমার উচিত 
যাহাতে উনি এরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষা বাখা, এমন কি বাধিয়া 
বাখিয়াও উহাকে যদ্দি তুমি এরূপ কাধ্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও 
করা উচিৎ ?, 

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে €প্রমধারা, ভগবদ্‌ গু৭ অরবণে 
অদ্ভুত উল্লাস ও তগবন্দর্শন লাভের জন্য অনৃষ্ট পূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়। তিনি 
মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের এসকল অবস্থা। এশবরিক আবেশে 
হইয়া! থাকে, নতুবা মাস্থষের কখন তো এরূপ হইতে দেখ! যায় না! দেখিস! 
শুনিয়। অবাক হইয়। হলধারী কখন কখন আবার হ্বদঘ্কে বলিতেন, “দয় তুমি 
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নিশ্চয় ভি ভিতর হইতে কোনরূপ ক্ছান্চর্যযধর্শন পাইয়া জা করিয়া 
ধন সেবা করিতে ন11, 

এরক্ধপে হলধারীর মন সর্বদ। সন্দেহে দোলা ফ্বমান থাকিয়। দে রক 
'অবস্থ। সম্বন্ধে একট। স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে পারিত না । 
ঠাকুব বলিতেন, “হলধারী মন্দিরে পুঞ্জাদি কালে তীহাকে দেখিয়া মোহিত 
হইয়া কতদিন বলিয়াছে, 'রামকঞ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি ” তাহাতে 
কখন কথন আমি রহস্ত করিয়া হলিতাম, দেখো আবার যেন গোলমাল হযে 
যায় না । সে বলিত, “এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নাই , তোতে নিশ্টয়ই 
ঈশ্বরীয় আবেশ আছে, এবাব একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিম্বাছি 1 শুনিয়া বলিতান, 
“আচ্ছ। দেখা যাবে অনস্তর যন্দিবের দেবসেব! সম্পূর্ণ করিয। হলধারী এক- 
টিপ নম্ক লইয়া শ্রীমপ্ভাগবত, গীতা! ব। অধ্যা্স বামায়ণাদিশাঙ্বিচার কবিতে 
বসিয়াই অভিমানে একবাবে অন্ত এক লোক হইয়! যাইত । তখন আমি সেখানে 
উপস্থিত হইয়া বলিতাম, “তুমি শান্ধে যা যা পৌডেছে! সে সব অবস্থা আমাব 
উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পাবি? শুনিযাই হুলধাবী 
বলিম্বা উঠিত, “হ।, তুই মূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি। আমি 
বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া) সত্য বল্ছি, এর ভিতরে 
যে আছে সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুগণথ পর্বে 
বোল্লে ইহার ভিতর শ্বরীয় আবেশ আছে-_সেই-ই সকল কথা 
বুঝিয়ে দেয়।, হলধারী একথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত__'যাঃ ঘাঃ 
যুধু কোথাকার, কলিতে কন্ধিাডা আবার ঈশ্বরের অবতার হবাব কথা কোন্‌ 
'শাস্ত্রে আছে! তুই উন্মাদ হইম়াছিস তাই এরূপ ভাবিম।” হাসিয়া বলিতাম_- 
'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে ন।১* কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? 
এইক্ধপ এক আধদিন নয় অনেক দিন হইয়াছিল! পরে একদিন সে দেখিতে 
পাইল, উলঙ্গ হইয়! পঞ্চবট়ীর বটবৃক্ষের ভালে বসিয়া মৃ্ ত্যাগ করিতেছি-_ 
(বোধ ভয্ধ মহাবীবের উপানন। কালেই এক্সপ হইয়াছিল )_-লেই দিন উহ! 
দেখিয়। দে একেবারে পাকা কাঁরল (স্থির ন্শ্চদ্ করিল) আমাকে ব্রহ্মদোত্যে 
পাইয়াছে !» 

বৈষ্ণব হুলধারীর শিশুপুত্রের স্বত্যুর কথা আমরা ইতিপৃর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। এঁদিন হইতে তিনি ৮কালী মৃদ্তিকে তমোগুণষয়ী বা তামসী বলিয়া 
ব্ধারণা কতিম্নাছিলেন। একদিন ভরাকুরকে একথা বলিয়াও ফেলেন 'তামঙী 
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মৃত্তির উপাসনায় কখন আধাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি? তুমি কেন অভ 
করিয়া এ দেবীর আরাধন। কর? ঠাকুর এ কথা শুনিয়া তখনি তাহাকে কিছু 
বলিলেন না কিন্তু ইঞ্টনিন্দা শ্রবণে তাহার অস্তব ব্যথিত হইল। অনপ্তর কালী 
মন্দিবে যাইয়া সজল নয়নে শ্ীঞ্রজগন্সমাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “মা, 
হলধারী শাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিত--সে তোফে তমোগুণময়ী বলে, তুই 
কি সত্যই এন্ধপ?” অনস্তব ৬জগদঘ্বার মুখে এ বিষয়ের যথাথ তত্ব 
জানিতে পারিয়া ঠাকুব উল্লাসে উৎসাহিত হইযা হলধারীব নিকট ছুটিয়া 
যাইন্দেন এবং একেবাবে তাহাব স্বদ্ধে চাপিযা বসিয়। উত্তেজিত স্বরে বারম্বার 
বলিতে লাগিলেন-_পতুই মাকে তামসী বলিম্‌? মা কি তামসী ? মা যে সব-_ 
ত্রিগুণমধী, আবার শুদ্ধ সত্বগুণময়ী? ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের এরূপ কথায ও 
স্পর্শে হলধবীব তখন যেন অস্তবব চক্ষু প্রশ্ষটিত হইল! তিনি তখন পূজার 
আননেই বলিয়াছিলেন--ঠাকুবের খ্রকথ। অন্তবের সহিত স্বীকাব করিলেন এবং 
ক্রাহাব ভিতর সাক্ষাৎ জ্গদগ্বাঁব আবির্ভাব প্রতাক্ষ করিষা সম্মুখন্ত ফুলচচ্দনাদি 
লই তাহাব পাদপাদ্ম ভক্তিভরে অগঞ্চলি প্রদান করিলেন । উহাব কিছুক্ষণ 
পবে হুদয আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, “মামা, এই তুমি বল, বামকুঞ্ণকে 
ভূতে পাইয়াছে, তবে আবাব তীহাকে পে পুজা। কবিলে যে? হলধারী 
বলিলেন “কি জানি হৃদ, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে 
এব বকম করিয়া দিল, আমি স্ব ভুলিঘ। তার ভিতব সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রকাশ 
দেখিতে পাইলাম । কালামন্দিবে বখনই আমি বামকুষ্জের কাছে বাই তখনই 
আমাকে এরূপ কবিষ। দেয়। এ এক চমৃৎকাব ব্যাপার-_কিছু বুঝিতে 
পারি না 1” 

এরপে হলধারী, ঠকবেব ভিতব বারম্বাব দৈবী প্রকাশ দেখিতে পাইলেও 
নন্ত লইযা শাস্ত্রবিচার কবিতে বসিলেই পাগুত্যাভিমানে মত্ত হইয়। পুনরম্ষিক স্ব" 
প্রাপ্ত হহঁতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূব ন। হইলে বাহশৌচ আচার, শাস্তজান 
প্রভৃতি যে বিশেষ কোন কাজে লাগে ন। এবং যান্ব সত্য তত্বের ধারপাই 
কবিতে পারে না হলধারীর পুর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 
দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর বাড়িতে প্রসাদ পাইতে সমাগত বাঙ্গালীদিগকে নারায়ণ জানে 
ঠাকুব এক সময়ে তাহাদের পাজাবশেষ কিঞ্িত গ্রহণ করিয়াছিলেন__একথ। 
আমব! পূর্ব্বেই বলিষাছি। হলধারী উহ! দেখিয়া বিরক্ত হইয়! ঠাকুরকে 
বলিয়াছিলেন, “তোর ছেলে মেসের কেমন করিয়। বিবাহ হয় তাহ। দেখিব 
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টিন১ বিডি উরি 252283518 নিগার টিটি উনারা 
ঠাকুর বেদাস্তজ্ঞানাভিমানী হুলধারীর মুখে এরূপ কথা শুনিয়। ক্ষোভে ক্রোধে 
অধীর হইযা বলিয়াছিলেন, “তবে বে শালা তুই না বলিস, শাঙ্তে জগৎমিথ্যা 
ও সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করুতে বলেছে ? তুই বুঝি ভাবিন্‌ তোর মত জগত মিথা। 
বল্বো আবার ছেলে মেয়েও হবে । ধিক তোৰ পাস্্জ্জানে 1” 

আবাব বালকস্ভাঁব ঠাকুবও কখন কখন হলধারীব পাগ্ডিতো ভুলিয। 
তিকর্তবাতা! বিষয়ে শ্রীস্রীক্জগন্সাতাব মতামত গ্রহণ করিতে ছুটিতেন। আমরা 
শুনিমাছি, ভাবসহাযে এরশ্ববিক স্বরূপ সন্বস্থে যে সকল অনুভূতি হ্য সে সকলকে 
“িখা। প্রতিপন্ন কবিয! এবং ঈশ্ববকে ভাবাভাবের অতীত বলিবৰা শাস্জরসহাঢ় 
নিলুর্দশ কবিঘ| হলধাঁরী ঠাকুবেব মান একদিন বিষম সন্দেভেব উদধ কবিয়া- 
ছিলেন । ঠাকৃব বলিতৈন, “ভাবিপাম, তবে তে। ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্ববীম 
রূপ দেখিযাছি কথ্খ। শুনিযাছি সে সম্স্তই ভুল, মা তো তবে আমায় ফাকি 
দিযান্ছ। মন বডই বাকুল হইল এবং অভিমানে কাদিতে কাদিতে মাকে বলিতে 
লাশিলাম--মা নিবক্ষব মৃধখু বলে আমাকে কি এমনি কবে ফীকি দিতে হয়__ 
দে কান্নাব তোড ( বেগ ) আব তখন থামে না? কুঠিব ঘবে বসিয়া কাদিতে- 
ছিলাম । কিছুক্ষণ পরবে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুযাসাব মত ধেয। উঠিয়া 
সামনের কতকটা স্থান পুর্ণ হইয়া গেল 1 ভাব পব পেখি-ভাহাব ভিতবে আবক্ষ- 
লক্ষি শ্মশ্র £কথানি গৌববর্ণ জীবন্থ সৌমা মুখ! এ মৃত্তি আমাব দিকে স্থিবদৃ্টিতে 
দেখিতত দেখিতে গম্ভীব স্ববে বলিলেন-_-ওবে, তুই ভাবমুখে থাক্‌, ভাবমুখে 
থাক, ভাবমুখে থাক 1-তিন্বাব মাত্র কথাগুলি বলিয়াই এমুত্তি ধাবে ধীবে 
আবাব একুয়াসাঘ গলিয়া গেল এবং এঁ কুয়াসাব মত ধূমও কোথায় 
অন্তহিত হইল এঁবূপ দেখিয়া তবে সেঘাব শান্ত হইলাম” ঘটনাটি টাকুক 
একদিন স্বামী প্রেমানন্দ্কে স্বমুখে বলিয়াছিলেন | ঠাকুব বলিতেন, হলধাবীব 
কথায় এ সন্দেহ আব একবাব মনে উঠিয়াছিল, “সেবার স্বয়ং মাকে 
এ বিষয়েব মীমাংসা জন্য কাদিফ়। ধবিক্লাছলাম , মা এ সময়ে 'রতিব মা? 
নামী একটি স্্রীলোকেৎ বেশে নিকটে আসিয়। বলিয়াছিলেন, “তুই ভাবমুখেই 
থাক্‌ আবাব পবিক্রাজকাচাধ”ণ তোতাপুরী গোস্বামী বেদাস্তজ্ঞান উপদেশ 
কবিয়া দক্ষিণেশ্বব হইলুত চলিয়। যাইবাব পর ঠাকুর ঘখন ছয় মাস কাল ধরিয়। 
নিবস্তব নির্ব্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন তথনও একালের অস্তে জীঞ্রাজগ- 
দগ্বাব অশবীরী.বাণী প্রাণে প্রাণে গুনিতে পাইয়াছিলেন__-তুই ভাবমুখে থাক্‌? 

হলধাবী, দক্ষিণেশ্বব ঠাকুববটিতে প্রায় আট বৎসর ( সন ১২৬৬ সাল 





৫৮৮ উদ্বোধদ |  [১শ বর্ষ--১০ম সুংখ্যা ! 


হইতে ১২৭৩ সাল পধ্যন্ত ) বাপ কবিয়াছিলেন। স্থৃতবাং পিশাচবৎ আচারবান 
পূ্ণজ্ঞানী সাধু, ত্রাক্ষণী, জটাধারী নামক বামায়ে নাধু ও শ্রী তোতাপুরীর 
দক্ষিণেশ্বরে পর পব আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন | ঠাকুরের জ্ীমুখে শুনা 
গিয়াছে, তিনি শ্রীমৎ তোতাপুবীব সহিত একভ্রে বসিয়া কখন কখন অধ্যাঙ্তু 
রামায়ণাি শাঙ্ক পাঠ করিতেন । হল্ধাবী সংক্রান্ত পূর্বোক্ত ঘটনাগ্ুল তাহাব 
দক্ষিশেশ্বর ঠাকুরবাটাতে আটবংসর থাকিবাব কালে ভিন্ন ভিন্ সময়ে নিশ্চযই 
উপস্থিত হইয়াছিল । বলিবাব স্বিধাব জন্যই আশগবা এসকল এখানে পাঠকক 
একত্রে বলিয়া লইলাম। 





স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


যুক্তর|জ্য, আমেরিক! । 
২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ । 

প্রি আ-, 

** ঈগ আমি ক্রমাগভ এক স্থান দেকে অপর স্থানে খুবে 
বেড়াচ্চি -সর্ষদ। কাষ কচ্চি,--_বক্তৃতী। দিচ্চি, ক্লাস কচ্চি, এবং লোককে নান। 
বকমে বেদাস্ত শিক্ষ। দিচিচ। 

আমি যে বই লেখ্বার স"কল্প করেছিলুম, তাব জনে এখনও এক পঙ.ভ্িও 
লিখতে পারি নি। সম্ভবতঃ পরে একাষ হাতে নিতে পার্ব। এখানে 
উদারম্তাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকৃগুলি পবম বন্ধু পেয়েছি, পৌড়াখীক্টানদের 
মধ্যেও কয়েকজনকে করিছি। আশ। কবি, শীপ্রই ভাবতে ফিরবো । এদেশ 
'ত যথেষ্ট ঘাটা হোলো, বিশেষতঃ অভিবিক্ত কার্ষে;ৰ দরুণ দ্দামাঁকে ছুর্ববল 
করে ফেল্ছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃত। কবার দক্ষণ ও একস্থানে 
স্থিব ভাবে না থেকে ক্রমাগত তাডাতাডি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুণ 
এই ছুর্বলতা এসেছে । * * ন্ুতবাং বুঝ্ছো, আমি শীঘই ফিরুছি। 
কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হয়ে উঠিছি আব ভাদের সংখ্যা 
ক্রমশই বাড়ছে; তারা অবশ্ত চাইবে, আমি এখানে ববাবর থেকে যাই। 
কিন্তু আমাব মনে হচ্চে--খবরেব কাগজে নাম বেরুণে। এবং সর্বসাধারণের 
তিতব কাষ করার দরুণ ভুয়ো লোকমান্য ত বথেছ্ হনক্ুআর কেন? 
আমার ওসবের একদম ইচ্ছ। নেই। 


কার্তিক্,১৩১৯[] শ্বাযী বিবেকানঙ্জের পত্র । ৫৮৯ 


গ ্* * কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহাচ্ুভূতির 
বশে লোকেব উপকার করে না। খীষ্টিমানদের দেশে কতকগুলি লোক যে 
সংকাধো অর্থবায় করে, অনেক সমরে তার ক্িতর কোন মতলব থাকে, কিন্বা 
নরকেব ভয়ে এরূপ করে খাকে। আমাদের বাঙ্কালান্বেশে যেমন চলিত কথায় 
বলে, “গরু মেবে জুতো! দান।” শ্রখানে সেই রকম দানই বেশী। সব 
ষায়গাষই তাই। আবাব আমাদেব জাতের তুলনাষ পাশ্চাত্যদেশবাসীরা 
অধিক কপর্ণ। আমি অন্তরেব সহিত বিশ্বাণ কবি যে, এসিয়াবানীরা জগতের 
নকল জাতেব চেম়্ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা ষে বড় গবীব। 

কম্মেক মাস আমি নিউইমূর্কে বাস করুবার জন্য যাচ্চি। এ সহ্বটা সমস্ত 
যুক্তবাজ্যেব বেন মাথা, হাত ও ধনতাগার স্বরূপ। অবশ্য বোষ্টনকে ব্রাহ্মণের 
সহব" (বিষ্যাচচ্চাবহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজাব 
লোক বধেছে, যাবা আমাঁব সহিত সহাস্থভৃতি করে থাকে। * * * 
নিউইয়র্কেব লোকগুলি খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট 
গগ্যমান্া বন্ধু আছে - দেখি, সেখানে কি কতে পাবাযায়। কিন্ত সতা কথা 
বল্‌তে কি, এহ বন্কৃতা বাবসাঘে আমি দিন দিন বিবক্ত হয়ে পডছি। পাশ্চত্য 
দেশেব লোকেব পক্ষে ধশ্মেব উচ্চাদর্শ বুঝতে এখন বছ দিন লাগবে। 
তার্দের টাকাই হল সর্বস্ব; যদ্দি কোন ধর্দে টাকা হয়, রোগ নেবে যায়, 
রূপ হয, দীর্ঘজীবন লাভেব আশ। হয়, তবেই সকলে সেই ধশ্মেব দিকে ঝঁকবে, 
নতুবা নয়। * নস সং 

বাজি, জি এবং আমাদের সকল বদ্ধুবর্গকে আমাব আস্তবিক ভালবাসা 
জানাবে। তোমাব প্রতি চিরপ্রেমসম্পত্র 


বিবেকানন্দ । 





এ এরিক 


স্বামী বিবেকানন্দের পত্র । 


যুক্জরাজ্য, আমেরিকা | 
২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ । 
প্রিয় আ-_ 
ক্* * *%" কল্কেতা থেকে আমাব বত্তৃতা ও কথাবার্ত। সম্বন্ধে ঘে. 
সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি। তাদের, 


৫৯১০ উদ্ধোধন । [১৪শ বর্য--১০ম লংখ্য। | 


জমে 


মধ্যে কতকগুলি এপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়লে বোধ হয় 
যেন আমি ক্লাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্চি। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আমি 
একজন বাজনীতিজ্ঞ নই অথব। বাছ্ছনৈতিক আন্দোলনকাবীও 
নই। আমাব লক্ষ্য কেবল ভিতবেব আত্মতত্বেব দিকি--সেইটে 
যদি ঠিক হযে যায়, তবে আর সবভ ঠিক হযে যাবে-_-এই আমাক মত। * * 
* অতএব ভুমি কলুকেতার লোকদের অবস্থা অবস্ঠ মাবধান করে দেবে, 
ষেন আমার কোন লেখা বা কথাব ভিতর বাজনৈতিক উদ্গেশ্ঠ মিথা। কবে 
আবোপিত কবা না হয়। কি আহাম্মকি! * * শুনলাম, বেভাবে গু 
কালীচবণ বীডযো নাকি খীষ্টিষ মিশনবিদেব সমক্ষে এক বক্তৃতা 
বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি । যদ্দি সর্বসাধারণের 
সমক্ষে একথ! বল। হ'য়ে থাকে, তবে আমাব তবফ থেকে উক্ত বাবুলে 
প্রকাশ্ত্ে জিজ্ঞাসা কর্বে, তিনি ত্াহাব উক্ত কথাটা কল্কেতার যে কোন 
সংবাদপতে লিখে হয় প্রমাণ ককন, নতুবা তাহাব এ বাজে আহাম্মকি 
কথাটাব প্রত্যাহাব করুন । এট। অন্য ধম্মাবলম্বীকে অপদস্থ কর্বাব খীষ্টান 
মিশনবিদেব একট কৌশলমাজ । আমি সাধাবণভাবে সমুদয় খীগ্টিয়ান 
পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য কবে মবলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকট! 
কড। কথা বলেছি। কিন্তু তাব মানে এ নয যে, আমাব বাঁজনৈতিক 
বা তথাবিধ চচ্চাব দিকে কিছু ঝোঁক আছে অথব। বাজনীতি বা তৎসদৃশ 
কিছুব সঙ্গে আমীব কোনরূপ সংশ্রব আছে। ধাবা ভাবেন, এ সব বক্তত। 
থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবে ছাপানো একটা খুব জমকালো! ব্যাপার, আব 
ধার! প্রমাণ কত্তে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তীদ্দেব 
আমি বলি, “হে ঈশ্বর, আমাব বন্ধুদেব হাত খেকে আমায় বক্ষা 
কবর” ক গঈ % 

* * * আমার বন্ধুগণকে বল্বে, ফাব! আমার নিম্দাবাদ কচ্চেন, 
তাঁদেব কথার আমার একমাজ্ম উত্তব--একফ্ম চুপ থাকা । আমি তাদে 
টিলটী খেয়ে ঘদ্দি তাদেব পাট্‌্কেল মারতে যাই, তবে ত আমি তাদেব 
সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়লুম। তাদ্দেব বল্বে,_-সত্য নিজেরি প্রতিষ্ঠ। 
নিজেই করূবে, আমার জন্য তাদেব কারে সঙ্গে বিরোধ কর্তে হবে না। তাদেব 
(আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখতে হবে, তারা ত এখনও শিশুতুল্য । 
তার। বালক-তারা এখনও আহাম্মকেব মত সোনার স্বপন দেখ ছে ! 





কার্তিক, ১৩১৯1] মৌন্দধ্য হষমা । ৫৯১ 


* ক ঈ* সাধারণের সামনে বেরোনোর দক্ষন এই ভূয়ো নাম .ঘশ 
পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে আমি একেবারে দিক হয়ে 
গিয়েছি। এখন প্রাণের ভিতর আকাম্ধা হচ্ছে__হিমালয়ের সেই শাস্তিময় 
ক্রোড়ে ফিরে যাই, 





তোমার প্রতি চিরন্বেহসম্পয়ন 
বিবেকানন্দ । 


ররর আর, ওর 


সৌন্দর্য্য সুষম 
( গল্প) 

কথায় বলে, চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হতবৃদ্ধি। দুর্দিনের পীডনে 
বুদ্ধিমান্‌ পীতাম্বব একেবাবে হতবুদ্ধি হইয়া! গেলেন। হইবারই কথ।। 
বন্্দিন নয, একমাস পূর্বে ঘষে অট্রালিকা জনপূর্ণ ছিল, স্থান কুলাইতনা, 
আজ সেখানে সকল খবে সন্ধা পড়িতেছেনা। একমাস পূর্বে যে স্থল 
হাস্যকোলাহলে পূর্ণ ছিল, আজ সেথায় কেবল সমীরণ, কীদিয়া কাদিয়া, 
কক্ষে কক্ষে ছুটিয়। বেডাইতেছে , যেন কাহাকে খুঁজিতেছে, দেখিতি না 
পাইয়া, হভাশের নিশ্বাস ছাডিয়া, আবার কীঁদিয়। কাঁদিয়া কক্ষে কক্ষে বেডাই- 
তেছে। সেই অন্ধকারপুবে পীতাম্বব এক বসিয়। আছেন, গুহেব কোনে, 
মুমূর্ধব জীবনালোকের ন্যায়, মিট মিটু কবিয়া একটি ছ্বিপ জলিতেছে ; 
আব তাহায পার্থে একটি পঞ্চম বর্ষীয়া কুমাবী অদোরে ঘুমাইতেছে। 
পীতাম্বব ভাবিতেছেন, মাঝে মাঝে চক্ষু মুছিতেছেন, নিশ্বাস ছাডিতেছেন, 
কথন অনিমেষ নেজে বাদিকাব মুখেব পানে দেখিতেছেন। হায়, কাল 
সকালে এও যদি আব শা উঠে! যেন ভোজ বাজি, এই ছিল এই নাই। 
দেবীস্বরূপিনী জননী ছিলেন, লক্ষ্ীস্বরূপিনী গৃতিণী, কুমাবসঘৃশ তিনটি পুত্র, আজ 
তাহারা কোথায় । 

পঞ্চবিংশতি বধে রিক্ত হ্ন্তে গীতান্বর সংসাবে প্রবেশ কবিয়াছিলেন, 
ভারপর পঞ্চবিংশভি বৎসর অতীত হইয়াছে। যত্ব, শ্রম অধ্যবসায় বলে 
মাছষ যাহা কিছু করিতে পারে, সকলই হ্ইয়াছিল। এই বিশাল অ্রালিকা_ 
আজ যাহা সম্পূর্ণ অনাবস্টক বলিয়া বোধ হইতেছে_ীহারই নির্টিত। 


৫৯২. উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--১"ম সংখ্য। ৮ 





প্রভূত অর্থ__গ্সাজ যাহ সম্পূর্ণ নিশ্রমোজন--তাহাবই উপাজ্জিত। ভোগ 
করিবে কে, এই কন্তা? ভবস| কি? এই ক্ষীণ জীবন দীপ কৰে 
নিভিবে ঠিক কি? ভাবিতে ভাবিতে সহসা একটা ঝটকা আপিয়া ঘরের, 
দ্রীপ নিভাইয়। দিল; পীতান্ধব চমকিয়! উঠিলেন। বালিকা ভাকিল, “বাবা” 
পাছে আবার একটা ঝটুক! আসিয। এ ক্ষুদ্র দীপটিও নিভাইয়া দেয়, এই, 
আশঙ্কা পীতাশ্বব কন্যাকে কোলে তুলিয়া! লইলেন, বুকেব উপব আটিয়া। 
ধরিলেন। বালিক। বলিল, “বাব। দাদারা কোথায় গেল” এ কথার উত্তর কি ? 
কোথায় গেপ, কোথায গেল, পীতান্ববের মন নিয়তই এই প্রশ্ন করিতেছে ॥ 
কোথায় গেল, কোথায় গেল, গৃহেব প্রতিকক্ষ তাহাকে এই কথাই জিজ্ঞাপা 
কবিতেছে । বালিক। আবাব বলিল-_“বাবা মা কোথা ?”” কন্যাকে শান্ত 
করিবাব জন্য পীতাম্বব বলিলেন “স্বর্গে” কিস্ক তাহাব মন বলিতে লাগিল-- 
কোথায় গেল, কোথায় গেল । আঞঙ্কর কবিয়া পীতান্বর কন্ঠার নাম বাখিয়াঁ 
ছিলেন আদবিণী। আদবিণী আবাব বলিল--“বাব। দাদাবাও স্বর্গে?” পীতাশ্বর 
বলিলেন, হ্যা মা। 

আদরিণী-_ঠাকু”্ম।? পীতাম্বব বলিলেন, তিনিও স্বর্গে । 

আদবিণী-_বাবা, ম! আমায় কেন লিয়ে গেল না, বাবা, আমিও স্বর্গে যাব । 

পীতাদ্বব--ছিঃ মা, তুমি কেন যাবে ? 

আদবিণী--তবে মা গেল কেন, ঠাকু”ম! গেল কেন, দাদাবা গেল (কন? 

পীতান্বব--তাদের অস্থথ কবেছিল, হাওয়া! খেতে গেছে, তুই ঘুমো। 

আদবিশী--“তবে তুমিও ঘুমৌও ।” পীতাম্বর কন্যাকে শৃহ্যবক্ষে চাপিয়া 
ধরিম্া শযুন কবিলন, কন্তা। ঘুমাইয। পড়িল । কিন্তু পীতান্বরেব নিদ্র। হইন্দ ন| | 
মূন কেবলই বলিতেছে, কোথায় গেল, কোথায় গেল। 

গীতাদ্বর সবকাব কৌন্থুলী ডয়েন্‌ সাহেবের বাবু ছিলেন। ডয়েন্‌ 
তখনকাঁৰ বড় বাবিষ্টাব , একেবাবে একচেটে পসাঁব। লোকে বলিত তিনি 
অর্থ খুঁজিত্েন না, কিন্তু অর্থ তীভাকে খুঁক্রিয়া তাহার কাছে আসিত । 
সাহেব বিবাহ কবেন নাই, কলিকাতায় আসিবার পূর্বে তিনি বিলাতে 
ব্যারিষ্টাবি কবিতেন, পসার প্রতিপত্তিও হইতেছিল, কিন্তু ভাগা মানুষকে 
সকল সুখে স্থুখী কবে না। এক রম্ণীব প্রেমে বঞ্চিত হইয়া ডয্ষেন জন্মভূমি 
ত্যাগ করেন। সেও ত্রিশ বতসব পূর্কবে। কলিকাতায় আদনিয়াই লাহেবের 

হয় নাই। পাঁচবৎসব এইক্সপে কাটিয়! গেল, এইসমঞ্ক সতীহার পুরাতন 


কান্ঠিক, ১৩১৯। ] সৌন্দর্য হুম! । ৫৯৩ 


সনি সিএস টনি বারা 
বাবুটি মবিয়া গেলে, পীতাম্বব তাহার কাছে নিষুক্ত হন। পীতান্ববেব সঙ্গে 
সঙ্গে সাহেবেবও স্থদিন আসিল । সাহেব বলিতেন িয়মস্তঁ একটা কথা 
আছে, সেট! সতা!। পীতান্বরের উপর দুন্জর পড়িল) যাহাতে তাহার 
দুপত্বসা উপার্জন হয়, সাহেব তাহারও বাবস্থা করিলেন । যে /মাকদ্দমায় 
তাহাব দশ মোহব ফিঃ, মন্কেলকে সেই মোকদ্দমায় পীতাম্ববকে এক মোহব 
দিতে হইত। না দিলে সাহেব দে মোকদ্ধমায় বক্তৃতা কবিতে দাড়াইতেন 
না। পীতান্ববেব বেশ উপার্জন হইাতি লাগিল। দেশে অট্রালিকা নিশ্দাণ 
কবিলেন | ক্রমে একটি, ছুটী, তিনটি সন্তান হইল, তাবপর আদবিণী। তখন- 
কার বীতি ছিল, লোক উপার্জন কবিলে একা ভোগ কৃবিত ন!। পীতাম্ববেব' 
গৃহে অর্থহীন আত্ীয়গণ একে একে আশ্রম লইতে লাগিলেন । গৃহ ক্রমে 
জনপূর্ণ হুইয়! উঠিল । ২৫ বত্সবৰ এইক্ধপে অতিবাহিত হইবাব পব পীতাশ্ববেব 
সৌভাগাস্যা অন্ত গেল। প্রথম, তিন দিনেব জরে তাহাব মাত। লোকন্তবিতা। 
হইলেন, একট। ঘটাঁব শ্রান্ধ হইবে তাহাবই ফর্দ হইতেছে, এমন সমস 
ভাহাব গৃহিণী সেই তিনদিনের জ্ববে শ্বাশুভীব অন্ুগমন কবিলেন। ক্রমে 
সংবাদ আসিতে নাগিল পল্লীতে হেথা সেথা ছুই তিনদিনেব জবে ছুই 
একটি কবিয়। লোক মবিতেছে। পীতান্বব ত্ববায দ্রেশত্যাগ কবিবাব উদ্যোগ 
কবিলেন , কিন্তু সময যখন বিরূপ হয়, কে তাহাব প্রতিবোধ করিবে? 
দেখিতে দেখিতে তিনটি পুত্র মাঁব গেল। গৃহে আত্মীয় স্বজন যাহার! 
ছিল, তাহা'বা কেহ ম্বিল, কেহ পলাইল। চক্ষেব উপর বিশাল অদ্রালিক। 
জনশূন্য হইয়া! গেল। জননীব মৃত্যু হইতে একমাসমাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, 
আজ কনিষ্ঠ পুহ্রটিকে শাশানভূমে বাখিয়া পীতাম্বব গৃহে ফিরিয়াছেন। 
আদবিণীকে বুকে লইয়া শয়ন করিলেন কিন্তু নিত! বিছুতেই তাহার ন্যন 
স্পর্শ কবিলন।। অন্ধকাবকক্ষে অন্ধকার হৃদয়ে কেবলই একটা অর্থশূন্য কথার 
উদয় হইতে লাগিল--কোথায় গেল কোথায় গেন। 
পীতাশ্বর পূজা বন্ধে বাড়ী আপিয়াছিলেন, ছুটিব এখনও অনেক বাকী । 
কন্যা লইম্। কলিকাতাম চলিয়। আসিবার জন্য সাহেব “াব কবিফ্লাছেন। 
আদবিণীকে লইয়৷ পীতাহ্বব পবদিনই যাত্র। করিলেন। ডয়েন্‌ ষ্টেশনে উপস্থিত 
ছিলেন, দেখিলেন, একমাস পূর্বে যে পীতান্বরকে তিনি বিদায় 'দয়াছিলেন, 
সে পীতাশ্বর আব নাই? বাহিরে যেরূপ পরিবর্তন, পীতাম্বরের মনেও 
সেইরূপ পরিবর্ভন ঘটিযাছে। পশ্চাতে নিক্ষল জীবন, সম্মুখে আশাশুন্য ভবন্তুৎ। 
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সাহেব আদ্রিণীকে কোলে লইলেন, পীতান্বরকে আপনার গাডীতে তুলিঙ্কা 
লইয়া তাহাকে বাসায় পহ"ছাইয়া দিয়া, বাণী গেলেন। কিন্তু অপরাহে 
তাহার কাছে পত্র পৌছিল, পীতাম্বরেব জব হইয়াছে এবং তিনি সাহেবকে 
শী্জ দেখা কবিতে লিখিয়াছেন। সাহেব আসিয়া দেখিলেন পীতাম্ববেব 
জ্বর) তাহার বুক শিহরিয়! উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনেৰ ভাব সংবরণ 
করিয়া বলিলেন, “ভয় কি?” পীতাম্বর ঈষৎ হাসিয়া উত্তব কবিলেন, “সাহেব 
ভবস| ভয় এসকল কথা আব কেন? আমাব ভাক আসিনাছে, সেইজন্যই 
আপনাকে ডাকিয়াছি।” ডয়েন্‌ চমৎকাব বাঙ্গাল! বলিতে পাবিতেন,লাঙ্গালাতেই 
কথাবার্ভ। হইতে লাগিল । সাহেব বলিলেন, “নিবাশ হইওন।। দ্রেখ, তোমাব 
জীবনে এই কন্যা উপলক্ষ্য বহিয়াছে, কিন্ত আমাব কিছু নাই, তবু আমি 
জীবন ধাবণ কবিতেছি, উপার্জন করিতেছি । তুমি হিন্দু, তোমাদেবউ শাস্ত্রে 
বলে সংসাব অনিতা । জীবনের উদ্দেশ্য কর্তব্য পালন। সত্য, গুরু শোক 
পাইয়াছ, কিন্তু গুরুতব কর্তব্য তোমাব সম্মুখে । তোমার এই হতভাগিনী 
কন্তাটিকে মানুষ কবিতে হইবে, তারপব ইহাব বিবাহ দিয়া, তোমাব ছুটি । 

পীতাশ্বব বলিলেন_-“সত্য, কিন্তু, সাহেব, বিধাতাব বিধান সব সময় 
মান্ুষেব ইচ্ছানুযায়ী হয় না।” 

বালিকা একবাব ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া সাহেবেব মুখপানে ও একবাব 
পীতান্ববেব মুখপানে চাহিতেছিল, সহসা বলিয়া! উঠিল, “বাবা তুমিও কি 
স্বর্গে যাবে? পীতান্বব, কাহার অভাবে, কন্তাব মনকে প্রবোধ দিবাব জন্থা 
বলিলেন, হ্যা মা, আমি তোমার মাকে, দাদাদেব আস্তে যাব ৮ 

ডয়েন্‌ বলিলেন__“কি বলিতেছ ?” 

পীতাম্বর-_সাহেব, বালিকাব যখন মন কেমন করে, আমায় জিজ্ঞাস! কবে 
মা দাদাবা কোথায়? ইহাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিয়াছি, অস্থথ হয়েছিল, 
স্বর্গে হাওয়া খেতে গিয়েছে । 

ডয়েন্-_বাবু, ভরসা বাধ, আমি এখনি আমার ডাক্তাব ডাকিয়। 
আনিতেছি। 

সাহেব উঠিলেন। পীতাত্বর বলিলেন, পসাহেব, অঙ্গুগ্রহ কবিয়া বহন । 
আমার যে কটা কথা আছে বলি। হয়ত আর বলিবার সময় পাইবনা । এ জব 
আমি চিনেছি। কিছু পরেই আমার চৈতন্ত লোপ হুইবে, কথাও ফুরাইবে । 
এ হতভাগিনীর কেহ রহিলনা। পিতা বলুন, মাতা বলুন, আপনিই এখন 
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ইহার দব। সাহেব, আমায় ভরন! দিন, ষেয়েটিকে পায়ে বাখিবেন, আমি 
হুস্থ হুই। 

ডয়েন্‌__ফোমার আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তোমার কন্যাকে আমি আমার 
কন্ঠাব মত পালন ক্ষবিব। ফিন্তু বৃথা ভয়, কেন তুমি কাতব হইতেছ ? আমি 
এখনই ভাক্তার লইয়া আলিতেছি। এ তোমাব হুতাশে জব, কোন চিন্তা নাই, 
আমি এখনই ডাক্তার আনিতেছি। 

পীতাগ্ধর বলিলেন_-“ভাল, তাহলেই ভাল । কিন্তু মৃত্যুর জন্ত সর্বদা প্রস্তাত 
থাকৃতে হয়। ব্যাঙ্থে আমাব একলক্ষটাকা জমা আছে, এই ব্যাঙ্কবই নিন্‌,, 
ইহাতেই আমি আপনাকে অছি নিযুক্ত করিম্না দুই লাইন লিখিযা দিয়াছি ।” 

পীতান্বব সাহেবেব হাতে বাস্কবই দিয়াই যেন অবনক্ন হইয পঁড়িলেন। সঙ্গে- 
সঙ্গেই ঘোব নিদ্র। তাহাকে অভিভূত করিল । 

সাহেৰ বলিলেন_-“আমি এখনই ফিরিতেছি, ভয় নাই।” কিন্তু তাহার 
মনে হইল, সেআশ্বীস বাক্য পীতাম্বরেব কর্ণে প্রবেশ করিল না। সাহেব 
খমকিষা দাড়াইলেন, গম্ভীর অঙ্ুচ্চ কগে ডাকিলেন--“কাবু । পীতান্বর 1” জাদ- 
রিণী সাহেবের হাত ধরিয়া বলিল, “সাহেব, বাবাকে ঘুমুতে দিওনা ৷ মা, দাদার 
এমনি করে ঘুমুতে খুমুতে দ্বর্গে গেছে ।” বালিকা ডচ্ৈ:স্বরে ভাকিতে লাগিল, 
“বাবা, বাবা ।” পীতান্বর চঃক্ষু মেলিলেন না। নিশ্বাস ফেলিষ। ডয়েন্‌ বাঁললেন, 
“ভয় কি, এস, আমরা ভাক্তার ভাকিয়। আনি ।” আদবিণীর হাত ধরিয়া ডয়েন্‌ 
গাভিতে উঠিলেন। পঞ্চম বর্ধায়া বালিকা, সাহেবের সহিত তাহাব এই 
নৃতন পরিচয়, কিন্তু পবম্াত্ীয় বোধে সে ত্াহাব সঙ্গে চলিল। তাহার 
জদয়ে স্বয়ং বিধাতা সেই বোধে উদয় কবিয়াছিলেন। 

ডাক্তার আসিয়। বলিলেন, *স্থাসপ্রশ্বান বহিতেছে, এই জন্য জীবিত বলিতে 
হয় বল, কিন্তু মৃতেব সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই । বাচিবার কোন 
আশাই নাই ।” তথাপি দয়ার্জহদয় ভযষেন, ধারী নিযুক্ত কবিয়া পীতান্বরের 
শুশ্রষা করাইলেন, প্রাণপণে চিকিৎস। করাইলেন , কিন্তু সকলই নিক্ষল, 
তৃতীয় দিবসে পীতান্বরের মৃত্যু হইল । 

আদরিণী সাহেবেন বাটাতেই 'আছে। সাহেব স্থ্দক্ষ খাত্রী নিযুক্ত করি- 
বেন। একর খেলনা কিনিয়া দিলেন) আর বলিলেন, "তোমার যাকে 
আনিবার জন্য বাব! স্বর্গে গিয়াছেন, তৃমি কাদিও না।” ধাত্রীর যত্ে, ডয্বেন্‌ 
সাহেবের কন্তানির্বিশেষপালনে, বাঁলিক। ক্রমে শান্ত হইতে লাগিল । সাহেব 
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হিলাতী পৌধাক পবাইদ্লা, আদরিনীকে নিতা সন্ধ্যাব সময় বেড়াইতে লইয়া 
যাইতেন। কেহ জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন, “আমার কোন পবম আত্মীয়ের 
কন্যা, আমি ইহাকে পোষাম্বকপ লইয়াছি” বাজিকাব বর্ণে, পবিচ্ছদে, কেহ 
তাহাকে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝিতে পারিত ন।। তাহাব সুন্দৰ মুখশ্রীতে বিধাতা 
কি একটি বিষাঁদ কাহিনী লিখিম্বা দিয়াছিলেদ যে, ষে দেখিত সেই আকর্ষিত 
হইত। নাম কি জিজ্ঞাসা কবিলে ডয়েন্‌ বলিদতন, “আইরিন, | আদরবিশীকে 
এখন হইতে এই আইরীণ, নামেই উল্লেখ কৰিব । 
ধাত্রী আইরীণকে ইংবাজী শিখাইতে লাগিলেন! ডখেন্‌ সাঁহেবে 
কন্যার যের্ধপ শিক্ষা হওধ! আবশ্যক, গাহেন প্রথম হইতেই তাহার ভিত্তি 
স্বাপন কবিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা শিক্ষাও অবহেলা কবিলেন না। পীতার্থরের 
দেশেব বাঁটাতে যে নকল ভ্রিনিষ পত্র ছিল, সাহেব বিশ্বাসী লোক দ্বার' কলি- 
কাতায় আনিলেন। অর্ধিকাংশ দ্রব্যই বিক্রয় কব। হইল । যখন মহামাবী 
দ্বব হইল, সাহেব স্বযং পীতান্ববের বাটীতে গিয়। ভাহ। পবিষ্ষার করাইয়া, একটা 
তত্বাবধাবক নিযুক্ত করিলেন , এবং ব্যাঙ্ন হইতে সমস্ত অর্থ তুলিয়! লইমা, 
সাবধানে খাটাইয়া আয় বুদ্ধি কবিবাধ জন্য, সাহেব নিজেব এজেণ্টেব হস্টে 
ত্বাহা সম্্পন কবিলেন। আইবীণেব আর্থিক উন্নতি ও মানসিক উন্নতির 
যাহা কিছু প্রয়োজন, বিচক্ষণ ডযেন্‌ তাহার কিছুরই ক্রটি করিলেন না। কিন্তু 
তাহার স্বাস্থ্য ক্রমে ভঙ্গ হইতে লাগিল। চিকিৎসলকগণেব উপদ্দেশে তাহাকে 
কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইল । সাহেব আইরীণকে লইয়! ইংলগু চলির' 
গেলেন । শৃন্তন্বদয় উদ্দেস্টাবিহীন জীবন লইয়া ভয়েন্‌ যখন ইংলগু ত্যাগ 
করিয়া যান, সে আজ ঝ্রিশ বৎসরের কথা , আইরীণেব হাত ধরিয়া সাগবের 
কুলে দাড়াইয়া,ভয়েন দেই কথা ভাবিতেছিলেন । এ নির্মল নীল সাগরে তরঙ্গের 
পর তবঙ্গ যেমন উঠিতেছে, পড়িতেছে, কুলে আঘাত করিতেছে, স্বতির পব 
স্মৃতির তরঙ্গ আসিয়া সাহেবের হৃদয়েও তেমনি আঘাত করিতে লাগিল । যে 
দিন জগ্মভূমির নিকট সাহেব চির-বিদায় লইয়া যান, তাহার মনে হইয়াছিল, এই 
সফেন-তরজ্বাঁজির বিজয়-সঙ্গীত আর তাহার শ্রবণ স্পর্শ কবিবেনা! বালুষয়, 
বেলাভূমে ধ্াড়াইয়৷ অশাস্ত বালকের ন্যায় ভয়েন্‌ রোদন করিয়াছিলেন । 
ঘটনা-তরঙ্জগ আজ আবার তাহাকে হ্বদেশকূলে আনিয়। নিক্ষেপ করিয়াছে। 
দুর প্রবাসে দীর্ঘীবন অতিবাহিত হইয়াছে, শুন্হন্তে গিয়াছিলেন, স্বরণমুদ্ 
লইয়! ফিরিয়াছেন। যে প্রণয়িনী কতৃক লাঞ্ছিত হইয়া! তিনি আপনাকে, 
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আপনি নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সে আব ইহুলোকে নাই । ডয়েন্‌ ভাবিয়া 
ছিলেন তাহার হ্বদয়ের ক্ষত চিরদিন রক্ত মোক্ষণ করিবে, কিন্ত আইরীণ 
তাহ।তে স্থধা প্রলেপ দিয়াছে । সাহেব লরুতজ্ঞ হৃদয়ে সাশ্রনয়নে আকা শেব 
দিকে চাহিলেন, তারপর আইরীণকে হৃদয়ে তুলিয়। লইয়া চুম্বন কবিলেন। 

ডয়েনের কন্মাধ্যক্ষ পর্ব্ব হইতেই একখানি সুন্দব উদ্যানবাটী ক্রয় করিয়া- 
ছিল, দাস দাসী, গাঁডি ঘোডা1 সধই ঠিক করিয়া বাখিয়াছিল। সেই স্থরম্য- 
আবাসে ডয়েন্‌ আইবীণকে দেবীক্ষপে প্রতিষ্ঠিত কবিলেন। 

স্থানের যেমন পরিমাণ নাই, ইচ্ছারও তেমনি অব্ধি নাই। ডয়েনের 
ইচ্ছ। আইবীণ আর ন। বাডে, চিরদিন এমনি বালিকা থাকিয়া তাহার কোলে 
বসিয়া আবদাব কবে। কিন্তু সাহেবের অনিচ্ছা সত্বেও আইরীণ দিন দিল 
বাডিতে লাগিল। বালিকাকে স্শিক্ষিতা কবিবাব জন্ত সাহেব শিক্ষক নিযুক্ত 
কবিলেন। নৃত্যগীত শিখাইবাব জন্য শিক্ষয়িআ্রী রাখিলেন এবং স্বদক্ষ ব্যক্তিহার! 
অশ্বচালনা শিখাইতে লাগিলেন। পঞ্চদশ-বর্ধ ব্যসে আইবীণ সর্ধববিজ্ঞায় 
অসামান্ত নিপুণতার পবিচষ দিতে লাগিল । বয়সের সাঙ্গ সঙ্গে বালিকার 
সৌন্দধ্যেব বিকাশ দেখিযা ভযেন বলিতেন, “দৈবাৎ কোন্দিন ছুইখানি পাখা 
বাহির কবিয়া, আইবীণ পিতা মাতাব উদ্দেশে স্বর্গদেশে উডিয়া যাইবে ।” 
দেখিতে দেখিতে আইবীণ পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করিল । 

ডয়েনেব ভবনে আইবীপণেব ব্যবভাবের জন্ত কতক গুলি স্বতন্ত্র কক্ষ ছিল, 
ভাহার অন্থমতি ন! লইয়! সাহেব স্বপ্নংও কখন সে সকল কক্ষে প্রবেশ কবিতেন 
না। তন্মধ্যে একটী কক্ষ আইবীণ দেবগৃহের ন্তায় অতি যত্বে রক্ষা করিত। 
অ'ইরীনের পরিচারিকারও তথায় প্রবেশাধিকার ছিল না। ডয়েন্‌ পক্সিহাস 
করিত্া কক্ষের নাম দিয়াছিলেন, যাছুগৃহ । আইরীণ স্বহন্তে তাহা পরিক্কার 
কবিত, সাজাইয়। রাখিত ) মান্দ্রাজে একপ্রকার ধৃপ পায় ঘায়, ভয়েন্‌ 
আইরীণের অনুরোধে তাহা আনাইয়। দিতেন। আইরীণ প্রতি সন্ধ্যায় যাছ- 
গৃহে সেই ধপ জালিত! এই নিভৃত কক্ষ আইরীণের জীবনম্বরূপ ছিল। 
প্রতিদিন সংসারেব কাছে বিদায় লইয়'ছুই তিন ঘণ্টা সময় মে এই কক্ষে অতি- 
বাহিত করিত। কোন পাদরীর সহিত ভয়েনের পরিচয় ছিল, তিনি একদিন 
ধুগগন্ধ পাইয়া, নাকে রুমাল দিয়! বলিলেন-_-“মিস্‌ ডয়েন, তোমার মন হইতে 
এখনও পৌত্তলিক ভাব দূর হয় নাই? তোমার এই ধৃপের গন্ধের অন্ত ঈশ্বর কি 
লন্ধ হইয়[বসিয়া আছেন?” আইরীণ মস্তক অবনত করিয়। মৃছুত্থরে বলিল,«ন1 1৮ 
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পাদরী--তবে দাও কেন? 

আইরীণ-_-আমি দিলে তিনি গ্রহণ করিবেন না কেন? 

পাদদরী_-কি অন্ধ বিশ্বাস হেরিডিটী। জন্মজ সংস্কার দূর হয় না! 
তোমাম্ম কে বলিয়াছে, ঈশ্বব আহার দিলে ভক্ষণ করেন, ফুল দিলে আহলাদিত 
হন, ধৃপ দিলে আনন্দিত হন ? 

আইবীণ--সাহেব, যদি তিনি আহার দিলে না লন, পূজ! করিলে পুজা 
গ্রহণ না করেন, তবে কেমন কৰিয়া বিশ্বাস করিব তিনি প্রার্থনা! কৰিলে শ্রবণ 
করেন, বিপদ হইতে উদ্ধার কবেন, ক্ষুধাতুরকে অক্রদান করেন %গ তাহাব 
জয়গান করিলে উল্লাসিত হন? ঈশ্ববের শ্রবণ শক্তি আছে, কিন্তু আহার 
কবিবার শক্তি নাই । জয়গান কবিলে উল্ল'নত হন, কিন্তু পুজা! কৰিলে গ্রহণ 
কবেন না। সাহেব, আমি শিশ্তকালে দেখিয়াছি, আমাব পিতামহী প্রভাত 
হইতে দ্বিপ্রহব পর্য্যন্ত পূজা করিতেন? আমাব এক ভাইয়ের একবার সাংঘা- 
তিক পীডা হইয়াছিল, তাহার কল্যাণ কামনায় আমার মা, বক চিরিয়! 
দেবতাকে শোধিত দান করিয়াছিলেন । 

ক্রোধে পার্দরী সাহেবের চক্ষু তখন রক্তবর্ণ হইয়াছে । অপ্রিয় আলে'- 
চনার নিবৃত্তি করিবার জন্য জয়েন বলিলেন “আইরীণ, শিশ্তকালের কথ' 
তোমার এত মনে আছে ?” আইরীণ বলিল--“ম্নে আছে কি, আমি প্রত্যক্ষ 
দেখিতে পাইতেছি। আমি ষখনই আমাব বাঁল্যজীবন ধ্যান করি, সকলই 
প্রতাক্ষ দেখিতে পাই ।” ডয়েন হাপিয়া বলিলেন “তবে ধাছুগৃহের নাম 
পরিবর্তন করিয়া, ধ্যান-মন্দির রাখিব!” অগ্ভান্ত যুবতীর ন্যায় আইরীণ 
হাসিত, খেলিত, আমোদ করিত, কিস্তু তাহাদের সহিত ইহার কি যে 
একট অনির্দেশ্ট পার্থকা ছিল, বৃদ্ধ ডয়েন্‌ এতদিনে তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন, 
আইরীপণেক অর্ধমন এই বাস্তব সংলারে, অন্ধমন ধ্যানস্থষ্ট অতীন্ড্িয় লোকে 
বিচরণ করে। সাধারণ নরনারী সে লোকের কোন নমাচারই বিদিত নহে। 
পাদরী চলিয়া গেলে ভয়েন বলিলেন--“তোমার কেমন ধ্যান প্রত্যক্ষ, আমি 
তাহা পরীক্ষা করিব।” আইরীণ উত্তর দিল--“বাবা, আমার সাধনা সিদ্ধ 
হইয়াছে কিনা, তুমিই তাহাব একমাত্র বিচারক । আমি আজই পরীক্ষা 
ক্রি, আষার যাছুগৃহে বা ধ্যানমন্দিরে চল। একটু অপেক্ষা কর, আমি 
আলিয়া তোমায় লইম়। বাইতেছি 1” 

আইবীপ কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ভয়েনকে লইয়া নিভৃত কক্ষে 
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প্রবেশ করিল। রাত্রি তখন প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে । কক্ষাভাস্তরে 
প্রবেশ করিয়াই বুদ্ধ ডয়েন্‌ ভয়ে বিস্ময়ে চমকিত হইয়! বলিলেন-__“পিতাম্বর । 
আইরীণ তোমার পিতা মৃত্যুন্ভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে! পিতান্বর। পিতান্বর 
ভয়েন পার্বস্থ চেয়াবে বসি্বা পডিলেন। আবার বলিতে লাগিলেন -_ "পপতাম্বব, 
তুযষি আইবীণকে আমার নিকট হইতে লইতে আসিম্াছ। আমি দিব না, 
দিব না।” বৃদ্ধের পাওুমুখ ও উত্তেজিত ভাবদর্শনে আইরীণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, 
“বাবা,বাবা,কি বোলছ ? ও ছবি, ছবি 1” ডয়েন বলিলেন-_-“না, মা, ছবি নয়, 
এ জীবস্ত মুস্তি ছবির চক্ষু এমন সজীব হয়। পিতাপ্ধর, কথা কও, কথ কও 1” 
আইরীণ বলিল-_“বাবা, স্থির হও, আমার সঙ্গে এস ।” বলিয়া বৃদ্ধের হস্ত 
ধরিয়া! চিত্রের নিকট লইয়া গেল। সাহেব কিছুক্ষণ স্থিব দৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, 
“কে এ চিত্র আকিয়াছে ?” আইরীণ নতমস্তকে উত্বর দিল-_'“আমি |» 
বদ্ধ অধিকতর বিস্মিত হইয়! বলিলেন_-“তুমি ? অসম্ভব! আমি আজ 9 
এমন চিত্রকর দেখি নাই যে এই জীবস্ত চক্ষু তুলিতে আকিতে পাবে । 
ভামাকে ত ছবি লিখিতে কখন দেখি নাউ 1৮ 

আইবীণ__“বাবা, আমি লুকাইয়া অও্যাস করি । যখন আমাব দশবতসর 
বয়স, তখন হইতে লুকাইয়। ছবি আঁকিতাম, তোমায় বলি নাই। মনে করে- 
ছিলাম, দেখাবার যোগ্য ছবি আকিতে ন। পারিলে তোমায় বলিবনা। কিছু 
কাল আকিতে আকিতে হাত যখন বমিল, তখন মনে হইল, পিতার একখানি 
চিত্র অকিয়। তোমায় দেখাইব। 

ডয়েন্‌_সেই জন্যই কি তুমি আমার নিকট হইতে তোমার পিতার ফটো- 
গ্রাফ চাহিয়াছিলে ? 

আইরীণ--ই1। পিতার মৃষ্তি আমার স্মরণে আনিত, কিন্ত ধোয়ার মত । 
সেই জন্য ফটোগ্রাফ চাহিয়াছিলাম। 

ডয়েন--আইরাণ, আমায় মাজনা! কর। তোমার কাছে জীবনে এই 
একটী মাত্র মিথ্যা কথা বলিয়'ছি। আমার কাছে পিতান্ধরের ফটোগ্রাফ 
ছিল, কিন্তু তোমায় দিই নাই কেন জান? 

আইরীণ-_বুঝিয্লাছি । পাছে পিতার ফটোগ্রাফ দেখিলে তীহার প্রতি 
আমার ক্ষেহের উদয় হয় ! 

ডয়েন্‌-_আইরীণ। পিতান্বর যাহা স্বভাবতঃ পাইবার অধিকারী, আমাকে 
নে স্সেহ আর্দদন করিতে হইয়াছে । পলে পলে, বিনে দিনে, আমি একনিষ্ঠ 


৬০৯ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ_১০ম সংখ্যা। 








হইয়া, ভগবচ্চরণভিখ'রী সাধকের গ্তায় তোমাব স্সেহ অর্জনে যত্ব করিয়াছি। 
কুপণের ন্যায় যাহ! সঞ্চয় কবিয্াছি, তোমাব পিতাকেও তাহার অংশ দিতে 
আমাব হ্বংপিণ্ড ছিন্ন হয়। আইরীণ, বৃদ্ধ হইয়াছি, জীবনে অন্ভ কোন 
কিঞ্চন আমার নাই, তোমায় সুখী করিব এইমাত্র আকাজ্ষ।। তোমাৰ 
জ্েহই আমার জীবন, অন্ত কেহ ভাহাব অংশ চাঁহিলে, আমার মনে বিষ হয়। 

প্রবীণ। জননীব ম্যায় আইকীণ এই বুদ্ধ-শিশুব মৃত্তকঃ কবযুগলে পাবণ 
করিয়া সাদরে চুম্বন কবিল। 

ডয়েন্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন--আমি ফটৌগ্রাফ দিই নাই। তবে তুখি 
'আদ্‌শ কোথায় পাইলে ? 

আইবীণ--আমি ব্যাকুল হইয়া অনুক্ষণ পিতাব শন্তি চিত্ত কিতা । 
সেই একাগ্র চিন্তা ক্রমে ধ্যানে পরিণত হয়। ঘোবতব ব্যাসলভায পিতাকে 
একরাত্রে স্বপ্লে দেখি, সেই স্বপরদৃষ্টমৃষ্তি চিত্রিত কবিয়াছি। ঠিক হইাছে কি % 

ডয়েন্--কেবল ঠিক বলিলে, যথার্থ বল! হয় না। পীর্তান্বব এই গিত্রে 
পুনর্জীবিত হইয়াছে, কেবল মুখে কথ! নাই ! আইরীণ, আব কি ছি 
করিয়া, আমায় কাল দেখাইও | 

ডয়েনের মনে বর্ণিত ব্বপ বিদ্মঘ় উত্পাদনের জন্য, আইরীণ পিতাম্ববেব 
চিত্রেব চারিদিকে নেতেব আবরন দিয়াছিল। নিকটে ছুইটী আলোক 
এরূপ ভাবে রাধিম্াছিল যে তাহাদেব আভ। কেবল চিতেব উপবে পর্তিত 
হয়। চিত্র খানি ঢাকিয়া, আলোক স্থানাস্তবিত করিয়া, লাঙ্ছেবেব সঙ্গে 
আইবীণ ভোজন গৃহে গমন করিল। 

লগুন চিন্্রশালার অধ্যক্ষকে নিমন্ত্রণ করিয। ডয়েন আইবীণের চিত্র 
সকল দেখাইলেন । সাহেব বলিলেন--“মিস ডয়েন, তোমাঁব শ্রী 'বাঙলাব 
সান্ধ্য প্রকৃতির চিভ্রথানি প্রদর্শনীতে পাঠাইম়! দিও । মিষ্টার ডঙ্জেন, 
অশিক্ষিত নৈপুণ্য যে এতদূর উত্কষত। লাত করিতে পারে, আপনার কন্ঠাব 
নিকট আজ আমি তাহা শিখিলাম |” 

প্রদর্শনীতে চিত্র পাঠাইতে ভয়েনের মনে প্রথমে ছুর্দমনীয় বিদ্রোহ' 
উপস্থিত হইল। এতদিন যে স্বর্গীয় কুন্ুম তাহার উদ্ভান আলো করিয়া 
ফুটিয়া আছে, যাহার অপার্থিব সৌরভ তিনি একা উপভোগ করিতেছেন, 
সহনা তাহা সাধারণের দৃষ্টিপথে পড়িলে, হয় তো কেহ তাহার হৃদয় হইতে 
ছিন্গ করিয়া লইয়া যাইবে! ন্মেহ এমনি স্বার্থপর আবার এই ন্মেহেরই 


কার্তিক, ১৩১৯1] সৌন্দর্য্য ধম । ৬৬৯ 
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শিক্ষা আত্মবিস্জ্বন। ডয়েন চিজ পাঠাইয়া দ্বিলেন। “বাঙলার সাদ্ধ্য- 
প্রকৃতি” প্রদর্শনীতে সর্বোচ্চস্থান অধিকার কবিল। 

বাঙ্জমুকুট অপেক্ষা যশোষুকুট অধিকতব গৌরবশালী। গুণবর্তী ছুহিতাব 
গৌরবে ডয়েন গর্বিত হইলেন, কিন্তু আইরীণেব নিবপেক্ষভাব দেখিয়। 
তাহার বিস্ময় হইল। মনে মনে ভাবিলেন, “শ্্রীচরিত্র কি ছুর্ব্বোধ রহ্শ্ত। 
আইরীণের যতই প্রতিষ্ঠ। বাডিতেছে, ততই যেন বিমনা হইতেছে 1” 
আইবীণের সে ভাব দিন দন বদ্ধিত হইতে লাগিল। লোকসঙ্গ ত্যাগ, 
অতি প্রিয় বন্ধুবান্ধব আসিয়াও সাক্ষাৎ পায় না, ফিরিয়। যায়। আইরাণের 
নিভৃত বাদ ক্রমে এত বাড়িয়া উঠিল, যে আহাবেব সময় ব্যতীত সাহেব ও 
আর তাহার সাক্ষাৎ পাইতেন না। ডয়েন চিন্তিত হইলেন । উন্মাদ ব! 
অন্য কোন উৎকট মানসিক বোগেব পূর্ববলক্ষণ ভাবিয়।, সাহেব সুদক্ষ চিকিংসক- 
গণেব সহিত পরামর্শ করিলেন। সকলেরই এক যুক্তি, স্থান-পরিবন্তন | 
কিন্তু আইবীণ সে কথায় কাণ দেয়না, বলিলে, বলে__-“বুথা ভয়, বৃথা ভষ, 
আমাব স্বাস্থ্েব কোন বৈলক্ষণ্য নাই |” আইবাীণ ক্রমে মাংসাহাব পবিত্য1গ 
কবিল। কক্ষ হইতে বিলাসেব সাজ সজ্জা অন্তরিত করিয়া দ্িল। উয়েন 
নীরবে মনঃক্লেশ সহ করিতে লাগিলেন। আমাদেব পূর্বপরিচিত পাদ্বা 
বন্ধু আসিয়! একদিন সাহেবকে বলিলেন--“এই তে। পূর্ণ উন্মাদের লক্ষণ' 
তোমার কন্যার সহিত দে দিন কথ। কহিযাই আমি বুঝিয়াছিলাম | হা হা, 
কি রহশ্ত। বলে, ঈশ্বব আহাব কবেন। একথা যে বিশ্বাস করে, সে 
পাগল নয় তোকি 7?” ডয়েন অস্বুলি নির্দেশ করিয়। পাদ্বী সাহেবকে 
স্বারদ্েশ দেখাইয়া দ্রিলেন। কিন্তু আইরীণের আচার ক্রমে কঠোব হইতে 
কঠোরতব হইতে লাগিল। ধবণশীতে একখানি কম্বলমাত্র পাতিয়। শয়ন 
করে, আহার মাত্র একবার--তাহাও ফলমূল ও কিঞ্চিং দুগ্ধ। আইরীণের 
"শবীর দিন পন ক্ষীণ হইতে লাগিল, কিন্তু চক্ষে কি এক অপার্থিব, অলৌকিক 
জ্যোতির বিকাশ হইল আইরীণ প্রায় সমস্ত দিন নিভৃত কক্ষে বাস 
করিত। বাকুল হইয়া ভছুয়ূন কখন কখন নিঃশব্দে দ্বাররন্ধ,দিয়া দেখিতেন, 
আইরীণ ধ্যান করিতেছে, একদিন শুনিলেন, অন্ফুট স্বরে রোদ্দন করিয়া 
বলিতেছে-_“কোথায় তুমি, কোথায় তুমি, জদয়সর্ধস্থ আমার । দেখা দাও, 
আমার নয়ন, মন, প্রাণ লার্থক কর” দীষ্ক বহছিশলাকার নায়, আইবীণের 
সক্কাতরোক্তি সাহেবের মর্খস্থলে প্রবেশ করিল। বিদ্যুৎ যেমন তমসাচ্ছন্ন 
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দৃষ্টকে চকিতে উদ্ভাসিত করে, স্বতির আলোকে সহদা সাহেবের মানসপটে 
একটী অতীতচিত্র তেমনি ঝলকিয়! উঠিল । ডয়েন দেখিলেন, ম্বত্যু শয্যায় 
লম্বমান এক দিব্য পুরুষ, তাহাব সমক্ষে তিনি এক অনাথ। নিরাশ্রয়া 
বালিকার কর ধরিয়া ঈ্াডাইয়া আছেন। এই অনাথাকে যদি তিনি হৃদয়ে 
স্থান না দিতেন, বক্ষের রক্তদিয়া পালন না করিতেন, আজ তাহাব কি 
দুর্দশা হুইত ! আজীবন-সঞ্চিত লেহ দিযা, কন্তার অধিক যত্বে তিনি যদি 
না এই অকৃতজ্ঞ কুমাকবীকে লালন পালন করিতেন, আজ সে কোথায় থাকিত ! 
অন্ুক্ষণ তিনি যাহাব কল্যাণ কামনা করিতেছেন, সে কাহার জন্য অনাহারে 
শরীব পাত কবিয়া বোন কবিতেছে। কিন্তু এই চিন্তার স্ফুবপ মাত্রেই. 
সদাশয় ডযেন লজ্জিত হইলেন । গম্ভীর কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন _-“আইবীন 1৮ 

আইবীণ সংযত। হ্ইক্সা কক্ষের বহিবে আসিল, সাহেব হস্ত ধবিযা 
তাহাকে নিজকক্ষে লইয়! গেলেন । 

অতি যত্বে একখানি চেয়ায়ে বসাইয়া,নিকটে বঙ্সিঘা ডয়েন বলিলেন-_-“বৎসে। 
তুমি কি চাও, কার জন্য বোদন করিতেছিলে? আইরীণ, তুমি কিজান না, 
তোমাব অঙ্জবিদ্ধ একটী কণ্টক তুলিবাব জন্থট আমি জীবন দিতে প্রস্বত? 
তুমি আমার কাছে কেন আত্মগোপন কব? কা'কে তুমি ভালবাস? বল, 
যদি সে পথের ভিখারী হয়, আমি তাকে বরাজসিংহাসনে বসা"ব। যে ভাগ্যবান 
তোমাব ন্েহেব অধিকারী, সে বাঙ্গানন অপেক্ষ! উচ্স্থানে বসিবার যোগ্য ।” 

কথা শুনিয়া আইরীণ ভয়েনের মুখের পানে ফ্যালফ্যাল কবিয়া চাহিয়া, 
বহিল। তাহার চক্ষু দেখিয়া ভয়েন্‌ বুঝিলেন, আইবীণ যেন এখনও কি ভাবে 
ঘোরতররূপে আচ্ছন্ন হইয়। রহিয্নাছে! সাহেব ন্সেহ গদ্গদ কে পুনরায় 
বঙ্গিলেন_-“আইরীণ, বল, তুমি কাকে ভালবাস?” আইরীণ মন সংযত 
করিয়া বলিল__“ভালবাসি ? তুমি ভিন্ন আমার আর কে আছে? 

ডয়েন__“আইরীণ, শোন। আমার কাছে বৃথা আত্মগোপন করিও ন|। 
তোমায় সুখী করাই আমার একমাক্সে হুখ। পিতাম্বরের মৃত্যুর দিন হইতে 
এই চতুর্দশ বসব আমি অন্ত চিন্তা কবি নাই। কিসে তোমায় স্থখী করিব, 
আমার জীবনেব এই একধ্যান, একত্রত। আমাব কাছে লুকাইও না। বল, 
কাঁহাকে বিবাহ করিলে তুমি সখী হও । 

আইবীণ-_বাবা, বিবাহের চিন্তা এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে স্থান, পাচ্ছ 
নাই। 
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ডয়েন-আইরীণ, তোমায় সরল সত্যবার্ধী বলিয়া আমার চিরদিন বিশ্বাস, 
হেলায় সে বিশ্বাস ভঙ্গ কবিও না। বল, তুমি কার জন্য গোপনে রোদন 
কব? 

আইবীণ--কারু জন্ট নয়। 

ডয়েন--তুমি অতি ছল? চিত্র করার কথা তুমি এমনি করে আমাৰ 
কাছে গোপন কবেছিলে ! কেমন করে তোমায় বিশ্বাস করি? বুঝেছি, 
হতভাগিনী, তুমি যাকে হৃদয় সমপ্পণ করেছ, সে মন্গুস্ত লামের কলঙ্ক, তাই 
তাব নাম উচ্চাবণ কর্‌তে তোমার স্কিহবা জড়িত হচ্চে। বোধ হয় তোমার 
সর্ধনাশ কবে সে অন্তহিত হয়েছে । তাই তোমাৰ এত ব্যাকুলতা । তুমি 
ভাব নাম বল। পৃথিবীব কেন্্রস্থলে যদি সে লুক্কায়িত থাকে, আমি তা'কে ধরে 
এনে তোমাব পদতলে সমর্পণ কোর্ব্বো। 
- আইবীণ--বাবা, কার নাম বল্তে বোলছ 7? আমি তোমার সঙ্ষে 
কথন প্রতারণ। করিনি, তোমাব কাছে কখন মিথ্যা কথা বলিনি। বিবাহের 
কথা কি বোলছ ? কার নাম কবৃতে বোলছ ? 

ডয়্েন--কাব লাম করুতে বলছি * যে তোমার হৃদয়সর্বস্থ। “দেখ! দাও, 
(দখা দাও” বলে, তুমি যাব জন্য বাদন কব। যে হৃদয়-তেদী রোদন শুনলে 
পাষাণ বিগলিত হয় ' যাব জন্য আমি বৃদ্ধ আমাকে ছপন! কবছ । যার নাম, 
আমি তোমাৰ পিতৃম্বরূপ, কর্তব্য ক্লতজ্ঞতা বিসর্জন দিয়ে, আমার কাছে 
প্রকাশ কব্ছ ন। । যাব জন্য তৃমি এই মান্জর অশান্ত শিশুর ন্যায় ধরালুষ্টিত- 
হয়ে অশ্রবর্ষণ করছিলে, যে অস্রধাবে এখন ও তোমাব নয়ন কপোলসিক্ত 

আইবীণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধাঁরে' 
বলিল--“বাবা» তুমি আত্ম- প্রতারিত হয়েছ । আঁমি কুমারী, চিরদিন কৃমারীই 
থাকিব। তোমাক শপথ করে বল্ছি, কোন পুরুষের ছায়া এখনও আমার হৃদয় 
কলঙ্কিত কবে নট । আমায় বিশ্বাস কব। চিজ্সে করার কথা তোমায় বলিনি, 
আমি প্রথমে মনে কবতুম ছেলেখেলা । লোকে আমার চিত্রের যে স্থখ্যাতি, 
কবে, আমি যে তার যোগা, সে কথ! এখনও মলে করিনি। যে কিছু চিত্র, 
একেছি, সকল গুলিই আমাব ধ্যানেব ছবি; ধ্যানে সত্য একেছি কিনা, তাই 
পরীক্ষ। কববাব জন্ত তোমাকে আমাব স্বর্গীয় পিতৃদেবের ছবি দেখিয়েছিলুম 1 
আমি মনে করেছিলুম, যদি সহসা সে চিত্র দেখে তোমার সত্য বলে ভ্রান্তি হয়,. 
তাহলে বুঝ বো, ঠিক একেছি। 





৬০৪ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ, ১ম পংখ্যা। 





ডয়েন্__কিন্তু তৃমি কাব জন্য বোদন কব? আমায় বল: আমি তোনাব 
বোদন আব সহা কবতে পাবব না। 

আইবীণ--বাবা, আব তো উপায় নাই। আছি তাকে যত দিন ন। 
পাবো, ততদিন এ বোদন ফুবাবে ন।। 

ডয়েন- তাকে! কাকে? বল, বল, বেসে? আমি সর্বন্ব দিলে৪ কি 
তাকে পাওয়। যাবে না? 

আইরীণ__বাব|, প্রথিবীতে এমন অর্থ নাই য| দিযে তাকে পাদ যাঁষ। 
তাঁকে পাওয়া নাপাও্য।, তাব ইচ্ছা । বাবা, তুমি অনেক দিন আমাদেব দেশে 
ছিলে, চাতক পাখীর কথা কখন শুনেছ কি? পৃথিবীতে কত নদ, নদী, হুদ 
সরোবব আছে, চাতক তাৰ জল পান করে নাঁ। তৃষ্ণায জদয় বিদীর্ণ হয, 
তবু সে পাথিব জল পান কবে না। কেবল “ফটিক জল, ফটিক জল” বলে 
মেঘেব পাঁনে চেয়ে থাকে । যখন বড প্রাণ কাঁদে, তখন সকরুণ স্ববে “ফটিক 
জল” বলে চীৎকাব কবে । বাবা, আমার এ ফটিন চলের তৃষ্ণ।। 

ডয়েন_ তুমি কি সত্যই উন্মাদ হলে ? তুমি কি চা কি পেলে স্থখী হও? 
তুমি জানো, আমি ক্রোবপতি, আমিও কি তোমা তা দিতে অক্ষম! 

আইবীণ-_-বলেছি ডো, আমি যা চাই 'ত। অর্থে পাওয়া যায ন। | 

ডয়েন--কেন তুমি এমন পথ কবলে ?যা অর্থে পাওয়া মা না, কেন 
তেমোব এমন ভ্রবো সখ হল? কিসে দ্রব্য? 

আইবীণ-_বাব।, সখ__সধ. । সখ. কি কেউ সাধ কবে বব? যার হয় 
তার হয়। 

ডয়েন--হায়, হায়, কেন তোমাৰ এমন সখ ভোলে। % আইবীণ, আমি 
বৃদ্ধ, আমার একটী মিনত্তি বাখ, এমন সখ ত্যাগ কব। তোমাত্ দুষশন 
নিরুপম কূপ, তেমনি অনুপম গুণ, তাব উপব তেমনি অতুল সম্পদ ' সংসাবে 
এমন অপুর্ব সমাবেশ বিবল, অতি বিবল' বিধাতাব স্ষেহ্ব দান অবহেলা 
কোবো না । জীবন ভৌগেব জন্য, ভোগ কব। আমায় সখী কব। 

আইবীণ__বাব।, আমায় মাঞ্জন। কর । আমি স্বেচ্ছায় তোমার অবাধ্য 
হইনি | আমি আব আমাব নই । রূপ, গুণ, জীবন, যৌবন, সম্পদ দিলে যদি 
আব একবার তার দেখা পাই, আমি এই দণ্ডে কতার্থ হয়ে সব দিতে প্রস্তত। 

ডয়েন_তুমি কি তাকে দেখেছ? কোথায় দেখেছ? 

আই'বীণ-__ দেখেছি, স্বপ্রে। 


কান্তিক ১৩.৯1] সৌন্দর্য্য হুম! | ৬৫৫ 





ডয়েন__বালাকালেব অনেক জিনিষ তোমাব ধানে উদয় হয়, বালো 
কখন একে দেখেছ কি? 

আইরীণ-_ন। 

ডয়েন- এ+ বুঝেছি । আহার, সহবাস, শিক্ষা সমুত্রের বাবধান, হিন্দুর 
শোণিতের সংস্কার দূৰ কবতে অক্ষম । যে দেশে তোমার জন্ম, আমি দেখেছি 
সে দেশে দেবতার প্রসন্থতা লাভের জন্য সর্ববাঙ্গে বাণ ফেডে ' একট। কাল্পনিক 
ব্বণেঁব প্রত্যাশা সতী মৃত পতির পার্খে শুয়ে হাসতে হাসতে পোডে ' হিন্দুব 
কাছে সত্যেব সংসাৰ যেমন সতা, কল্পনার বাজাও তমনি সতা। রক্তে 

কাব দূব হ'বাধ নয়। সেই জন্যই মহানীতিজ্ঞ সচতুর আখ্বব, হিন্দুর 
সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে, হিন্দুবন্ত কলুষিত কববাণ প্রধাস কবেছিলেন। 
হিন্দুব ঘবে তোমাব জন্ম, বিচিত্র কি, অলীক স্বপ্নে প্রতায় স্থাপন ক'বে, সুখের 
জীবন জাহান্রমে দেবে! তোমাব দেশে বড বড দার্শনিককে বল্‌্তে শুনেছ্ি__ 
“একটা-_চোখ বুজলে থাকে না, একটাঁ-চোখ খুললে মিলিয়ে যাঁয়, জাগ্রত 
ংসাব ও স্বপ্নেব সংসাব, এ ছুটোব কোন্টা সভা কেমন কবে বুঝ বে। 

ন্মাউবীণ _বাবা। স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্বপ্রঘৃষ্ট মুত্তি আমি স্বপ্নে দেখে একেছি,. 
তুমি গ্রতাক্ষ দেখেছ, তবে কেম্ন করে বোলছ, স্বপ্ন অলীক! সে ছবি যদি 
মতা হযে থাকে, তবে বাকে স্বপ্নে দেখে আমি উন্মাদিনী হ্যেছি, সে ছবি মিথ্যা 
হবে কেন? বাবা, তুমি তে। জানো, শিল্পীমাত্রেই আদর্শ সৌন্দর্যের ধান 
কবে। কবি ভাষা, চিত্রকর বর্ণে, ভাঙ্কর প্রস্তর গঠনে, সেই অব্যক্ত মানস 
প্রতিমা ব্যক্ত কববাব প্রয়ান পান। এরই নাম স্থষ্টি' এই বিচিত্র বিশ্ব বিশ্ব" 
কবিব মানস ছবি। আঁমিও সেই আদর্শ স্থঘমাব ধান করতুম্‌। বাব।, হিন্দুর 
ঘবে, পর্ব জন্মের সুককতি বলে জন্মেছিলুম, তাই সেই ধ্যান্র প্রতিমা আমি 
স্বপ্নে দর্শন পেয়েছি । 

ডযেন- দর্শন পেয়ে থাকো চিত্র কর, তাহলে তোমার তৃপ্তি হবে। 

আাইবীণ_ব।বা, এমন চিত্রকর এখনও জন্মগ্রহণ করেনি, এমন তুলি 
এখনও স্ষষ্টি হয নি, এমন বর্ণ এখনও আবিদ়্ৃত হয়নি, ধে মে মাধুকি চিত্ত 
করে। তাব আভাস মাত্র দেবার জন্য আমি অনেক যত্বু করেছি। কিন্তু 
সে ছবি ধ্যানে উদয় হবামাত্রই আমি বিভোর হয়ে যাই, তুলি ধরবার আর 
সাধ ব! শক্তি কিছুই থাকে না। 

ডয়েন--তবে কি এমনি করে বিফল জীবন অতিবাহিত কর্ধ্রে? 





৬৮৬ উদ্বোধন । [১৪শ বধ--১০য সংখা! 





আইরীণ--আমি তো বলেছি সে তার ইচ্ছা । আমি আর 'মামার নই, 
তাব। সে যেমন ফেরায়, তেমনি ফিরি , যা করায়, তাই করি । 

বলিতে বন্ধিতে আইরীণের মূখ চোখ যেন মাদকের ঘোরে আচ্ছন্ন হইল। 
টউ্সিতে টলিতে কক্ষ হইতে উঠিয়া গেল। ডয়েন বিস্মিত হইয়া বসিয়! বহিলেন । 
ইহার অল্প দিন পরেই আইরীণ ডয়েনকে বলিল --“বাবা, আমায় বিদায় দাও, 
'আমি ভারতবর্ষে ফিরে যাবে1 1 

ডয়েন স্তভিত হইয়া বলিলেন, "সে কি আইবীণ ?» 

আইবীণ। আমার প্রিয়তমের আদেশ । আমি গত বাজে আবাব 
ত্বপ্পে দেখেছি, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মঠ আছে, সেখানে আমাব 
প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। 

ডয়্েন মূনে মনে চিন্তা করিলেন, স্বান পরিবর্তনে হয় তো আইবীপের মনে 
বিকার আরোগ্য হইতে পারে । আর স্বপ্ন দৃষ্ট ঘটন। মিথ্যা প্রমাণ হইলে সকল 
বিষয়েই মঙ্গল হওয়া সম্ভব। ভয়েন সম্মত হইলেন ও সমস্ত ধন্দোবন্ত করিয়। 
শ্ীপ্রই আইবীণকে লইয়া ভারুত যাত্রা কবিলেন। জাহাজ ভারত অভিমুখে 
যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, আইরীণ ততই অধীর হইয়া উঠিল। ডয়েন 
শিশুব মত তাহাকে শান্ত কবিতেন। কলিকাতায় পৌছিয়া! ডত্নে একটী 
হোটেলে বাপ। লইলেন। আইবীণ কোন কথাই শুনিলনা, তেই রাজ্েই পশ্চিম 
রওয়ান। হইল। ডয়েন সঙ্গে গেলেন। 

রেলগাডী মথুর! ষ্টেসনে পৌছিলে, আইবীণ ডয়েনকে লইযা। অবতবণ 
করিল। একখানি গাডিভাডা করিয়া আইবীণ গাডোয়ানকে একটা ঠিকানা 
বলিয়া দিল। বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, আইবীণের অন্মাত্রও ইতস্তডঃ ভাব 
নাই। কে যেন তাহাকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে । শংডি 
একখানি কুটীরের সামনে উপস্থিত হইলে, 'আইবীণ গাড়ি হইতে বাম্প দয়া 
দ্রুতবেগে ছুটিল। কুটীরের দ্বার উন্মোচন করিয়া বলিল--"এই যে, এই যে 
আমার হৃদয় সর্ব্ন্ঘ 1” ভয়েন দেখিলেন--অপূর্বব রাধাকৃষ্ণ মুর্তি । নিকটে 
বৃদ্ধ সন্ধ্যানী উপবিষ্ট এক। 

আইরীণ মৃঙ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। ডয়েন ও মন্্যালী যত্্ে তাহার 
চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অতি কাতবকণ্ঠে ধীরে ধীরে আইক্রীণ সন্ত্যাসীকে 
বলিল-_প্বাবা, আমায় পদাশ্রদ্ন দাও। যাতে আমার হদয়সর্বস্বকে লাঞ্চ 
করুডে পারি আমায় কৃপা কর 1” 
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সন্্যাসী মুছু হাসির! উত্তর করিলেন-_-“মা, তুমি অতুল সম্পদের অধীশ্বরী, 
সর্বন্থ ত্যাগ না করিলে, কেমন করে তোমার হুদয়সর্ধশ্বকে লাভ কর্‌বে 1” 
ডয়েন বলিলেন-_“সন্্যাসী,অর্থে কি ঈশ্বরের কোন গ্রয়োজন সিদ্ধ হয় না?” 
সন্ন্যাসী বলিলেন__-"সছুদ্দেষ্টে, সৎকার্ধো নিয়োজিত হলে, অর্থে সংসারের 
'অনেক উপকার হয়। কিস্তু ঈশ্বর লাভের পথে অর্থ কণ্টক স্বরূপ। জীবনের 
উদ্দেন্ঠ, ঈশ্বর লান্ত। কালীঘাটে গিয়ে কালী দর্শন না কবে কেবল দান 
করুলে কি হবে ? 'ঘো” 'সো' করে, ধাক্কা ধুকি খেয়ে আগে কালী দর্শন কবে, 
তাৰ পর দান ধ্যান যা কব। 
'আইবীণ ভক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিল--_“বাবা, ঈশ্বর লাভের উপায় কি?' 
সন্নযাসী-_নহজ উপায় ঈশ্ববোদ্ধেশে কম্ম করা । দীন দাবদ্রের সেবা কব।। 
দীন, দরিদ্র, আতুর জীবন্ত ঈশ্বর ] 
ভয়েন--পন্লালী, তাতে তো অর্থের প্রয়োজন ? 
সন্ধ্যাসী--ভাল, তাই ধদ্দি মনে করে থাক, তোমার সব অর্থ দীন দরিদ্রকে 
পাও। সাহেব, তোমারই তে। ধর্মে আছে-__ঈশ্বব তনয় যীশু বলেছেন, 
“কোমাব যা কিছু আছে, দরিদ্রকে দান করে আমার অঙ্গুসবণ কর” কিন্তু অর্থ 
ন। হলেও পরের উপকার কবা যাঁয়। “য স্বার্থ ত্যাগ কবে পরের কাধা করে, 
তাব অর্থের অপেক্ষা করে না। 
আইবীণ ডয়েনকে বলিল-_“বাবা, পিতৃদত্ত যে কিছু অর্থের আমি অধি- 
কারিণী হয়েছি, সে সমস্ত কোন সংকাধ্যে নিয়োজিত কর। তোমার যে 
এশযা আছে, আমি আর তাহ গ্রহণ কবিব না। বাবা, আমার স্বগীয় পিতা 
মাতার নামে আমাদের গ্রামে কোন সদনুষ্ঠান কব। 
ডয়েন বলিলেন_-“বৎসে, আমার সর্ধন্ব তুমি, তোমায় ছেড়ে অথ নিয়ে 
আমি কি কোর্বো ? এই বিপুল অর্থ সৎকার্ষ্ ব্যয় করবার জন্ত একজন 
কম্মচারী তো আবশ্তক ? আমি উদর পোষণেব নিমিত্ত সামান্য কিছু বেতন 
নিয়ে তোমার সংকাধ্যের অনুষ্টানে কম্মচারীক্ষপে অবস্থান কোরকো। 
সন্গ্যানীর সমক্ষে জা পাতিয়া আইরীণ বলিল--প"্বাবা, আমাকে আমার 
হৃদয় সর্ধশ্থের কাধ্যে নিযুক্ত কর ।” 
সন্ধ্যাসী পরদিন আইরীণকে নক্্যাসধর্রে দীক্ষিত করিলেন । ডয়েন বলি- 
“লেন-_-”বৎসে, তুমি স্থুখী হয়েছ কি? কিন্তু সংসারে তোমার এফটী কাজ 
“অসম্পূর্ণ বহিল! তুমি আদর্শ সৌন্দধ্যের চিঞ্জ দেখালে না” আইরীণ 
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বলিল-_প্বাবা, বলেছি তো সে লৌন্দর্য্য তুলিতে তুলিবার শক্ত কাহারও 
নাই। যদি এই মহাপুকুষ-দশনে তৌমাব চক্ষু উন্মিলিত হয়ে থাকে, শ্রীবাধা- 
রুষ্ণের যুগল মূর্তি ও শুরখভাব দেখ, আদর্শ স্বষমার আভাস দেখতে পাবে ।” 


অনু 


অদৈতবাঁদের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন । 


[ শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ 1 
(২) 

পূর্ববপ্রবন্ধে শ্রীভান্ত-অনুসাবে অছ্ৈতবাদের বিরুদ্ধে আচাধ্য বামাচুজের 
প্রথম আপত্তিটী বিচার করা হইযাছে। ইহাতে দেখা গিষাছে, আচার্য্য 
রামানুজ অদ্বৈতবাদকে বেদ বিরুদ্ধ “মত” বলিয়াছেন কিন্তু অছৈতবাদী তাহা 
অসঙ্গত বলিয়। বিবেচন। কবেন। এক্ষণে উক্ত শ্রীভাস্ত অন্ুসাবে অদ্ৈতবাদেক 
বিরুদ্ধে আচাধ্য বামান্গজের ছিতীয় আপত্রটা বিচাধ্য। এককথায় বলিতে 
গেলে এই আপত্তিটা অদ্বৈভবাদিস্বীকৃত জ্ঞান ৪ কর্মের অসমুচ্চয়বাদের 
বিকদ্ধে এবং পৃর্বব সীমাংস। এ ত্রহ্গন্াজের একপ্রন্থত্‌ প্রতিপাদনে স্থাপিত । এক্ষণে 
দেখ। যাউক এই জ্ঞানকম্মের অসমুচ্চয়বাদ জিনিষট। কি? 

জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয়বাদ মানে-_-কেবল জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়, অর্থা 
শাস্ত্র বিছিত কম্মমমূহ চিত্তশুদ্ধির কাবণ, চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রবণ মননাদির ছ্বাবা 
জ্ঞান জন্মে এবং সেই জ্ঞান হইত্তেই মুক্তি হয়। যাহার চিন্ত জন্বাবধি শুদ্ধ, 
তাহাব উক্ত কশ্মাহুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই,_-কেবল গুরুমুখে বেদাস্ত শ্রবণ এবং 
ততপবে তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন কবিলেই মুক্তি ফল তাহার করায়ত্ত হয়। 
আব যাহার চিত্ত অশুদ্ধ তাহাব উক্ত কম্মেব যথাবিধি কলাকাজ্ফাবহিত হইয়া 
অন্ুষ্ঠানঘার। চিত্তের মল অপগত হয, তংপরে গুকমূখে বেদাস্ত অর্থাৎ ট্টপ- 
নিষৎ শ্রবণ করিয়া যথারীতি তাহার মনন ও নিদিধ্যাসন কবিলে পূর্ববব 
নোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে । এই শ্রেণীব বাক্তি দুই প্রকার হুইম্না থাকেন, 
কেহ বা জীবনুক্ত অবস্থায় কশ্মান্ুষ্টান বিবহিত কেহ বা অভ্যাসবশে সে 
অবস্থাতেও নিষ্কামভাবে কম্মনিরত। তাত্পয্য এই যেজ্ঞান ও কর্শের সমুচ্চয়, 
অর্থাৎ এককালীন অনুষ্ঠানই মোক্ষ লাভের কারণ নহে, অথব। কর্মাহষ্ঠান 
হইতে এমন কোন পুণ্য প্রভৃতির “অপূর্ব” জন্মে ন1 যাহা জ্ঞানাঙ্ছষ্ঠা- 
নের ফলেক সহিত মিলিত হইয়া মোক্ষ ফল প্রদান করে। জ্ঞানই মোক্ষ- 
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লাভেব শিবত পূর্ববর্তী কারণ, কণ্থ সেই জ্ঞানের পক্ষে কখন কখন নহকারী 
কারণ হইয়া থাকে, আবার কখন কখন তাহাও হয় না। এস্থলে এই কর্ম শবে 
সাধাবণ অর্থ অভিপ্রেত নহে, ইহার অর্থ শ্বর্গাদিফলসাধক শাস্ত্রবিহিত কর্ম । 
আহাবনিজ্রাদিকূপ জীবনধারণৌপযোগী যাবৎ কম্মই এই বন্ধ শবের অর্থ নহে । 
আর জ্ঞান শব্দে যে কেবল “জানা” বা “অবগত হওয়া” বুঝায় তাহা নহে, এই 
জ্ঞানও কশ্মশব্দের পূর্ব্বোক্ত সাধারণ অর্থ ধরিলে একপ্রকার কম্ম মধ্যে গণ্য হইতে 
পাবে, কিন্তু তাই বলিয়া! কশ্ম শব্দের পূর্ব্বোক্ত বিশেষ অর্থে কর্মপদ্বাচ্য হইতে 
পারে না। কর্ধশব্দে আজকাল সাধাবণতঃ আমর। যাহা বুঝি, তাহাতে এই 
“্তানকন্াসমুচ্চয্রবাদে”র জ্ঞানও এক প্রকার কর্ম ভিন্ন আব কিছুই নহে” 
কিন্তু থে সময়ে, জ্জানকম্মের সমুচ্চয়াসমুচ্চয় লইয়া ভারতে বাদান্গবাদ চলিতে- 
ছিল সে সময় উক্ত জ্ঞান ও কম্ম শব্ধ দুইটার অর্থ অন্তব্ূপ ছিল, এজন্বা ইহাদের 
প্রকৃত অর্থেৰ প্রনি আমাদেব দৃষ্টি পতিত হওযম়! আবশ্তাক। সংক্ষেপে এখানে 
কন্ম শবের অর্থ -শাস্্স বাহিত কম্ম; ইহা অনুষ্ঠান করিলে, পুণ্য প্রভৃতির 
ন্যায় “অপূর্বব” উতৎপন্ধ হয় ( এখানে অপূর্ব শব্দটা একটা পারিভামিক 
শব্দ ) এবং সেই অপূর্ধের ফলে স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল লাভ হয়| আর জ্ঞান 
শন্দে জান! বা অবগত হওয়া বুঝায়, এবং সেই অব্গতিকে দৃঢ় ও স্থায়ী 
করিবার জন্য যে বিচাব ও ধ্যান প্রভৃতি আবশ্তক তাহাও সুতরাং 
জ্ঞানশব্ববাচ্য । অধিক কি এই বিচার ও ধ্যানের জন্ত জীবন্ধারণোপ- 
ঘোগী যে সকল অনুষ্ঠান তাহাও উক্ত শব্দের অর্থ। এক কথায় যে কশ্দশেব 
ফল জ্ঞান, সে কন্মও জ্ঞান পদবাচ্য, এবং ষে কশ্মের ফল জ্ঞান নহে, তাহাই 
কম্মপদবাচ্য | 

তাহার পর, এই জ্ঞানকম্মের সমুচ্চয়াসমুচ্চয়বাদের আর একটা দিক 
জানিবীব আছে। ইহা! মোক্ষাবস্থায় জীবত্রদ্ষের সম্বন্কসংক্রান্ত। অসমুচ্চয়- 
বাদী বলেন_চজ্ঞানই মোক্ষের অব্যবহিত নিয়ত্ত কারণ বলিয়া! জীব মুক্ত হইলে 
নিক্ষিয় হয় । আর নিক্রিয় হইতে শেলে তাহাকে ক্রপ্ধ সহ মিশিয়। যাইতে হয় বা 
সর্বতোভাবে "ভিন্ন হইতে হয়। ফারণ, দুইটী পদার্থ থাকিলে তাহার! কেছই 
সম্পূর্ণ নিক্িয় ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, যেহেতু এক অদ্বৈতপদার্থ ভিন্ন 
সম্পূর্ণ নিক্ষিয় ভাব অসম্ভব । ( একথা! আঞ্জকাল বিজ্ঞান শাস্ত্র বেশ ভাল করিয়! 
সাধারণকে বুঝাইয়া দিতেছে, ব্ুতরাৎ এস্থলে সে কথার আলোচনা নিম্প্রয়ো- 
জন।) হুতরাং জ্ঞানকম্মের অসমুচ্চয়বাদীর মতে জীবক্রন্ষের এঁক্য বা 


৩ 








৬১০ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ__-১০ম সংখ্যা। 








অভিন্থ ভাবই লক্ষ্য ; অদ্বৈতবাদীএই উদ্দেস্টেই জ্ঞানকন্ধের অসমুচ্চয়বাদ স্বীকার 
করেন। পক্ষান্তরে যাহারা জ্ঞানকন্ম্ের সমুচ্চয়বাদী, তাহার! বলেন জ্ঞান ও 
কন্ম একই কালে অনুষ্ঠান করিতে করিতে যুক্তি হয়, এবং যুক্ত হইয়াও ভগবৎ 
সেবন-অচ্চন রূপ কম্ম কবিতে জীব বাধ্য ১ স্ৃতরাং জীবকে ব্রদ্ম হইতে পৃথক্‌ 
থাকিতে হয়, ব্রদ্দে মিশিয়া যাওয়া বা অভিন্ন হইয়া যাওয়া! তাহার পক্ষে অসম্ভব | 
কাবণ কন্ম থাকিতে গেলেই ছুইটী বস্তবব প্রয়োজন, ছুইটী বস্ত ভিন্ন কম্ম অসম্ভব । 
এজন্য ইহার। ্বৈতবাদী ব| বিশিষ্টা্বৈতবাদী কিছ! দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। ফলত: 
দেখা যাইতেছে, জ্ঞানকন্মের সমুচ্চমাসমুচ্চয়বাদ দুইটা দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদী দিগেব 
মধ্যে কত প্রয়োজনীয় জিনিষ । ৃ 

আচাধা রামান্মজ এই সমুচ্চন্ববাদের পক্ষপাতী, এজন্য তিনি তাহাব 
কাঁত্তিস্তস্ত ব্রহ্ম গ্রন্থের স্বরচিত শ্রাভাষ্য মধ্যে প্রথমেই নিজ তাষ্যব প্রকৃতিগত 
'বৈলক্ষণ্য-কথন-প্রসঙ্গে অদৈতবাদকে মোটেব উপব বেদবিরুদ্ধ মত বলিয়াই 
যে তিনি এই বিষয়টা বিচারের স্থযোগ অন্বেষণ করিবেন তাহাতে আব 
বিচিত্রতা কি? পরস্ধ ভাগাক্রমে অদ্বৈতবাদের গ্রধান ও প্রাচীন প্রচাবক 
আচার্য শঙ্করেব কৃত শারীরকভাষ্য মধ্যে ব্রদ্স্তত্র গ্রস্থের প্রথম স্থানের প্রথম 
শব্দটার ব্যাখ্যাতেই তিনি এই প্রসঙ্গ পাইয়াছেন, স্থৃতরাং এই স্থযোগে তিনি 
অছ্বৈতবাদিগণ-্বীকৃত জ্ঞানকশ্মের অসমুচ্চম়বাদেব খগুনে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা! 
খুব স্বাভাবিক। এক্ষণে দেখা যাউক আচাধ্য শঙ্কর কি ভাবে উক্ত ত্রন্নসুত্র 
গ্রচ্থের প্রথম স্থজেব প্রথম শব্দ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আচায্য রামান্থজই 
বা কি ভাবে তাহার খণ্ডন করিতেছেন। 

্রন্মস্থজ গ্রন্থের প্রথম স্থত্রগী “অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ৷ ইহার পদচ্ছেদ 
কবিলে “অথ” “অতঃ* “ব্রদ্ষজিজ্ঞাসা” এই কয়টা পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
খআচীর্যয শঙ্কব এই তিনটা শবের প্রথম “অথ” শব্ষটীব অর্থ অবলম্ছনে যে ভাবে 
ভাষা রচন! করিয়াছেন ভাহা৷ অন্থ্বাদ্ সহ নিষ্মে লিপিবদ্ধ কর! গেল। 

শাছরভাধ্য | তত্র “জথ” শক আনত্তর্য্যার্থঃ, নাধিকারার্থঃ, ব্রক্গজিজ্ত'সায়া অনধি 


ক্কার্ধতীৎ। 
“ভাষ্যান্ুবাদ । ব্রদ্ধ্থত্ব গ্রন্থেব প্রথম স্থত্রেব মধ্যে যে "অথ শব্দটা আছে, 


তাহাব অর্থ হইতেছে আনন্তর্ঘ্য। এই "অথ" শব্দের অর্থ--'অধিকার” হইতে 
পাবে না-কারণ ত্রহ্ম জিজ্ঞাসা অধিকাধ্য (অর্থাৎ অধিকারের বিষয় ) নহে। 
ভাষ্তের তাৎপর্য । “অধিকার শব্দের অর্থ-আরস্তভ। এক্ষণে দ্রব্য 


কার্তিক,১৩১৯ |] অদৈতবাদের বিরুদ্ধে আপতি খণ্ডন। ৬১২ 





এই যে--এই আরম্ভ বা অধিকাব ব্ধপ অর্থকেই “অথ শব বোধ করাইয়া 
থাকে ইহা ব্লিলে ক্ষতিকি? এই আশঙ্কার উত্তব এই যে-এই সুত্রে যে 
ত্রহ্মজিজ্ঞান্‌, শ্ব্টা রৃহিয়াছে-_তাহাঁব সহিতই “অথ শব্দের অস্থয় করিতে 
হইবে, ইহা সকলেরই শ্বীকাধ্য | “অথ শব্দেব যদি "আনম্তর্্য/ই অর্থ হয়-_ 
তাহা! হইলে “অনস্তব" ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতেছে” এইকবপ অন্বয় কবিতে হয়, এবং 
এরূপ অন্ধ কবিলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আনস্তধা অর্থ না! হইয়া! যদি 
অধিকারই “অথ শব্দেব অর্থ হয়, তাহা হইলে পক্রদ্ষজিজ্ঞাস।” অধিকৃত 
অর্থাৎ আবন্ধ হইতেছে--এই প্রকাব অন্য কবিতে হয়। যদি বলক্ষতিকি? 
এই প্রকাব অনুয়ই হউক না কেন? তাহাব উত্তভব এই যে, “জিজ্ঞাসা, পদেব 
অর্থ কি তাহ! ঠিক কবিয়া পবে উহা। অধিকৃত হইতে পাবে কিন। তাহার 
বিচাব কবা উচিৎ । জিজ্ঞাসা পদেব ছুইটী অর্থ প্রসিদ্ধ আছে, প্রথম-_- 
জানিবার ইচ্ছা, দ্বিতীয্--জানিবাব ইচ্ছ। প্রযুক্ত উপনিষদেব অর্থ কি তাহার 
বিচাব। যদ্দি প্রথম অর্থ অর্থাৎ জানিবাব ইচ্ছাই “জিজ্ঞাসা” হয়, তাহা হইলে 
এইরূপ অন্বয় কবিতে হয় যে, ব্রহ্ষকে জানিবাব ইচ্ছা অধিকৃত বা আরন্ধ হই- 
তেছে। এই গ্রাকাব অন্থয় নিতান্ত অসঙ্গত কাবণ, আমব। বাহু কাধ্যেরই আরস্ 
কবিয়া থাকি, ইচ্ছাব আবস্ভ করিতেছি ব1 ইচ্ছা আরন্ধ হইতেছে, এই প্রকার 
বোধ সমীচীন হইতে পারে না__কারণ, ইচ্ছা হইলে আমা কোন কাধ্যের 
আরম্ত কবি-ইচ্ছাৰ আবম্ত আমবা কেহই কবি না, ইচ্ছাঁ_ 
আবস্তের কাবণ, উহা আবন্তের বিষয় হইতে পাবে না। পজিজ্ঞাসা” শবের 
দ্বিতীঘ অর্থ-_-বিচার--অবশ্ত অধিরূত হইতে পাবে বটে, কিন্তু এখানে উহা 
বল৷ যায় নাঁ-কারণ, “কর্তবা” এই পদটার যদি অধ্যাহর কব! যায়--তাহা 
হইলে এ “জিজ্ঞানা” শবেব “বিচার” এই অর্থ করিতে হয়, কারণ শব্রভাষ্য- 
কাব _“অধাতো ধন্মজজ্ঞাসা” পূর্বমীমাৎসা শাস্ত্রের এই আদিম স্ত্র ব্যাখ্য। 
করিবার সময় “কর্তব্য এই পদটার অধ্যহছার কবিষ্াই 'জিজ্ঞাসা শব্দটার 
বিচাবরূপ অর্থ অঙ্গীক।র কবিয়াছেন, তদন্থুসারে এই স্থত্রেও “কর্তব)” পদের 
যদি অধ্যাহার করিতে হয়, তাহা হইলে “ত্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য” এইব্প অর্থ, 
অথশব্বব্যতিবিক্ত, কুত্রের অন্য হুইটা পদ্দের ছারাহ প্রতিপার্দত হইতেছে। 
তাহাই যদ্দি হইল, তবে আবার "অথ, শব্েব অধিকার রূপ অর্থ করিয়া লাভ 
কি? "ত্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য” এই ব্লাতেই ত ব্রহ্ষজিজ্ঞাস। যে কৃতির বিষয় 
তাহ প্রতীত হইয়া যাইতেছে, স্থতুবাং কৃতির ৰিষয়ন্ধপ অধিরূত অর্থটাকে 


৬১২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ---১০ম সংখ্যা । 








বুঝাইবান জন্ত, এই ঘ্িতীয় পক্ষে "অথ শব্বের উপাদান বার্থ হইয়া পডে_-এই 
কারণেই বলিতে হুইতেছে যে, "অথ শব্দের অর্থ আনন্তর্ঘ্য বা অধিকাৰ, 
নহে। 

শাঙ্য় ভাষ্য। মঙ্গল বাক্যার্থে সমন্বয্াভাবাৎ | অর্থান্তরপ্রযুক্ত এফ হি অথ শব: শ্রুত্যা 
মঙ্ষলপ্রয়োজনো ভবতি | পূর্ববপ্রক্কতাপেক্ষায়াশ্চ ফলত আনন্তরয্যাব্যতিরেক্কাচ্চ | 

ভাষ্যান্গবাদ । (কেহ ফেহ বলেন যে, “অথ? শবের অর্থ মঙ্গল--তাহাদের 
মত নিরাকরণ কব! যাইতেছে যে ) "অথ শব্েব উচ্চাবণ কবিলে মঙ্গল হইয়া 
থাকে-__-এই মাত্র, এখানে মঙ্গলক্ষপ অর্থ বাক্যার্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ কবিতে 
পারে না। অন্ত কোন অর্থ বোধ করাইবাব জন্যও “অথ শব্দের প্রয়োগ 
করিলে বঙ্গল হইয়া থাকে, স্থতরাং এখানে "অথ" শব্দের মঙ্গলরূপ অর্থ কল্পনা 
কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। (যদি বল, এখানে “অর্থ শব্দেব অর্থ পূর্ব, 
প্রকুতাপেক্ষা অর্থাৎ পূর্বে যাহ! প্রকৃত অর্থাৎ প্রক্রান্ত ছিল, তাহারই অপেক্ষা-_ 
তাহাও ঠিক নহে কাবণ ) পূর্ব প্রকুতাপেক্ষাৰপ অর্থ করিলে, ফলে পূর্বক 
আনন্তধধ্যব্প অর্থই আসিয়া পডে (তাহা হইলে আনন্তর্যক্ূপ অর্থই গ্রহণ 
করিতে হইল-_নৃতন কোন অর্থ ত আর হইল না)। 

শঙ্গারভাত্য। সতি চ আননধ্যার্থতে যথ। ধর্মজিজ্ঞাসা পুর্বববৃত্ং বেদাধায়নং নিয়মেনা- 
পেক্ষতে, এবং ব্রক্মজিজ্ঞাসাপি যৎ্পূর্ববৃত্ধং দিয়মেন অপেক্ষতে তছ্বক্তব্যযৃ। স্বাধ্যায়ানন্তর্য্যং 
তু সমানয্‌। নন্ষিহকর্্মাবযোধানন্তর্যং বিশেষ: ম ধর্মজিজ্ঞাসায়; প্রার্গপি জরধীত- 
বেদান্ত রক্গজিজ্ঞাসোপপতে: | 

ভাষ্যাচুবাদ। আনন্বর্ধাই যদি “অথ” শব্দের অর্থ হইল-__তাহা হইলে 
যেমন ধর্্মজিজ্ঞাস নিজেব পূর্ববর্তী বেদাধায়নফেই অপেক্ষ! করিয়া থাকে-- 
সেইরূপ ত্রক্মজিজ্ঞাসাও নিজেব পূর্ববর্তী যে কারণ, তাহাকে নিয়ত ভাবেই 
অপেক্ষা করিয়া! থাকে। এক্ষণে দেই কারণ কি--তাহা নির্দেশ কবিতে 
হইবে। (যদি বল কর্মমীমাৎসাদর্শনেব আদ্িভৃত ধর্দ্রজিজ্ঞাসাঁ যেব্ধপ 
বেদাধ্যয়নকে অপেক্ষা করে- ব্রক্মজিজ্ঞাসাও সেইন্দপ বেদাধ্যয়নকে অপেক্ষা 
করিতেছে, তাহাব উত্তর এই যে) ব্দাধ্যয়নেব আনম্তরধ্য যেমন ধর্মজিজ্ঞাসাতে 
আছে--সেই ভাবে ব্রহ্ষজিজ্ঞাতেও বেদাধায়নের আনস্তর্যা আছে (ইহা 
সকলেরই বিদিত আছে। কর্কাণ্ডও বেদ, উপনিষদও বেদ--বেদের অর্থ কি 
তাহা বিচার পূর্বক নির্ণয় করিবার ইচ্ছা ষে বেদাধ্যয়ন ব্যতিরেকে হইতে 
পারে না--তাহ। পূর্বমীমাংসাবূপ বিচারশান্ত্রেরে আরস্ককালে মীমাংসকগণ 
ক্পষ্টতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, স্ুতরাৎ এখানে উপনিষদরূপ বেদের অর্থ কি-_- 


কার্ডিক, ১৩১৯। ] অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন। ৬১৩ 


তাহা বিচার কবিয়া। নির্নয় কফিবাব ইচ্ছান্মপ ঘে ব্রদ্ষজিজ্ঞাদা__তাহার পূর্বে যে 
বেদেব অধ্যয়ন অর্থাৎ অন্ততঃ উপনিধদ্‌রূপ বেদের অধ্যয়ন করিতেই হইবে-_ 
তাহা বিশেষ করিয়! নির্দেশ ন। করিলেও অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাহা 
না বলিলেও বুঝা যায়, তাহা বুঝাইবার জন্য স্ুত্রের যধ্যে অথ শকের উপাদান 
কৰা হইয়াছে ইহা বলা ঠিক নহে, হতবাং ব্দোধাযন বাতিরিক্ত অন্ত কোন 
পূর্ববর্তী নিয়তকাবণের আনন্তর্যযই এখানে “অথ শবের অর্থ__ইহা স্বীকৃত 
হইবে, সেই নিয়ত পূর্ববর্তী কারণ কি--তাহা এখনও বলা হইল ন1।) যদি 
বল-_ধর্মজিজ্ঞানা৷ কেবল বেদাধ্যয়ন রূপ নিয়ত কারণকে অপেক্ষা করে-- কিন্তু 
ব্রশ্ধজিজ্ঞাসা তাহা ছাভা কণ্মকাণ্ডেব বোধকেও নিজেব পূর্ববর্তী নিয়ত কারণ- 
রূপে অপেক্ষা কবিয়া থাকে--ইহাই হইল ধ্রজিজ্ঞাসা হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞানার 
বৈলক্ষণ্য। অর্থাৎ পূর্ববমীমাৎ্স! পাঠ কবিঘা বেদ বিহিত কর্সমূহের স্বরূপ 
জানিবার পর লোকেব বেনাস্ত শাস্ত্র প্রতিপাগ্ ব্রন্েব তত্ব জানিবাব জন্ত ইচ্ছ। 
হইয়া থাকে--ইহাই “অথ শব্দেব দ্বারা সুচিত হইতেছে ) এই প্রকার মতও 
যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ, যে বাক্তি উপনিষদ্‌ অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার পক্ষে 
ধশ্মজিজ্ঞাস! না হইয়াও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে পারে। (স্তরাং কর্মকাণ্ডে প্রতি 
পাদ্য ধন্মসমূহেব তত্ব জানাব পব ব্রন্মজিজ্ঞাসা হইয়া! থাকে ইহাই স্থচিত করি" 
বার জন্য এহ সুত্রে অথ শব্দটার প্রন্নোগ কর! হইয়াছে, _এইবূপ কখন কোন 
প্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পাখে না। 

শাক্কর-ভাবয | যথ! চ হঙঈয়াদ্যবদানানাম্‌ আনম্তয্য নিয়ম" ক্রমস্ত বিবঙ্ষিতত্বাৎ ন তথা 
ইহ ক্রমো বিবক্ষিতঃ | শেধশেহিত্ে অধিকুতাধিকারে চ প্রমানাভবাৎ | 

ভাস্ত্যন্থবাদ--বেদে এইরূপ বিধান আছে যে ““হৃদয়সা অগ্রে অবদ্যতি, 
অথ জ্িহ্বায়া, অথ বক্ষনঃ 1৮ অর্থাৎ যজ্ঞে নিহত পশুর “হৃদয় প্রথমে খণ্ডিত 
কবিবে, পবে জিহ্বা! খগুন করিবে, তাহা” পব বক্ষ-স্থল খণ্ডন করিবে এইক্প 
বেদবাক্যে হদয়াদির অবদান অর্থাৎ ছেদনরূপ ক্রিয়াগুলির মধ্যে একটা ক্রম 
( অর্থাৎ অগ্রে এইটা করিয়া! পশ্চাৎ এইটা কবিবে ) যেরূপ বিবক্ষিত হইয়াছে, 
'সেইন্বপ বেদ গ্রতিপাদ্চ যাগ হোস্র প্রভৃতি কর্মগুলিব স্বরূপ অগ্রে জানিয়া, পরে 
্রন্ধ জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, এইরূপ ক্রম কোন প্রকার বেদবাক্যের সবার 
প্রতিপাদিত হয় নাই। ( অর্থাৎ ধর্্জ্ঞান হইবার পবই ব্রক্ধ জিজ্ঞাসা করিতে 
হইবে, এপ্রকার কোনরূপ বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায় ন7া। এইক্সপ বেদ- 


বাক্য যদি থাকিত তাহা হইলে, সেই বেদবাক্যব্ষপ প্রমাণের জনুচুরাখেও না 
্ঁ 





৬১৪ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ং_-১০ম সংখ্যা। 





হয় আমরা মানিয়া লইতে পারিতাম যে, ধর্মজ্ঞান ন! হইলে ত্রহ্ম জিজ্ঞাস 
হইতে পারে না। ) কর্মজ্ঞানের সহিত ব্রন্ষজিজ্ঞাসার__শেষ-শেষিভাব অর্থাৎ 
অঙ্গাক্গিভাব বা গুণপ্রধানডাব আছে, কিস্বা ধন্মজ্ঞানে যাহাব অধিকার জন্মি- 
ম্বাছে তাহারাই ব্র্ষজিজ্ঞাসা করিবার অধিকাব আছে, অন্তের নাই, এব্প 
কল্পনাও প্রমাণশৃন্ত । এই কাবণেও বলিতে হইবে যে, ধর্শজ্ঞানের পরই ষে 
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই । 


শান্বক্নভাষয-_ধর্মবন্বাজিজ্ঞাসায়া ফলজিজ্ঞাস্যভেদাচ্চ | অন্ক্যুদয়ফলং ধর্ম্পানং তচ্চ অস্থৃ- 
&ালাপেক্ষং নিঃশ্রেয়সকলং তু বরহ্গজ্ঞানং নচ জঙ্ছষ্ঠানাস্তরাপেক্ষযূ1। ভব্যশ্চ ধর্দ্দো জিজাস্যো 
নজ্ঞানকালে অস্তি, পুরুষব্যাপারতস্তরত্বাৎ। ইহ তু ভৃতংপ্রন্ধ জিজ্ঞান্তং নিত্যবৃত্তত্বাৎ ন 
পৃরুধব্যাপারতস্ত্রমূ। চোদনাপ্রবৃত্তিভেদাচ্চ। যা তি চোদন। ধর্ম লক্ষণং সা ত্ববিষজ়ে 
শিষুঞ্জানা এষ পুরুষঘববোধয়তি। ব্রহ্ষচ্চোদন] তু পুরুধমববোধয়ত্যেব কেবলং, অববোধস্ক 
চোদনাজন্যুত্বাৎ ন পুরুষে! ইবঘোথে নিযুজ্যতে | যথ! জক্ষসন্নিকর্ষেশ জর্থাববোধ: তম্বৎ। 
তশ্মাৎ কিমপি বক্তব্যং যদনভ্তরং ব্রন্মজিজ্ঞাসা উপদিষ্টতে ইতি | 

ভাষ্যান্ুবাদ_ ধর্মাজিজ্ঞাস' ও ব্রন্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্য বিষয় 
নিতাস্ত বিলক্ষণ_এই কারণেও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও ব্রক্ষাজিজ্ঞাসা সমান 
হইতে পারে না (ধন্মজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা যদি সর্ধপ্রকাবে একই 
কূপ হইত, তাহা হইলেও ধর্্মজিজ্ঞাসাব সহিত ক্রহ্ষজিজ্ঞাসীব শেষশেষিভাব 
সম্ভবপর হইত, অথবা ধর্মজিজাসাতে যাহাব অধিকার আছে_-তাহারই 
ব্রন্মজিজ্ঞাসাতে অধিকার আছে-_-এইপ্রকাৰ কল্পনা কবা যাইত, কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষেও তাহা সম্ভবপর নহে, ) কাবণ ধশ্মজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্য- 
বিষয় হইতে ব্রক্ষজিজ্ঞাসার ফল ও জিজ্ঞাস্যবিষয় এত বিভিন্ন মে তাহাতে 
য়ে একই ব্যক্তি এক সময়ে ব্রদ্মজিজ্ঞাসা -ও ধর্মজিজ্ঞাসার অধিকারী 
হইবে, তাহাও সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মজ্ঞানের ফল অভ্যদয় ( অর্থাৎ স্বর্গা্দি ) 
আর সেই অভ্যুদয় লাভ করিতে হইলে, কর্্বেব অনুষ্ঠান করিতে হয় । ক্রঙ্গ- 
জ্ঞানের ফল কিন্তু মুক্তি। সেই মুক্তিলাভ করিতে হইলে, জ্ঞানব্যতিরিক্ত 
্ষন্ত কোন কর্থানুষ্ঠানের আবশ্কতা। নাই । কর্মকাণ্ড দপ বেদভাগের প্রতি- 
পাদ্য যে ধর্_-তাহ। ভাবী (অর্থাৎ যখন বেদবূপ প্রমাণের সাহাযো আমরা 
ধশ্মের তত্ব হৃদয়ঙ্গম করি, তখনই যে আমর! ধর্মলাভ কবি তাহা নহে; ধশ্বের 
অন্বকি তাহা বুঝিম্বা, আমরা ষদি এ ধর্মলাভের উপায় স্বরূপ ষে সকল কর্ম 
বিছিত হইয়াছে-াহাদের অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে, সেই সকল কর্দাস্ষ্ঠা- 
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নের পরে আমরা ধর্দদলাভে সমর্থ হইয়া থাকি , কিন্ত ব্রচ্মজিজ্ঞাসার বিষয় যে 
ব্রক্ষ--তাহ। নিত্য স্বতঃসিদ্ধ ,--আমর। উপন্ষদের সাহায্যে যখনই তাহাকে 
যথাযথ বূপে হনয়জম কবি, তখনই আমাদের মোক্ষলাভ হইয়া থাকে । মোক্ষ 
আত্মাব স্বতঃসিদ্ধ অবস্থা! ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে। সেই মোক্ষ আমাদের 
স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কেবল ত্রান্তিবশতঃই আমব! আমাদিগকে বন্ধ বলিয়। 
বিবেচনা কবি ও ফলে সংসারী হইয্সা পড়ি । ব্রহ্মজ্জান আমাদের সেই ভ্রান্তি ৰা 
অবিষ্যা দুব কবিয়া দেয়,এইমাত্র , আর তখনই আমাদের মুক্তি হয় অর্থাৎ আমবা 
যে সর্ববদামুক্ত-_ তাহা বুঝিতে সমর্থ হই, স্মতরাং মুক্তির্ডপ ত্রন্মজিজ্ঞায়ার 
ফলকে লাভ কবিবার জন্ত, আমাদের কোন প্রকার কর্মের অনুষ্টান কম্দিতে হয় 
না। ইহাই হইল-ব্রদ্ধজিজ্ঞাসা ও ধর্মজিআসার পরস্পর ফলগত ও বিষয়গত 
বৈলক্ষণ্য ) ধর্মমরূপ জিজ্ঞাস্য বিষয় ভাবী, উহা জ্জানকালে থাকে না, ) পরে 
অনুষ্ঠানের ছাব! উহার উৎপত্তি হয় ,) কারণ ধর্ম পুক্ুষব্যাপারের ফল। এই 
শাস্ত্রে প্রতিপাদ্য (অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য যে) ত্রহ্গ__তাহা সর্বদাই বিদ্যমান-_ 
কারণ ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ সৃতরাং এই ব্র্ধ কোন প্রকার পুরুব্যাপাবের অধীন বা 
ফল নহে । ধর্মের প্রমাণ বে বেদভাগ তাহাব প্রবৃত্তি হইতে_ তরঙ্গের প্রমাণ 
যে উপনিষদ্ব্প বেদভাগ তাহার প্রবুত্তিও বিভিম়ন্বরূপ, (এই কারণেও ধর্্- 
জিজ্ঞাসাব অধিকারী ও ত্রদ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পাবে 
না। (এক্ষণে সেই প্রবৃত্িভেদ কিরূপ-_-তাহাই দেখান হইতেছে যে) যে বেদ 
ভাগ ধর্স্বব্ূপ বিষয়কে প্রতিপাদন করিয়া থাকে- তাহার স্বভাব এই যে, 
তাহা ধশ্মলাভ কবিবার জন্ত- পুরুষকে প্রবর্তিত করিবাব জন্যই ধর্শস্বব্ূপটা 
তাহাকে বুঝাইয়া দেঞ্ছ। কিস্তু উপনিষদ্রূপ বেদভাগটী ইহার প্রতিপাদ্য 
ব্্ের স্বব্ূপই পুরুষকে বুঝাইয়। দিয় থাকে । (অর্থাৎ সেই প্রতিপাদ্য বিষয়টাকে 
লাভ করিবাব জন্য পুরুষকে কোন কার্ষো প্রবর্তিত করে না) এইপ্রকার 
ব্রঙ্গের তত্বজ্ঞান উপান্দ্রূপ প্রমাণের ফল। ঘে উপনিষদ পাঠ করিবে তাহারই 
এ ব্রঙ্গতবঙ্জান হই'বে-_ ইহাই বস্তত্বভাব, কিন্তু, ব্র্ঞ্জানের জন্ত কার্ধ্য কর 
--এইপ্রকার ভাবে কাহাকেও উপনিষদ্‌ জ্ঞানলাভার্থে প্রবর্তিত করে না, যেমন 
আমার চক্ষুর সহিত যদি কোন ঘটপটাদি বিষয়ের সঙ্বিকর্ষ হইয়। পড়ে-_-তাহা 
হইলে, আমার এ ঘটপটাদি বিষয়ে জ্ঞান হইয়! থাকে_-এইমাত্র, কিন্তু তাহা 
বলিয়। আমার চক্ষু আমাকে ঘটপটার্দি বিষয়ে জানলাভ করিবার জন্ প্রবর্তিত 
করে না, প্ররুতস্থলেও এইরূপই জানিতে হইবে । ইহাই যদি যুক্তিসন্গত 
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কপ ্মপস 
হইল, তাহা হইলে সিহ্ধ হইতেছে যে, এমন কোন বিষম আছে যাহার পরই 
আমাদের নিয়মত; এই ব্রক্ষজিজ্ঞান| উপঘিষ্ট হইতেছে, এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে 
যে--সে বিষয়টা কি? তাহাই বলিতে হইবে । 

শাক্ষর-ভাষ্য-_ উচ্যন্তে, নিত্যামিতাবস্থখিবেকঃ ইহাযৃজ্ঞার্ধকলতভোগহির!গঃ শমদমখদি- 
সাধনসম্পৎ মুহুক্ষৃতঞ্চ। তেষু হি সৎসু প্রাগপি ধর্ঘজিজাসায়। উদ্ধং চ--শক্যতে ব্রহ্ম 
জিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুঞ্চ । নম বিপর্যয়ে | তশ্মাদখশবেদ ষখোক্তলাধন্সম্পত্ভযানত্তরধ্যং উপ- 
দিশ্টতে | 

ভাস্তানুবাদ্দ। ( তাহাই ) ধলা হইতেছে, নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, ( অর্থাৎ 
নিত্য ও অনিত্য বস্তর যে পরস্পর বৈলক্ষণ্য তাহার জ্ঞান অথব। ব্রহ্মই একমাত্র 
নিত্যবস্ত ব্রহ্ষ-অতিরিক্ত অন্ত সকল বস্তই অনিতা এই প্রকার জ্ঞান, ) এই 
জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী এবং পরলোকে ঘত প্রকার ভোগ্বস্ত আছে বা হইতে 
পারে, সেই সকল প্রকাব ভোগাবন্ত্র উপর বিরক্তি, শম ও দম প্রভৃতি 
সাধনের সম্পত্তি, ( অথাৎ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ৩. 
শ্রদ্ধা এই ছয়টার সর্বদা অনুষ্ঠান। এই ছয়টা সম্পদের লক্ষণও 
যথাক্রমে শাস্ত্রে এপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা--€লৌকিক ব্যাপার হইতে 
মনকে নিবৃত্ত করাই শম। ভোগ্যবিষয় সন্নিহিত হইলে তাহা ভোগেব জন্য 
কোন প্রকার চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতির ব্যাপার হইতে ন দেওয়া দম। জ্ঞানলাভ 
করিবার যাহা প্রতিবন্ধক হইতে পারে এইক্প কন্মমাক্রকে পরিহার করাই 
উপরতি। শ্লীত ও উঞ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ বস্ত্র সহনই তিতিক্ষাঁ। নিদ্রা ও আলম্য 
প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্বক ধ্যেয়বস্ত্রতে চিত্তের প্রকাগ্রতাই সমাধান । গুরু ও 
বেদাস্তবাক্য প্রতৃতিতে বিশ্বাস বা আন্তিকতাই শ্রদ্ধা, ) এবং ঘোক্ষলাতের 
জন্য তীত্র অভিলাষ, এই কয়টা সাধন সম্পত্তি যদি হয়, তাহা হইলে ধর্্- 
জিজ্ঞাস। হউক, বা না হউক, ব্রহ্ষজিজাসা হইতে পাবে, এবং ব্রশ্ষকে জানাও 
যাইতে পারে । কিস্ত এই কয়টী সাধনের সম্পত্তি (বা সকলগুলির এক সজে 
সমাধান ) না হইলে, ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাই হইতে পারে না। এই কারণে পূর্ষের 
যাহার উল্লেখ কবা হইল সেই সাধন চতুষ্টয়ের যে সম্পত্তি, তাহাব আনস্তর্যাই 
এই “অথ' শব্দটার হ্বার। উপদিষ্ট হইতেছে । 

ভাষ্য । অতঃ শব্দে! হেত্র্থঃ | ষম্মাদ্‌ বেদ ,এব অগ্রিহোত্রাদিনাং শ্রেয়ঃ সাধনানাং অনিত)- 
ফলতাং দর্শয়তি, ''তঘ্যথেহ কর্দচিতোলোক ক্ষীয়তে, এবমেবাত্র পুখ্যচিতোলোকঃ 
ক্টীয়তে” ইত্যাদি | তথা ব্রদ্ধবিজ্ঞানাদশি পরং পুরুবার্থং দর্শয়তি “'ব্রন্মবিদাপ্লেতিপরং 
ইত্যাদি । তণ্মাৎ হখোক্ঞসাধনসম্পত/নস্তরং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! কর্তব্যা । 
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ভাস্তান্থবাদ। “আত:” এই শব্দটীর অর্থ__হেতু | “এই লংলারে পবিশ্রমেব 
দ্বারা অঞ্জিত ভেএগ্য বস্ত্র সমূহ যেমন ( ভোগেব দ্বাবা) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই- 
ন্ধপ পবলোকেও পুণ্য কর্দের বাবা অংজ্জত স্বর্গাদি ভোঁগনমূহও ক্ষয়প্রাপ্ধ 
হয়” এইক্প শ্রুতি, যাগ প্রভৃতি স্থধের সাধনবস্তগুলির ফল যে অনিত্য তাহ! 
প্রতিপাদন কবিতেছে, এবং “€য ব্রঙ্গবিৎ সে মোক্ষলাভ করে” এইব্ধপ শ্রুতিও 
প্রতিপাদন করিয়! দিতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই পবমপুরুযার্থ লাভ কবিতে পারা 
যায়, এই হেতুই যথোক্ত প্রকাক্প সাধন সম্পত্তির পবই ব্রক্মজিজ্ঞাসা কর্তব্য । 

“অথ” এবং “অতঃ* শব্দয়েব ব্যাখ্যা উপলক্ষে আচার্ধ্য শঙ্কবেব বস্তবা কি 
তাহ দেখা গেল। এক্ষণে ইহার সংক্ষেপ(এই প্রসঙ্গে যতটুকু দরকার তাহী,এই,_ 

১। “অথ” শব্ষেব অর্থ অনন্তর । 

২। কাহার অনস্তর » এতদুত্তবে বুঝিতে হইবে--বেদাধায়ন এন্‌ং সাধন- 
চতুষ্টয়েব অনস্তর। তন্মধ্যে বেদাধ্যয়ুন, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাব সাধাবণ কারণ 
এবং সাধনচতুষ্টম় ব্রহ্মজিজ্ঞাগাব বিশেষ বা অসাধাবণ কাবণ। 

৩। ব্রহ্মজিন্ঞাসা ধশ্মজ্ঞানের অনন্তর, একথা বলা ঠিক নহে কারণ 
মোটামুটি বেদাধায়ন হইতেই জানা যায যে, কর্মের ফল অনিত্য এব" জ্ঞানে 
ফল নিত্য । ধন্মজ্ঞানের অনন্তর বলিলে ধন্মজ্ঞানেব জন্য পৃর্ববমীমাংস! গ্রন্থ 
অধ্যযন এবং অংশতঃ ধশ্মানষ্ঠানও করিতে হইবে বুঝায়। বেদ হইতেই যখন 
যে'টেব উপর কন্ধের নিন্দা অবগত হওয়া যায়, তখন দেই সব কর্খাকি 
কবিয। করিতে হয় ইত্যাদি বিষয় জানিবাব ইচ্ছা আব নাও হইতে পারে, 
স্থতবাং ধর্শাজ্ঞানের পবই ব্রহ্মজিজ্ঞাস। কর্তব্য, এমন অর্থ হইতে পারে না। 

৪। ধন্জিজ্ঞসাব ফল উত্পাদা নহে, সুতরাং এজন্যও ধশ্মজিজ্ঞাসাব পর 
ব্রক্ধজিজ্ঞানা হইতে পারে না। ব্রঙ্দই নিত, ইহা ব্রন্গস্থত্রসাধায্যে বেদাস্তে পড়িয়া 
ব্রক্মবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হইলেই শ্র্গজিজ্ঞানাব কল সিদ্ধ হইল , পরস্ত ধর্দজ্ঞান 
সেন্দপ নহে। 

৫। ধর্দমজ্ঞানেব পর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ইহ। বৃত্তিকাবের মত। ইহা ভাঙ্কের 
উল্লেখ, টীক। প্রভৃতি হইতে পাওয়। যায়। 


আচার্ধ্য রামাচগজ এই বৃত্তিকারের মতাবলম্বী, এজন্য তিনি শাঙ্করভাক্রের 
যে অংশে বৃত্তিকারের মৃত খগ্ডিত হইয়াছে, সেই অংশই প্রয়োগ স্থাপন করিয়! 
ষেভাবে আচার্য্য শঙ্কবের মত খণ্ডন কবিয়াছেন, আগামীবারে তাহা! আমরা 
লিপিবদ্ধ করিব এবং অছৈতবাদীর পক্ষ হইতে যাহা! বক্তব্য তাহা বলিব । 


৬১৮ 
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শ্রীকফের প্রতি বিল্বমজল | 


ওহে নাথ, আব কেন তোমাব চাতুবী । 
হৃদয়ে কে আলে! করে, হৃতয় বিহারি ? 
লোকে জানে অন্ধষেব জগত অন্ধকার, 
অন্ধের নয়ন মণি, আলোক আমার 
তুমি জান, কত রূবি 
কত শশী, মোনাছবি 
দিবানিশি খেলা কবে চারিপাশে ঘিবি, 
ওহে নাথ, আর কেন তোমার চাতুরী ? 





লোকে জানে অদ্ধের জগত অদ্ধকাব 
তারা তো জানে না, আলো! তুমি যে আমার । 
তারা তো জানে না সেই দুটা আখি দিয়ে 
কত কোটী আঁখি আমি লয়েছি কিনিয়ে, 
আঙ্ি এ আধার ঘবে 
যে মাণিক আলে! কবে, 
বহে হেখা যে অকুল ব্বপপারাবার--- 
পিপামিত কোটী আখি-_ 
নিতি নব, যত দেখি, 
ছুী আখি কোন খানে থাই পাবে তার ? 
অদ্ধেব নয়নমণি, আলোক আমার । 


আমার হৃদয়বনে তৃমি বনয়ালী, 
কত ভূষা করি তব, কত ফুল তুলি, 
হেথ! কত নদী বহে, 
কত পাখী গান গাহে, 
আমার নৃতন বিশ্বে কতই মাধুবী, 
সথা, ভাই, তুমি আমি কত খেল! কবি। 
একই গগণে শত চাদের উদয়, 
চারিদিকে শুধু তুমি, শুধু তুমি-ময় ! 
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নোকে হাসে কত ছলে, 

পাগল ভিখারী বলে, 
তারা তো জানেনা কেহ সম্পত্ি আমার, 
ভিখারীর লুকানো যে ্তনভাগ্ার । 


ওহে নাথ” আর কেন চাতুরী তোমার । 
ফাকি দিয়ে কোথা তুমি পলাইবে আর । 
এ নহে গৌবব, 'অন্ধে তুলাইয়া ছলে 
কেডে লগ্নে হাত খানি পলাইয়| গেলে, 
হৃদি হ'তে পলাইতে পার যদি আব, 
বুঝি তবে সর্কেশ্বব, চাতুরী তোমার । 
শ্লীমতী সরলাবাল। দাপী ? 


ব্রন্মনুত্র ব্যাখ্যা | 


রামাম্ুজ বলেন প্রমাজ্ঞানই হোক আর ভ্রান্তিজ্ঞ।নই হাক উভয়স্থলেই 
শবিষয়েব” বর্তমানতা থাক। চাই । তাই ভীহার মতে দডিতে সাপ দেখ কা 
ঝিকে রূপা দেখা ব্যাপারে, সাপ ওরূপার বর্তমানতা আছে, না থাকিলে 
সর্পজ্ঞান বা রৌপ্যজ্ঞান (তাহা ভ্রান্তি হয় হো”ক্‌) হইতেই পারে না। রামাঙ্গ- 
জের মতে এইজন্য কোন জ্ঞানের বিষয়ই অসত্য নহে। তাহার মতে ভ্রম 
জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে “বিষয় ব্যবহারের বাধা” মাত্র । পঞ্ধীকবণ প্রসঙ্গে বিশ্থুকে 
রূপা থাকা দিতে সর্প থাকা প্রভৃতি যে সকল অসম্বন্ধ প্রলাপা্দির উক্তি আছে 
তাহার উল্লেখ কবিয়া পাঠকগণের ধৈর্ধ্যচু;তি ঘটাইবার এ স্থল নহে। তবে 
অদ্বৈতবান্দিগণ যে যুক্তি কৌশলে এই “সৎখ্যাতি” বাদ নিরাকরণ করিয়াছেন 
তাহা না বলিলে অধ্যাসবাদের ভিত্তি দৃঢ় হইবে না। এইজন্য “সতখ্যাতিবাদের” 
খণ্ডন কথিত হইতেছে। 

বেদাস্তবাদী বলেন বেশ কথা তোমার ভ্রমের অর্থ “বিষয় ব্যবহারের বাধা? 
মানিয়! লইলাম। কিস্তু এই “ব্যবহার-বাধা” জ্ঞান ভোমার কখন উৎপক্ন হয় 
জিক্সাসা করিতেছি । দড়িকে সর্প বলিয়। বোধ করিয়! তৃমি যখন প্রাণভয়ে 
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পলাইয়াছিলে__-বিস্থুককে রূপা বুঝিয়া যখন তুমি ধনলোভে অগ্রনর হইয়াছিলে 
_-মরীচিকায় জল দেখিয়া যখন তুমি পিপাসা, দূরীকরণে ধাবমান্‌ হইয়াছিলে 
“ব্যবহাব-বাধা” জ্ঞান তখন তোমার ছিল কি? না পরে দরড়িকে দি বুঝিয়। 
ঝিহ্ছককে ঝিনুক বুঝিয়া মরীচিকাকে মরীচিকা বোধ করিয়া তোমার “ব্যবহার 
বাধা” জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে? যদ্দি বল ভ্রমজ্ঞানান্তে দডিকে দডি বুঝিতে 
পারিয়া “ব্যবহাব-বাধা” জ্ঞান প্রা্থ হইয়াছি--তবে তোমার সঙ্গে আমার 
কিছুমাত্র বিসম্বাদ নাই। আমরাও বলি দিতে যতক্ষণ সর্প বুদ্ধি ততক্ষণ 
তোমাব জ্ঞান আধাঁসিক জ্ঞান। যেই সর্পবুদ্ধি দুর হইয়। বজ্ছুবুদ্ধি উৎপন্ন 
হঈল তখনই তোমার আধ্যাসিক জ্ঞানের নিবৃত্তি--প্রমাজ্ঞানের অভ্যুদয় চইল। 
“বাবহার-বাধা» জ্ঞান বিবেক বলে উত্তরকালে উৎপন্ন বলিয়া তাহা অধা!সের 
বিরোধী হইল ন।। এইজন্য প্রলাপতুল্য তোমাৰ “ব্যবহার-বাধা”__বাধ 
অধ্যাস বাদের প্রতিযৌগা না৷ হ্ইয়। বরং তাহাব পাঁরপোষক হইয়াই 
দাডাইতেছে। কারণ অধ্যাস জ্ঞান সদসদাশ্বক এবং অনির্বচনীয় , প্রত্যভিজ্ঞ। 
বা বিবেক বলে তাহাব নিবৃত্তি হইলেই বস্তগতা। সত্তা প্রকাশ পায়-_- 
ততপবেই “ব্যবহার-বাধা” জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়। আবও বলিতেছি, ঝি্ুকে 
বজতজ্ঞান উপস্থিত হইলে তোমার ত “ব্যবহাব-বাধা”ও উপস্থিত হইতে 
পাবেনা । কেন পারেনা বলিতেছি_শ্রবণ কর! তুমি বিশ্থুককে রূপা মনে 
করিয়া যখন ব্পানংগ্রহে অগ্রসর হইয়াছিলে ঘখন বূপাসংগ্রহব্যাগ্রতা- 
সমুত্স্ক চিত্বে তদর্থে অগ্রসর হওয়া প্রভৃতি ব্যবহারের ত বাধা উপস্থিত হয় 
নাই | সুতরাং আধ্যাসিক ভ্রম স্থলেও তোমার “ব্যবহারের” বাধা হইতেছে 
না। যদি বল আমি বিস্গুকে ব্বপ। না পাইয়া বূপা ব্যবহার বধপ কন্মে বাধ! 
প্রাপ্ত হইয়াছি। তা সত্য বটে, কিন্তু “রূপা ব্যবহার বাধা” জ্ঞান_-তোমার 
কখন উৎপন্ন হইল? যখন তুমি বিবেক বলে বুঝিতে পারিলে বিঙ্নক রূপা নহে 
তখন। ইহার পূর্বে নহে । স্থতরাং এই উপপত্তি হইতেছে যে যতক্ষণ পথ্যস্ত 
ঝিচুকে রজতবুদ্ধি ছিল ততক্ষণ পর্ধ্স্ত তোমার কল্পিত “বূপা ব্যবহার কর্মের 
বাধা” প্রাপ্তির কোন কারণই বর্তমান্‌ ছিল না। বিনুককে ঝিনুক বলিয়া বুঝিতে 
পারিয়। উত্তর কালে “ব্যবহার-বাধা” উপস্থিত হইয়াছে । ক্ুতক্লাং তুমি যে 
বলিয়াছিলে অধ্যাসেও বিষয়ের বর্তমানতা আছে তাহা নহে। অন্বৈতবাদী 
শঙ্করানভিপ্রেত “নৎখ্যাতিবাদ” এইরূপে 'নিরাকবণ করিয়া” প্রভ্যগাত্মা যাহা 
খয়ং-জ্যোতি স্বপ্রকাশ ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়--তাহাতে দেশকালপরিচ্ছিক্ন অনাত্মা 
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বিষয়ের কিরূপ অন্টোন্াধ্যাস হইতে পারে এক্ষণে তাহারি বিচার করা 
হইতেছে। 

শ্রুতিমুখে অবগত হওয়া। যায়, আত্ম! নিত্য-_নিরংশ নির্বয়ব--ভূম।__ 
সর্বগত--অপরাধীন প্রকাশদেশকালাদিদ্বারা অপরিছিন্প, উৎপত্তিলয়াদি ধর্ম্- 
বর্জিত, অহং প্রত্যয়েরও অতীত এবং মনোবুদ্ধিরও অতীত। এবং ম্বর্ষপ 
অবিষয় আত্মাতে কিন্মপেই বা! দেশকালাবছিয্ন বিষয়ের ও বিষয়খর্ম্ের অধাস 
হইতে পারে? যে যাহ প্রত্যক্ষ করে নাই অন্যবস্ততে তাহার অধ্যাস হইতেই 
পারেনা । যে সর্প দেখে নাই রঙ্জ,তে কখনো তাহার সর্প বুদ্ধির অপ্যাস হয় 
না। দৃষ্ট বস্ততেই পূর্বঘৃষ্ট বস্তর অবভাস সংঘটিত হইয়া অধ্যাস উৎপাদ্দন 
করে। এই নিক্মমের যদি ব্যভিচার না থাকে তবে বলিতে হয় মনোবুদ্ধির 
অতাঁত আত্মা অনাত্মভ্রম হওয়া! একপ্রকাঁর অগভ্ভব। এইক্প .পূর্রবপক্ষ প্রাপ্ত 
হইস্থা ভাষ্কার বলিতেছেন-_পরমার্থ পক্ষে আত্মা অবিষয় হইলেও 
ব্যবহার পক্ষে আত্মা আমাদের একাস্ত অবিষয় নহে। কারণ--অনাদি 
অবিদ্যা-কল্পিত অহং বুত্তি বা অহ উপাধি দ্বারা অবিষয় আত্মা যেব 
বিষয়ত্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ অহং জ্ঞানের গোচরীভূত বিষয়ের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতেছেন। জীব খতকাল এই অবিষ্ভাকল্লিত অহং বৃত্তির অধীন থাকিবে, 
ততকাল পর্যন্তই নিরুপাধিক আত্মাও যেন অহং সৃতি দ্বার। পরিচ্ছেছ্ের স্তায় 
অহং বৃত্তি বিষদ্বরূপে প্রতিভাত হইবেন । স্ৃতরাৎ অহং বুভির একাস্ত 
উচ্ছেদ ন1 হওয়া পর্য্স্ত আত্মা--অহং বুত্ির বিষয় ব্ূপে অবস্থিত । অবিদ্যা- 
কল্লিত অহং উপাধির বিলোপ ন! হওয়া পধ্যস্ত অবিষয় আত্ম! এই জন্য বিষয়বৎ 
প্রতিভাত । অহং বৃত্তি পরিচ্ছিন্ন আত্মাকেও যে তুমি একেবারে অবিষয় বলিয়!- 
ছিলে_-তাহা নহে। স্বতক্নাং অহং রূপে জ্ঞরেয় আত্মায় যে অনাত্ম পদার্থের 
অন্যোন্তাধ্যান হইবে তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নাই। আর অপ্রত্যক্ষ 
আকাশ পদার্থে অজ্ঞঘানব যখন শীলাদি বর্ণের এবং গোলত্ব প্রতৃতি ধর্মের 
আরোপ করিয়৷ থাকে তখন অগ্রত্যক্ষ আত্মাস্স যে অনাত্ম পদার্থ ও তদ্দর্দের 
অধ্যাস না হইতে পাধে এমন নহে | যে মিথ্যাজ্ঞানে আত্মার স্বূপাবধারণে 
বাধা জয়ায় তাহ! শাস্ত্রে অবিদ্া বলিয়া উক্ত হইয়াছে) বিচারজনিত প্রজা 
বা বিষ্ভা স্বারা দেই বহুলানর্৫থকারী অবিগ্ার উচ্ছেদ করিতে বেদাস্ত শাস্ত্রের 
উৎপত্তি হইয়াছে । 

জীবের কর্তৃত্বভোক্তত্ব বোধ না! থাকিলে জগতের ব্যবহার চজে না। আমি 


৬২২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্--_৯ম সংখ্যা। 


অকর্ত। অভোক্ত। এই জ্ঞানে চিরস্থিতি লাভ হইলে জীবের ভ্বার1 জাগতিক কোন 
ব্যবহার নিম্পন্ন হইতে পাঞ্রেপ!। যে দেহে অহং মমাদির অধ্যান নাই সে 
নির্ব্যাপার থাকে-_-প্রত্যক্ষা্দি' ব্যবহারেও তাহার প্রবৃত্বি থাকে ন।। 
অনার্দি অবিগ্া! বশত আমি কর্ত। ভোক্ত| ইত্যাকার অধ্যন্ত বুদ্ধি হইতেই জীবেৰ 
কশ্ম প্রবৃত্তি ও প্রতাক্ষাদি ব্যবহার চলিতেছে । এই ব্যবহারিক জ্ঞানে মন্ুযব 
পশ্বাদির সহিত সমান। স্তরাং আমবা যাহাদিগকে জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া থাকি 
তাহাদের বাবহারও অধ্যাস মুলক । তবে পশ্বাদির সহিত প্রভেদ্দ এই যে 
উপদেশলভ্য বিবেকজ্ঞানে মানবে অবিদ্যা বিদুরিত হইতে পারে- পক্যাদির 
সে সম্ভবনা নাই। ভাম্তকার আবার অধ্যান প্রসঙ্গে ইহাও বলিতেছেন যে 
আত্মতত্বজ্ঞান ন। £ুহওয়া পর্ধ্যস্তই জীব শাস্ত্রীয় বা শান্্রবিরোধী কর্শে প্রবৃভ 
নিবৃত্ত হয়__কিন্ত ধর্ম কম্ম বেদাঁদি সমস্তই অবিদ্া পরিকল্িত-__কারণ, আম্মা 
অনাস্মবুদ্ধি, এবং অনাত্মা় আহ্মবুদ্ধির আরোপ না করিলে কোনও শান্ত বা 
শীল্ত্রীয় ব্যবহার চলিতে পারে না। স্থতরাৎ এই অন্তোন্াধ্যাস থেকেই শান্ত 
অশান্ত্র, ধন্ম অধশ্ম, কাম অকাষ প্রভৃতি ছন্্ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে , জীব 
যুতকাল এই ঘন্াধাসের গণ্ডীতে অবস্থান করে ততকাল তাহার আত্ম- 
স্বরূপ লাভের সম্ভাবনা নাই । জীব যখন বিদ্যাবলে বুঝিতে পারে যে এই 
অবিগ্ভাকপ্লিত দেহ, বা অহ্ংজ্ঞানেব আধাব মন (যাহা আত্মার প্রতিবিষ্বন 
বশতঃ চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়) আত্মার স্বরূপ নহে-__যখন বুঝিতে পাবে 
আমাব বথার্থ স্বব্ধূপ এই সর্বাবভাষক প্রত্/ক্ষ আত্ম» যখন বুঝিতে পারে আমি 
অজর অমর নিত্য মুক্তম্বভাব চিদীয্মা_-যখন বুঝিতে পারে আমি দেহ মন বুদ্ধি 
অহংকারাতীত চিণ্নয় স্বভাব স্বংজ্যোতি আতআা--তখনি তাহার অনাদি অবিস্তা 
€যাহ। এতকাল অধ্যাস জ্ঞান উৎপন্ন করিতে ছিল ) চির দিনের মত অস্তহিত 
হুইয়। যায়। এই অনাদিঅধ্যাসপ্রশ্থতি অবিগ্ভার উচ্ছেদকল্পে বেদান্ত বিচারের 
প্রয়োজন । বেদান্ত বিচার ভিন্ন অন্ত কোনরূপেই এই অবিদ্যার উচ্ছেদ সাধিত 
হইতে পারে ন।। ভাব্তকার এইব্প মত প্রকটন করিয়া স্ুত্রার্থ বিচারে 
অগ্রসর হইতেছেন। 

ভাম্ককারের অধ্যাসবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে অবিগ্ভা বিষয়ে আরও 
কিঞ্চিং আলোচনা করিয়া আমরা স্থত্রার্থ ব্যাখ্যার অপ্রসর হইব। 
কারণ অবিগ্ভার স্বরূপ অবগত হইতে পারিলে বেদাস্তবেস্ক আত্মতত্ব বিষয়ে 
আমর! নিঃসন্দেহ হইতে পারিব। 





কার্তিক, ১৩১৯।] ব্রন্গান্্ত্র ব্যাখ্যা । ৬২৩ 





বেধাস্তশাস্ত্ের প্রতিজ্ঞা এই যে একমাত্র 'ক্রন্ই সত্যবস্ত, জগৎ মিথ্যা 
আর জীবই ব্রহ্ম 1” ভাস্ককার এই জন্য বলিয়াছেন £_- 


“শ্লোকার্দেন প্রবক্ষামি যছুক্ত" গ্রন্থকোটিভি: | 
ব্রহ্ম সত্যং জগন্সিথযা জীবে ব্রদ্ষেব নাপর:ঃ ॥” 


য্দি জীব ব্রন্ধ একই হয়, তবে সে অনুভূতি নাই কেন? জীব দবন্বভাবে তরক্ষিত 
হয় বলিয়া । এই ছন্বভাব কোথা হইতে আসিল? অধ্যান বশত: । অধ্যাসের 
কারণ কি? অনাদি অজ্ঞান_যাহাব এ্রন্্রজালিক সম্মোহনে আপাতভিন্জ জীব- 
জগদাদির বিজূত্তণ দৃষ্ট হইতেছে । এই অনাদি অবিগ্যা কোথা থেকে এলো ? 
উত্তরে বেদাস্তবাদী বলেন “টমবং বদ মুদ্ধীতে ব্যপতিষ্ঠতি” এ প্রশ্ন করিও ন1, 
তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া পতিত হইবে। উত্তরটা বডই ভয়াবহ বোধ 
হইতেছে। কিন্তুহে জিজ্ঞান্, তুমি ভীত হইও না; এই আবগ্যাবিষয়ক 
প্রশ্থের প্রসঙ্গই যে “অপ্রানঙ্গিক” তাহ। তোমাকে বুঝাইয়। দিতেছি । মনযোগী 
হইয়া শ্রবণ কর। 

প্রথমত বেদাস্তবাদী আমরা বলিতে চাই যে এই অবিদ্ভা তকোথ। হইতে 
আসিল আমরা জানি না। তবে অবিদ্যাকে সৎ পদার্থ বলিতে পারি না, কেন 
ন1 সৎপদার্থ এক বই ছুই নাই, ইহাই বেধদান্তের প্রতিজ্ঞা । ন্মিকাল সত্বাবৎ 
পদার্যই সৎ বলিয়া! কথিত হয়। প্রনিধান কালে “সর্বং খনিদং ব্রহ্ম” “অয়নাস্মা 
ব্রহ্ম” “তত্বমসি” প্রভৃতি__মহাবাক্যের ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা ধখন জীব ত্রক্ষাব- 
স্থিত হইয়া বলেন--“কগতং কেন বানীতং কুত্রলীন মিদং জগং” তখন অবিদ্ঠার 
সত্বা আর কাথায় থাকল? আনন্দঘন, প্রজ্ঞানঘন, সংঘন আত্মার জীবাত্মা- 
ধ্যাসের যখন নিঃশেষ বিলয়প্রাঞপ্তি ঘটে তখন আর নানাত্ববিজূম্তণকরী অবিষ্যার 
অস্তিত্ব কোথায়? আত্মসংস্থ “আমিই ত্রহ্ম” ইত্যাকার দৃঢ় ধারণাশীল আত্মজ্ঞ 
পুরুষের দৃষ্টিতে সেই জন্য অবিদ্যার আন্তিত্ব নাই । সেইজন্য অবিদ্যাকে সৎ 
বলিয়! নির্দেশ করা ষাম না। পক্ষাস্তরে স্থাবর জঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের দিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়৷ অবিদ্যাকে একেবারে অসৎও বল! যায় না। কারণ এই 
অবিগ্যার বিভূস্তণেই বাবহার জ্ঞানে ভাসমান বিশ্বের প্রতীতি হইতেছে । রূপ 
রসাত্মক বহিবিকাশমান জগৎ নানা জীবে নান! ব্ধূপে প্রতিভাত হোক্‌__ 
তাহাতে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু অবিষ্যাগ্রাহ্গ্রন্ত জীব বাহিরে যে 
'ফিছু অনুভব করিতেছে এ বিষয়ে বাদান্থবাদ্দ করিবার অবসর নাই। স্থতরাং 


- ঝি 
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যে শক্তি বশে পরমার্থত অবান্তব বিশ্বের বহিবিকাশ তাহা ষে একেবারে নাই 
এ কথাও সমর্থন কর! যায় না। এইজন্ত এই অবিদ্ভাকে সদসদাত্িকা 
অনির্বচনীয়রূপ। বলিয়৷ বেদাস্তবার্দিগণ সিদ্ধান্তিত করিয়াছেন । আরও 
বলিতেছি; শ্রবণ কর, অবিগ্া যদি সৎ বস্তুই হইত তাহা হইলে অবিষয় 
ব্রহ্ম অবিদ্ধা দ্বারা পরিচ্ছিম্ন হইয়া পড়িতেন। কিন্ত স্বয়ং প্রকাশ ভৌমত্রহ্ে 
বিষয়াস্তরের অনুপ্রবেশ নাই ১ ইহা ম্বসংবেদ্য সমাধি অবস্থায় অবগত হওয়া 
যায়। সুতরাং অবিগ্যা ষে সদসদাত্সিকা! ও অনির্ববচনীয়া তাহার এক একার 
পর্য্যাপ্ত মীমাংসা হইল । 

বেদাস্তবার্দিগণ অবিদ্যার উৎপত্তি নির্ণয় করিতে না পারিলেও বুঝিবার' 
সৌকাধ্যার্থে একট] সংজ্ঞা নির্দেশ কবিয়াছেন। জগতের বোধ্য বৌধকতা 
জ্ঞান দেশ-কাঁল-নিমিত্ততা অবলম্বনে উদ্দিত হয়। দেশ নাই, কাল নাই, কাধ্য 
কারণ বোধ নাই অথচ পদার্থ বোধ হুইবে--একথা খপুষ্পবৎ অলীক । যেখানে 
জ্ঞাতা, জ্ঞের় ও জ্ঞানের ভেদাবস্থা সেই খানেই দেশকাল নিমিত্বত! তছুপাদ্দান 
রূপে বিদ্যমান বহিয়াছে। বেদাস্তের ভাষায় বলিতে গেলে এই অবিগ্ধা 
“নামরূপাত্মিকা”যে নামন্ধপ লইয়া ব্যবহারিক জগতের কাধা নির্ব্বাহিত 
হইতেছে । পবমার্থ পক্ষে অবি্যা। মিথ্য। বলিয়। প্রতিপন্ন হওয়ায় দেশ, কাল, 
নিমিত্ততা বা নাম রূপ মিথ্যা হইয়া ধ্াডাইতেছে। দেশ কাল নিমিত্ততা 
বানামরূপ মিথা কেন তাহা বলিতেছি। দেশ বলিতে আমবা কি বুঝি ? 
দুই নির্দিষ্ট সীমাব মধ্যবর্তী স্থল। কিন্তু সীমা নিদ্ধিষ্ট করিতে গেলে সীমাব 
চিহ্ন চাই । তাহ! আবাঁব কোন নির্দিষ্ট বস্তব অপেক্ষা কবে। হ্ৃতরাং যে নিদিষ্ট 
বস্ত তুমি দেশের সাহায্যে বুঝিবে তাহাই আবার “দেশ” বুঝিবার জন্য কাবণ 
রূপে বিগ্যমান্‌ থাকা চাই; এই অন্ঠোন্তোশঁয় দোষ দুষ্ট বিচারে আমবা 
“দেশ” বুঝিতে অপারগ হইতেছি। কাল সম্বক্ষেও তাই। মনে করুন স্র্যেব 
উদয়াস্ত ধবিয়া কালেব অংশ দিন বলিয়া একটা ধারণা করিয়া লইলাম। যে 
দেশে হুর্ধ্য ছয় মাস কাল উদিত ও ছয়মান কাল অস্তমিত থাকে তাহার দিন 
কূপ কালাংশের পরিমান আমার ধারণায় প্রায় দুইশত গুণ অধিক হইয়া 
ঈাড়াইতেছে। আবার কালাংশের মাপ ধরিয়! শ্র্যোর উদয়ান্ত নির্ণয় করি- 
তেছি, স্ৃতরাং যে কালের পাহায্ো বস্ত বোধ হইবে সেই কাল বুঝিতে 
অবাস্তর বস্তর প্রয়োজন হইয়া পড়িতেছে। এইক্পে কার্যাকারণপ্রবাহ 
জ্ঞানও (যাহা দেশ কালের উপব নির্ভর করে) আধ্যাসিক মিথ্যা" 





কার্ডিক, ১৩১৯। ] ব্রহ্ম সুত্রের ব্যাখ্যা | ৬২৫ 


বন্বভাবদৃষ্ট অন্যোন্থাশ্রদী হইয়া! পডিতেছে । এই জলন্ত বেদাস্তবাদিগণ বলেন 
দেশকালনিমিত্ততা-জ্ঞানও আধ্যাসিক- পারমাথিক নহে। যাহা দেশকাল 
নিমিতৃতা সন্বপ্ধে সত্য নামরূপে পরিণত জগৎ সন্বন্ধেও তাহাই সত্য হইয়া 


ঈাডাইবে। এই জন্যই বেদাস্তমতে নামবপাত্বক জগণ্খ মিথ্যা । যে তরঙ্গে 
এই নাম বূপাত্মক জগতের অলীক বিজ্ভ্তণ সেই ব্রঙ্মই একমাত্র সত্য বস্তু । 


ব্যট্টিপক্ষেও বলিতে হয় শরীর মন, ইব্জরি বা বুদ্ধিতে অধ্যস্ত অহংজ্ঞান মিথ্যা , 
ষে প্রকাশস্বভাব আত্মাব প্রাতিভাসিক সততায় জীব “আমি” “আমি” কবে 
সেই আত্মাই সত্য; তাহাই জীবের যথার্থ স্বরূপ । 

পূর্বকথিত বিচারপ্রসজে আমরা দেখিতে পাইলাম বেদান্তবাদী অবিদ্যার 
ষে লক্ষণ। কবিয়াছেন “মহস্ভভাইনির্ববচশীয়রূপা” কোনরূপেই তাহার 
ব্যভিচার হইতেছে না। পূর্বে যে বলিয়াছি এই অবিদ্ার *কাবণ* নিয় 
হইতে পাবে না-_এ প্রশ্বই অগ্রশ্ন তাহা! বুঝাইয়া বলিতেছি। আমাদের 
প্রশ্ন বা উত্তর দেশকালনিমিততারূপ সীম। অবলম্বনে উদ্দিত ও মীমাংসিত 
হইব। থাকে । তুমি এমন প্রশ্নই করিতে পাব না যাহা তোমার ভূযোদর্শনেব 
€ যাহ! দেশকাল নিমিত্ততায় আবদ্ধ) বাহিরে । স্বতরাং আমার উত্তবও 
তদন্টরূপ একদেশদরশী অব্যাপক হইবে । ঘে অবিদ্যার কারণ নির্ণয়ে তুমি 
অগ্রসর সেই অবিদ্যার বিরাট বাগুরান্রপ দেশকাল শিগনিতৃতায় তোমার 
ভূয়োদশন জ্ঞান আবদ্ধ হইয়া বহিয়্াছে। স্থতবাং অবিদ্যার কারণ বা উৎপত্তি 
তুমি করূপে নির্্য করিতে সক্ষম হইবে। ইহা একেবাবে অসম্ভব । সুতরাং 
এ বিষবে আব উৎসাহ না করিয়া এখন অবিষ্তাগ্রস্ত তোমার এমন চেষ্টা 
কবা উচিত যাহাতে তুমি এই অবিগ্ভার হন্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পার। 
ইহাই বুদ্ধিমানের কার্য । অন্ধকারে সর্পাঘাত হইয়াছে । তুমি কি এখন 
প্রদীপ লইয়। “কি সাপ-কেন দংশন করিল” ইহাই বিচাব করিবে--না 
রোঝ। আনাইয়! বিষ মোক্ষণে যত্বুপর হইবে ? অবিগ্যাসর্পে তোমাকে দংশন 
করিয়াছে, *অবিদ্যা কেন এলো, কোথায় থাকে তাহার উৎপত্তি কোথায়” 
ইহাই বিচাব করিবে না আত্মজ্ঞ পুরুষের আশ্রয় লইয়া স্বস্বরূপ লাভে যত্রপর 
হইবে? কোনট। বুদ্ধিমানের কাধ্য নিজেই বুঝিয়া লও । বেদাস্তবাদিগণ 
এইজন্যই বলেন আত্মজ্জ পুরুষের আশ্রয়ে শ্রবণাদিসাধনাঘ্ারা আত্মার স্বরূপ 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া হে জীব' তুমি অবিস্তাকে পরাজম্ম কর-_-দেখিতে 
পাইবে এক ব্রহ্ধ ভি অবিদ্যা বলিয়৷ কোন পদার্থ নাই । 





৬২৬ উদ্বোধন । [ ১৪শবর্ষ__১০ম সংখ্য। 





অধ্যাস ভাস্কের প্রসঙ্গ করিতে করিতে রেনদাস্তবেস্ত আনেক তত্ব কথারই 
আংশিক অবতাবণ! করিম্বাছি। আর একটা বিষয়ের আংশিক আলোচন' 
করিয়া “ভাব্য” ভূমিকার উপসংহার করিতেছি । 

অবিবেকীর মনে একট! সন্দেহ উঠিতে পারে যে সংস্বরূপ ব্রন্ধ থেকে 
এই নামবপাম্মক অসন্রপী জগতের বিজ্ভ্তণ কেমন করিয়া হইতে পাবে? 
এ প্রশ্নের উত্তর ভাষ্কের যথাস্থানে সবিশেষ আলোচিত হইবে। কিন্তু এখানে 
ক্ষেপে বলিয়৷ বাথা ভাল যে অব্যারুত ব্রহ্ম নামব্ূপে ব্যাপৃত জগতে পরিণত 
হন নাই । মিথা] বস্ত মিথ্যা! বস্ থেকেই উৎপন্ন হয। জগং বলিয। পরমার্থত 
(কোন পদার্থ ই ত নাই। তবে নামরূপে বিজ্ভ্তিত কিংভূত কিমাকাঁৰ এই 
জগত্পদার্থভান পূর্ববকল্পেব জগদ্ভান থেকেই আসিয়াছে । এইরূপ পূর্ব* পুর্ব 
কল্পানুগত অসৎ জগদধ্যাস ব্রদ্ধে পরিকল্পিত হইয়া আলিতেছে মান্ব। ইহাতে 
সত্য স্বরূপ ব্রদ্ষেব কোনরূপ বিচার বা পরিনমন হয় নাই । এই জন্যই বেদাস্ত 
সিদ্ধাস্তিত উৎপত্তি এই ঘষে নামরূপে ব্যারুত জগদ্জ্ঞান পূর্ব পূর্ব কল্পের 
জগদ্জ্ঞানের পুনবাধর্তন বা বিজ্স্তণ মাত্র। ব্র্দে এই জগদ্ভান বজ্জুতে সর্প 
জ্ঞানেব ন্যায় আধ্যাসিক্‌ বা ব্যাবপ্তিত। স্বতরাং এই বিচিত্রময়ী ব্যাকৃত 
স্বপ্টিলীল৷ ব্রদ্ধে মরুমবীচিকার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে । অথট্করস 
সচ্চিদানন্দ ব্রন্ধ দেশকাল নিমিতততাকে অতিক্রম করিয় স্ব প্ব ব্ধপে অবস্থান 
কবিতেছেন। জীবমাত্রই সেই পূর্ণব্রদ্ধ স্বরূপ । এই তত্ব দৃঢ় কবিবার জন্থ 

ভগবান কৃষ্ণত্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্গস্ত্র মুখে প্রথমেই বলিতেছেন ২ 

১ম অধ্যায়: । ১ষ্পাদঃ। 
অথাতে। ব্রন্মজিজ্ঞাস! ॥ ১ ॥ 

সংগ্কৃতার্থ--অথ ( অনস্তরং) অতঃ (কাবণাৎ ) ক্রহ্মাজিজ্ঞাসা ( শ্রপ্ষবিচার 
নীয়মিত্যর্থ: )। 
(ক্রমশ: | ) 


কার্তিক, ১৩১৯।] জৈনধন্মের কিঞ্ৎ পরিচয় । ৬২৭ 


জৈনধর্মের কিঞিৎৎ পরিচয় | 


(শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ দত্ত) 
স্যান্াদ বধ! অনেকাস্তবাদ | 


'অনেকাস্তবাদের অর্থ--একবম্তে অনেক ধন্ছের ( 200100155 ) অস্থীস্ 
স্বীকার কবাঁ, যেমন একই ব্যক্তি কাহাবও পিত।, কাহারও পিতৃব্য, কাহারও 
মাতুল, কাহারও শ্বশুর, জামাতা, কাহীরও স্বামী, ইত্যাদি এইবূপ ভিঙ্ 
ভিন্ন সবন্ধের স্থাপন ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষা লইয়া হইয়া থাকে। যেমন একই 
ব্যক্তি পুক্রাপেক্ষাম পিতা, জামাতাপেক্ষায় শ্বশুর, স্ত্রী অপেক্ষায় স্বামী 
ইত্যাদি। তেমনি একই ব্যক্তি চতুর এবং মুর্খ ইহাও ন্ল! যাইতে পারে, 
যথা, সে চতুর যখন তাহাকে মূর্খাপেক্ষায় দেখা যায় আর মূর্খ যখন 
অধিকতর চতুরবাক্তির অপেক্ষায় দেখা যায়। এই প্রকার কোন বস্তু শ্ব৮ 
তুষ্টয়াপেক্ষায় কথঞ্চি “সং, ও পরচতুষ্ট্াপেক্ষায় কথঞ্চিৎ “অসৎ? | যেমন 
সমুখস্থিত এই পুস্তকথানি এই দৌয়াতটির অপেক্ষায় কথঞ্চিৎ 'অসৎ' অর্থাৎ 
দোয়াতেব দ্রব্য, ক্ষেত্র কাল এবং ভাব অপেক্ষায় পুম্তকথানি কথঞ্চিৎ 
'অলৎ' কিন্ত ম্বচতুইয় অর্থাৎ স্বপ্রবা, স্বক্ষেত্, স্বকীয়কাল এবং স্বভাব 
অপেক্ষায় পুস্তকধানি কথঞ্চিৎ প্। অতএব কোন বস্ত্র সর্বথ! “সৎও নয় 
এবং সর্ব “অসৎও নয়, এক্প বল। যাইতে পারে । মহাত্মা শঙ্কর এই 
প্রকারে কোন পদার্থের দোষনিবাকরণ করিতে গিয়া “ব্যবহারত: এবং পর- 
মার্থতঃ, অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্টিগ্থারা এবং পবমার্থ দৃষ্টিদ্বার। বর্ণন করিয়াছেন। 
উদাহরণ স্বরূপ ভগবদগীতায় নিষ্নোক্তস্থানে এই প্রকারের বিরোধাত্মক দোষকে 
ভিনি উক্ত উপায়ে নিবাকরণ করিয়াছেন ।__ 

“ম কতৃত্বং ন কম্মাণি লোকস্য স্থজতে প্রঃ | 
ন্‌ কম্মফকলনংযোগঃ শ্বভাবে।ংন্ত্র প্রবর্ততে ॥ ১৪ 














* জৈন্বর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচন্ এবার সমাপ্ত হইল। এই পরিচয়লাভের পর ভারতীয় 
পরমার্থসাধনার ইতিহাসে ও বঙ্চ মানক্ষেত্রে (জেননতের বিশেবদ্ব আলোচনা করা ও স্থান 
নির্দেশ করা আগামী পৌধ সংখ্যার জন্ক স্থগিত প্রহিল 1 উ£--সঃ। 

+চতুই্র-_ন্ব্ব্য, দবঞ্ষেত্র, স্বকীয়কাল ও ন্বভাব | 

অন্ঠুবন্তয় ভ্রক্া কাল ক্ষেত্র এবং ভাবকে পরচতুটদ কলে। 





ন্স্প্ট 





পেশ 





চে 





৬২৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্যষ--১০ম সংখ্যা । 


নাদত্তে কস্তচিৎ পাপং ন কস্য স্ুকুতং বিভূঃ । 
অজ্ঞানেনাবৃতং জানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ ॥১৫ | 
গীতা ৫ম অধায়। 

ঈশ্বর জীবের কতৃত্ব স্ষ্টি করেন নাই, কন্ম সকলও স্থষ্টি কবেন নাই 
এবৎ কম্মফলসংযোগও স্যস্টি করেন লাই, কিন্তু জীবের স্বভাবই কর্তৃত্বা- 
দিক্ধপে প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥১৪॥ 

ঈশ্বর কাহারও পাপ গ্রহণ কবেন না পুণাও গ্রহণ করেন না। অজ্ঞান 
কর্তৃক জ্ঞান আচ্ছন্ন রহিয়াছে, এই জন্যই জন্তগণ মোহিত (ভ্রমধুক্ত) হয 
অর্থাৎ ইন্জরিয়াসক্ত হইযা থাকে ॥১৫। 

উক্ত গ্লোকদয়েব বিরুদ্ধ শ্লোক 

“ঈশ্বরঃ সর্ব্ভৃতানাৎ হৃদেশেহজ্জন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্ধভূতানি যন্ত্ররূচানি মায়য়া 1৬১ । 
গীতা ১৮শ অঃ] 

হে অজ্জুন, ঈশ্বব মাযাদ্বারা দেহবূপ যন্ষে আবঢভূত সকলকে (বাজিকবেব 
স্তাঘ) তত্তংকন্মে প্রবর্তিত করিয সর্বভূতেব হৃদয়ে অবস্থান কবিতেছেন ॥৬১। 

এই গ্লোকেব এবং উল্লখিত গীতাব ক্লৌকদ্বয়েব অভিপ্রায় পবস্পর বিবোদধী। 
অর্থ এক স্সোক বলিতেছে পরমেশ্বব কিছুই কবেন না অপব বলিতেছে 
পরমেশ্বব সবই করেন। এই বিরুদ্ধবচনকে পবমার্থতঃ এবং ব্যব্হাবতঃ 
এই প্রকাব ভিন্নদৃষ্টিতে বিচাব কবিযা আচার্যা শহ্কব উক্ত দোষেব সিবা- 
করণ করিয়াছেন । 

কোন বস্বর বিচাব কবিতে গেলে শুধু এক উপায়ে কবিলে চলিবেনা, 
নব দিক দেখিঘা কবিতে হয়। কেননা লোকেও নৈতিকরৃষ্টি, বৈদ্ঞশান্তদুষ্ি, 
অর্থশাস্ত্রদুষ্টি, ব্যবহীবদৃষ্টি, পরমার্থদৃষ্টি, প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষাদ্বাবা বিচার 
করিয়া থাকে । যেমন-_বাজ্রিভোজন বিশ্বে নয আমি বলিলাম, অপব 
একজন বলিলেন কি দোষ? আমি বলিলাম “নৈতিক, ব্যবহাবিক অর্থশাস্তর 
প্রতি সম্বন্ধীয় কোন দোষ নাই, আমি পদক দিয়া বলি নাই, আমি 
বলিতেছি বৈস্তশান্ৃষ্কিতে । রাত্রিভোজন অস্বাস্থ্যকর 1” 

ঠিক এই প্রকারে জৈনমতে ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষা লইয়াই স্যাঘাদ বা অনেকান্ত- 
বাদ বলা হইয়াছে । 

এই বিষয়ে ডাক্তার রামককষ্চ ভাগ্ডাবকব এম, এ বলিতেছেন__ 





কাঙ্িক, ১৩১৯।] জৈনধশ্মের কিঞ্ পরিচয় | ৬২৯ 
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পদার্থ বিচার কনিবার ছুইটি মার্গ। এক ভ্ত্রব্যার্থকনয় * ও অপর.. 
পর্ধাযার্থিকশম।॥ যখন কোনও মুলপদ্ার্পের থে বাহ্ব্ূপ পূর্য্ধে ছিলনা, 
এখন হইয়াছে, বলিয়। জ্ঞান করি, তখন উহাকে আমরা পধ্যায়ার্থিকনয় বার! 
বিচার করি এবং তখন তাহাকে পর্যায় অথবা পল্টনা? (পরিবর্ডিতক্ষপ) বলা 
হয় এবং পুর্কেও কখন উৎপঙ্জ হয় নাই এবং এখানে উৎপক্ধ হয নাই 








লা ্ীম্পিশীশী 


৬ পদার্থের প্রন্কত বা সামান্ত দ্বরূপ ধেবাক্য গ্রহণ করে (প্রকাশ করে) তাহাকে 


ত্রব্যার্থিক নর বল! হচ্গ। 
. + বে বাক্য শদার্থের বিশেষকে (জখ অথহ! পর্যযাপনকে ) বিষয় করে (প্রকট কহে) 


স্কাঙছাকে পর্যায়ার্থিক নয় বলা হয়। 





৬৩০ উদ্বোধন [ ১৪শবর্ব--১ম লংখ্যা। 


এইক্সপ জ্ঞান কোন পদার্থে প্রযুক্ত হইলে তাহাকে আমর! ভ্রব্যার্ধিকনয়ছ্ারা 
বিচার করি এবং তখন তাহাকে দ্রব্য বলা হয়। যথ! আত্মা যখন স্বকীয় পাঁপ- 
পুণ্যাুসারে দেব, মানব, পঙ্ড অথব। নরকবাসী হয়, তখন সেই আত্মাকে দেব 
বলা, মানব বলা, নরকবাসী পণ্ড বলাকে পধ্যায়ার্থিক নয়াপেক্ষ বলা হয়। 
কিন্বা তাহাকে আত্মা বলা, চৈতন্য বলা, জীব বলা ভ্রব্যাথথিকনযাপেক্ষা 
বলা হুয়। 

এই প্রকারে এক বস্তুকে এককালেই তুমি বলিতে পার, এই বস 
এমন আছে, আমি বলিতে পাবি সে বস্থ তাদৃশ নাই” , এই প্রকার দ্রব্যা- 
তক নয় এবং পধ্যাক্সার্থিক নয় দ্বারা একই পদার্থের বিচীয় করা যায়, আবার 
সঞ্ততঙগীন্যায় ঘারাও সাতপ্রকারে বিচাব কব! যাঁয়। 

এক অপেক্ষান্থার। তুমি “একবস্ত্ব আছে? (স্যাদস্তি) এই প্রকার বলিবে' 
এবং অস্তাপেক্ষা দ্বাব। সে নাই” (স্যারান্তি)ট এইবপ বলিবে এবং বিভিন্থ। 
সময়ে “সে বন্ধ আছে" এবং সে বস্থ নাই (স্যাদস্তি নাস্তি) এক্সপও বলিবে। 
হখন একই বস্ত একই সময়ে একই অপেক্ষা দ্বারা আছে? এবং নাই, 
বলা যাইতে পারে না তখন তাহাকে স্যাদ অবক্তব্যহ বলিতে হইবে । 
এইপ্রকাবে এক অপেক্ষান্ধার যখন বস্তর অন্তিত্ব বলা অসস্ভব তখন উহা 
স্যাদ-অধ্ডি-অবক্তব্য এবং ধখন বস্তর নাম্তিত্ব বলা অনস্ভব হয়, তখন 
উছা। স্যাদ-নান্তিঅবক্তব্য । এবং যখন অস্তি নান্তি উভয়ই বল। যায় না তখন 
উছ। স্যাদ আন্তি-নাস্তি-অবক্তব্য। এই সপ্তপ্রকার নয়ছার!। এই বুঝা! যায় যে 
কোন বস্ব প্রত্যেক স্থানেই সর্বকালেই প্রত্যেক পদ্ধতিত্তেই এবং প্রত্যেক 
বস্বর আকারেই অবস্থিতি কবে এন্সপ বিবেচিত হুইবে না, সে একস্থানে 
আছে, অগ্স্থানে নাই, এক সময়ে আছে, অগ্য সময়ে নাই ইত্যাদি ইত্যাদি । 
এই সপ্তনয় সন্বক্ধে অনেক বিদ্বজ্জনের একনপ ধাবণা যে উহাতে কোন 
নিষ্টতা নাই, অথবা আমরা কেবল উচ্থার সম্ভাব্যতা নিয়া ব্যবহার করি 
কিদ্ক এ ধারণ! এ বিশ্বশস সপ্ত নয় করিতে বলে নব। প্রত্যেক বস্ই 
(যা সত্য) স্থান কা পাজজস হিসাবে সত্যইহাই এম মোটামুটা কথা। 
ইহাদ্থার! জ্রব্যসামান্ত বা সধারণতঃ দভ্রবোর বিবেচনা হইয়া! থাকে ।* 


শা পাপা াাাশাশাশীল  ািশীাশী 


ও স্তান্বাদের নর্ধ এই বে ব্যবহারকালে লিয়পেন্ষ সত্য আমাদের মুদ্ধিপ্রাহ হয্ছজ', 
মাপেক্ষ সত্যই যুদ্ধিগ্রী্থ হয এবং একই পঁদীর্থকে' বুদ্ধি সপ্ততঙ্গীতে গ্রহ করিতে 
পারে। বুদ্ধিঞয়োগের দ্বারা সত্য লত্য নছ্ে? লাধলান্থারাই লত্তয । 
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“জাতিভেদ ৮ 


( জনৈক সমালোচক । ) 


দশজনে মিলিয়া মিশিয়া! খুব উৎসাহে ও উল্লাসে একটা কাজে প্রবৃত্ত হওয়া 
গিয়াছে, এহেন সময় দেখ! গেল যে ঘটনাচক্রে এমন একটা! বিষম দোষ হইয়া 
পড়িয়াছে, যে কাজটা বুঝি একেবারেই নষ্ট হয়। এই অবস্থায় এ উদ্ঠোগীদের 
মধ্যে এমন কয়েকজন থাকিতে পারেন, ধাহারা মাথা হারাইয়া পরম্পরেব ঘাডে 
দোষ চাপাইবার অন্য একটা তৃমুল গগুগোল উপস্থিত করেন। যে দোষ 
সকলেব সমবেতচেষ্টায় হয়ত শোধরাইতে পারা যাইত, সেই দোষ এই 
গণ্ডগোলের ফলে সহজেই প্রতীকারের সম্ভাবনা অতিক্রম করে এবং কাজটী 
শেষে প্রকৃতই মাটি হুয়। 

আজ কাল সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অনেকটা এই রকম 
“কাজ-ভগুলেব” পালা অভিনীত হইতেছে । সমাজ প্রাচীন কশ্মন্োত 
হাবাইয়া পাকে ভরিয়া উঠিতেছিল , এমন সময়, পাশ্চাত্য কশ্মাদর্শসংঘাতে 
যে উদ্দীপন! আপিয়াছে, তাহার প্রভাবে দেশে সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব 
হইয়াছে । ভাল কথা, কিন্তু প্রাচীন জীবনখাতে কি উপায়ে সনাতন আদর্শ 
শৃক্ত হইতে কর্শা-গঙ্গ। বহাইতে হইবে, সে চেষ্টায় সম্মিলিতভাবে উদ্ভোগী না 
হইয়া, যদি আমরা পকঙ্কিল সমাজের পক্ষ লইয়| পরস্পরের গাত্বে নিক্ষেপ করিতেই 
উদ্তোগী হট, তবে পীঁকে ভুবিয়া মরাই ভাগ্যে লেখা আছে বুঝিতে হইবে । 

ছুঃখের বিষয়, “জাতিভেদ* এই পক্ষোৎক্ষেপণের কুরে বীধা , এবং অন্থমান 
হইতেছে, গ্রন্থশেষে যে আরও আঠারখাঁনি পুস্তকের বিজ্ঞাপন জাজ্জল্যমান 
হইয়া উঠিয়াছে, উহারাও সস্ভবতঃ এক একখানি পক্ষোৎক্ষেপণী । এ অচ্গমান 
মিথ্যা হইলেই স্থথের কথা। 

প্রথম প্রশ্ন এই যে আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকার্যে এমন উতৎ্কট 
বিরোধের ধুয়া কেন উঠিল? "জাতিভেদ”-প্রণেতার মত সত্যাঙ্গরাগী, 
উদ্দারহৃদম, পরছু:খকাতর, নিষ্কামকর্মব্রতী, উত্ভমশীল ব্রাক্গপসন্তান আধুনিক 
সমাজ্সসংস্কারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ব্রাঙ্গণবিরোধের গভীর উত্তেজনায় উদ্বে- 


* ্রীমুত গিগিশ্রানানায়ণ ভটাচার্ধ্য প্রসীতত এবং পাংশা “আনূর্ষেদ শা শা্ধিকৃঈ 
হইতে জীঅনুকৃলচন্ত সান্ডাল হি, এ, কর্তৃক প্রকাশিত , যুল্য--১৭ টাফা! | 














৬৩২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ ৯ম সংখ্য।। | 


জিত হইয়া উঠেন কেন? বর্তমান হিন্দুসমাজের মস্তক চূর্ণ করিবার প্রবৃত্তি! 
সমাজসংক্কারের লে ঢুকিলেই ভূতাবেশের মত ঘাড়ে চাপিয়া বসে কেন ? 

এ প্রশ্বের সছৃত্বরের জন্য প্রথমতঃ “জাতিভের্দে”ব ২১১ পৃষ্ঠা খুলিতে 
বলি। গ্রস্থকার বুঝ্াইতেছেন ঘষে একদিকে ব্রাহ্মণকৃত অত্তাচার ও অন্- 
দিকে বিধাতৃবিহিত প্রতীকার, এই উভয়বিধ খাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া 
হিন্দুসমাজ বিবগ্িত হইয়া আসিতেছে । শুধু তাহাই নহে, জগতে ইতিহামেব 
ধারাই এঁরূুপ। একদিক থেকে অত্যাচাব ও অপরদিক থেকে তাহাব বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম-_এই বিরোধলীল] সকল দেশেব, স্কল সম্ধজেরই ইতিহাস ঘোষণা 
করিতেছে । এইক্প ভূয়োদর্শনের ফলে পাশ্চাত্য এঁতিহাসিক স্থিব কবিযা 
লইয়াছেন যে প্রথমতঃ স্বাভাবিক স্থার্থভাব, দ্বিতীঘত:ঃ তহুদভূত বিবোধ, 
তৃতীয়তঃ সামঞ্রন্ত, এই ভ্রিকের পৌর্ববাঁপয্য ও পুনঃপুন অভিনয়ের দ্বারা 
ইতিহাসের ধার! নিরূপণ করিতে হয। পাশ্চাতা এতিহাসিকেব এই দৃষ্টি 
পাশ্চাত্য শিক্ষা্দীক্ষার সঙ্গে সে আমাদেন মস্তিষ্কে দু্টভাবে সংক্ার্সিত হইয়া 
গিয়াছে । আমাদেব দেশে পুরাকাল হইতে মানবপ্রকৃতিব লীলা অনুসন্জান 
করিতে যাইয়া, আমবা যেন অজ্ঞাত্ত সংস্কাবের বশে এ দৃষ্টির প্রয়োগ কবিয়া 
তৃপ্ধি পাই । আয) ও অনাধ্যের একট! সুদীর্ঘ সংগ্রাম কল্পন। না কবিলে 
আমরা অতীতের ঘনতমস। ভেদ করিতেই পাবি না। এরূপ একট! তুমুল 
বিবোধ না পাইলে, আমর। হিন্দু সমাজে উদ্ভব কোনমতেই নির্স্ব কবিয়া 
উঠিতে পারি ন। ( 'জাতিভেদ', ৭৬ পৃঃ)) ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়ে একটা আবহমান 
কাল বিরোধ চলিয়া আসিতেছে বলিয়াই, এতদিনে একট! “ইতিহাসের ধাবা” 
পাওয়! গিয়াছে । ধন্য পাশ্চাত্যশিক্ষা্ জ্ঞানাঞ্তনশলাকা 1 ধন্য এতিহাসিকেব 


দৃষ্টি! 


আধুনিক সমাজসংস্কারকেব স্বন্ধে যে ভূতাবেশের কথা পূর্বে বলিয়াছি, 
তাহাব জন্য দায়ী এই বিরুত প্রত্বদৃষ্টি। যদ্দি ঝণভাঁই ইতিহাসে সাব- 
কথা হয়, তবে ঝগড়া করিয়াই উন্নতি করিতে হইবে, যেনাস্ত পিতবে।- 
ফাতা; | সমাজসংক্কা্কের ভগবান পধ্যন্ত “অত্যুত্খান কব, অভ্যুর্খান কব” 
বলিয়া ভাবতের হীনজাতিদিগকে সংগ্রামে উত্তেজিত কবিতেছেন (““জাতি- 
ভেদ্‌* ২১২ পৃঃ)11 

এই যে দৃষ্টি আমাদের ইতিহাস গড়িয়া দিতেছে, সমাজসংস্কারকের ভগবান 
গড়িয়া দিতেছে, তুমুল আন্দোলনের পথনির্ণয় করিতেছে, কম্ীর হৃদয়ে 
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প্রেরণার সঞ্চার করিতেছে, লমালোচকের অক্স শানাইয়। দিতেছে,_-এই 
দৃষ্টিই কি ভারতকে বুঝিবাব, ভারতের সমাজকে বুঝিবার, ভারতের ভবিষ্যৎ 
বুঝিবার পক্ষে প্রকুত দৃষ্টি? সংক্ষেপে উত্তব দিব। 

পাশ্চাত্য ইতিহাসে দেখিতে পাই, মাহুষ প্রবল স্বার্থসাধনের ভিতব দিয়াই 
নিম্বার্থতাব প্রয়োজন অনুভব করিয়াছে এবং পরার্থের সহিত স্বার্থের যে 
অভিজ্ঞতালন্ধ সামঞ্রশ্ত, তাহারই উপর সমাজ গড়িয়া তুলিয়াছে। ভগবান 
খীষ্টেব জীবনাদর্শ ষ্থাসময়ে পাশ্চাত্যাকাশে সমুদিত হইয়! এ সামপ্রস্তকে 
অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা ক্বিয়াছে এবং উহার স্থপ্রতিষ্ঠাকল্পে প্রচুর সহায়া 
কবিয়াছে। কিন্তু আসল কথ! এই যে পাশ্চাত্যে উদ্ভমের মূলে বিবোধ- 
ফুলক প্রেরণ! জভিত থাকে । ম্বাধিকাব বা রাইট্‌স্‌ বজায় বাখিবার জন্থ 
বিরোধমূলক আন্দোলনকে জাগাইয়া বাখিতে হয়। 

ভাবতেব প্রাচীন ইতিতালে দেখা যায় যে উদ্যমে প্রেরণাব জঙ্য 
ধিবোধভাবের উপব একাপ্ত নির্ভবৰ করিতে হয় নাই। আদিযুগ হইতেই 
খষিবা মান্থষেব উদ্যযকে উচ্চাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন, 
কম্মকে স্থার্থসাধনের দিক হইতে ফিবাইয়া ধশ্দের দিকে চালিত কবিয়া 
দিয়াছেন, উদ্ভমের মূলে স্বাধিকারভাবের পরিবঞ্ডে স্বদৃশ্মভাবকে সঞ্চাবিত 
কবিয়। দিয়াছেন, বিবোধাত্মক আন্দোলনেব ভিতব দিয়া হীনকে উচ্চাধিকারে 
উপনীত না কবাইয়া, ধশ্মাহ্থশীলনমুলক যোগ্যতাসম্পাদনেব ভিতব দিয়া 
হীনকে বড কবিয়া তুলিয়াছেন। ফলে আধ্যসমাজের বিবর্তনধাবায় 
একটা বিশেষত্ব বহিয়াছে, যথ। £-_-এঞকটা। উচ্চভাব বিকশিত হইয়1 প্রথমতঃ 
আত্মসংবক্ষণের জন্য সমাজে একটা উচ্চ স্তব গডিয়া লয়, তারপব সেই 
স্তর হইতে সেই ভাব আপনাকে সমাজের সর্বত্র সংক্রামিত কবে, এবং শেবে 
নিম্ন স্তবগুলিতে সেই ভাব যথাসভ্ভব আয়ত্ত হইলে, সমাজেব একটা অখগ্ুতা ও 
সমষ্টি শক্তি প্রকাশ পা এবং শিক্ষায়, প্রতিভায়, সামর্থো ৪ গৌরবে, অর্থ, 
মন্গুাত্বের আসল পবিচয়ে তখন আর শ্রেণীভেদ থাকে না। তাব পর মৃক্টষ্য- 
ত্বেব আসল পবিচয়ে বখন শ্রেণীভেদ ঘুচিল, তখন আচারমুলক শ্রেণীভেদ সুস্থ 
সমাজে আপনা আপনি লোপ পাইয়। ষায়। 

বৈদিক ইতিহাসে সমাজের ঠিক এইরকম বিবর্তন-ধার। দেখা ঘায়। 
মহত্ব আদশ আয়ত্ত করিয়। তবস্ত বা! শৃত্র ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে পরিণত হইতেছে, 
এরূপ পাক্ষ্য বৈদিক সাহিত্য বারছ্ছার দিতেছে । “জাতিভেদে” এরূপ অনেক 
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৪ নি ডিসি উনি নিডিনি এ 
ৃষটাস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে । কিন্ত সে সকল ক্ষেত্রে উচ্দবর্ের বিক্ুদ্ধে আন্দোলন 
করিয়। নিম্বর্ণেব ঈ্লাবীদাওয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় নাই, কিন্বা প্রথমেই আচাবমূলক 
ভেদ রদ করিবার জন্য ঝগডা করিতে হয় নাই। প্রথমে ভিতবের সাম্য, তার- 
পর বাহিরের সাম্া-_ইহাই সমাজপরিণতির ভারতীয় রীতি । পাশ্চাত্য 
পাবিপার্থিক অথবা] স্কুল সাম্যকে ভাবগত লামোর হ্বারস্বরূপ মনে করে, সেইজদ্থয 
প্রথম হইতেই স্ুল সাম্য বজায় রাখিতে পাশ্চাত্যে হীনবর্ণ উচ্চবণের বিরুদ্ধে 
কোমর বীাধিয়া ঝগডা করে। 'প্রাচীন আধ্যগণ জানিতেন ঘে স্কুলে অসাম্য 
বা ভেদ থাকিবেই, তবে যাহাতে সমাজের মধো একটা গতি থাকে, যাহাতে 
কলহের স্যট্টি নহয়, সেজন্য সায়োব অভিমুখে একটা অবিবাম উন্নয়ন ব 
উৎ্কর্ষের বন্দোবস্ত কাবয়া রাখিতে হইবে , এই বন্দোবস্তেব মূলস্ত্র,-'ভা বগত, 
সাম্যকে স্ুল সাম্যের দ্বার বলিয়া মনে কবা। অতএব পাশ্চাতা সামাজিক 
সাম্যকে ভাবগত সাম্যেব উপায়ম্বকূপ ভাবিষা উহ্থাব প্রতিষ্ঠাকল্পে উচ্চনী্গে 
বিবোধ বীধাইযা দেখ, আধ্যসমাজ সামাজিক সাম্যকে ভাবগত সামোর স্বুল 
বিকাশ বলিয়া জানে, স্তরাৎ সমীজ্তের সর্ধধাঙ্গে প্রবল ভাবশক্তিব, অর্থাং- 
পরমার্থ-সাধনার, ব্যবস্থা! অক্ষুঞ্জ বাখিবার চেষ্টা করে । 

অতএব দেখ! গেল যে পাশ্চাতা বিরোধ-ভূত আমাদেব সমাজসংক্গারকদেব 
স্কন্ধে চাপিয়া বনিয়াছে। লেইজন্য ব্রাহ্মণকে গালি না দিলে, হিন্দুসমাজকে 
ক্লেষ না কবিলে, আধুনিক সমাঅসংস্কারের মুখে অল্প উঠে না। ইহীাদেব আব 
সমস্ত ভাল,_-হীনকে উন্পত করিবার ইচ্ছা, পবার্থপরতা, উদ্যম, উদ্দীপনা, 
স্বার্থ-ত্যাগৈষণা, এ সমস্তই ভারতের পক্ষে আবার বাচিয়া উঠিবার সঙ্গল, উন্নতি- 
পথের পাথেয় । কিন্তু বিরোধের আসম্কালন-আক্রোশে বৃথা! শক্তিক্ষয় করি- 
বার শিক্ষা ইহারা কোথায় পাইলেন? দেশের প্রতি, সমাজের প্রন্ডি, ইতি- 
হীসেব প্রত্তি, এ বিরোধনদুষ্টি কে ফুটাইয়া দিল? আবার বলি, পাশ্চাত্যের' 
জ্ঞানাঞ্নশলাকা । 

কেহ হয়ত বলিবেন, যাহার ভাল করিতে হইবে, তাহাকে মাঝে 
ষাঝে শানাইতেও হয়। স্থৃতরাৎ প্রাচীন সমাজের কল্যাণ কবিবার 
ইচ্ছা উহার উপব কষাঘাত করাটা কখনও কখনও বাছনীক্ক 
হইতে পাবে। আমরা বলি, বিরোধ-তৃিক মত্ত ইহাও একটা 
পাশ্চাত্য ভাব ; এ ভাবের প্রধান উৎস বাইবেলের পৌরাণিক 
উষ্টান্ত। এ উভয় ভাবই আমাদের অনুকরণীয় নছে। বাইবেলের" 


কর্তিক, ১৩১৯। ] জাতিতেদ। ৬৩৫- 


প্রফেট্‌স ব! ভবিধষ্যৎবাদীদদের মধ্যে সমাজকে শাসপাইবার ভাব যেমন তীক্্ 
আকার ধারণ করিয়াছে, তেমন আন্ত কোন সাহিত্যে দেখা যায় না। প্রাচীন 
ষুদদী সমাজকে ধমকাইয়া, শাসাইয়া, তাড়া দিয়া, স্ীষ্টাবির্ভাবের উপযোগী করিয়া 
বাখিবাব চেষ্টাই যেন প্রফোেট্স্দের জীবনব্রত | এসপ্বদ্ধে অনেক প্রত্বতত্বের 
থাক আছে, তাহা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে । কিন্তু সমাজকে শাসাইবার ভাবষী 
যে অনেকপবিমাণে বাইবেলেরই সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সমাজে আসন পাইয়াছে, 
তাহা বেশ বুঝা যায়। আমাদের দেশের ভাব ঠিক এরূপ নহে । আমর 
সমাজের ডাল করিবার অভিযানও রাখিন|, সমাজকে শাপাইবার ম্পর্ছাও 
রাখি না। আমাদের কাজ সমাজের হ্লেন্লা করা ; এ ক্ষেত্রে লেব্য কোনও 
সেবকের কণ্ঠলগ্ন হইয়া! মুখ চাহিয়াও থাকেন নাই, যে ছুটে কড। কথা শুনাইয়া 
দিলে মানাইয়! যায়। এ সেবা আরাধ্য দেবতার সেবা, এ সেবার অধিকার 
রাম, কুষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্বাদি লাভ করিয়া কৃতাখন্মন্য হইয়! গিয়াছেন। বু 
বন্ধ যুগে বহু বহু মায়ারূপ পরিয়া এই আরাধ্যদেবত্তা কত মঙ্কাপুরুষের সেবা! 
পাইযাছেন । এই মানবকুলের মোক্ষদ্ায়িনী, সমাজরূপিনী আর্ধাজননীর সেবায় 
শাসাউবার প্রসঙ্গ অর্ধাঢীনই উত্থাপিত করিতে পারেন, আনন উাপিত করিতে 
পাবেন তিনি, ঘিনি পাশ্চাত্যের দেখাদেখি সামাজেনু ভাল করিবার অভিমানে 
স্কীত হইয়াছেন । 

আধুনিক সমাক্গসংস্গারের মধ্যে এই বিজাতীয়, অনিষ্টকর, বিরোধ-ভাব বা 
আক্রমণের ভাব আর একটা কারণে দেশের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ । পাশ্চাতা 
বাইট্স্‌ ব! স্বাধিকার রক্ষার ভাবটা পাশ্চাত্য শিক্ষা্থত্রে শিক্ষিতসপ্প্রদায়ের মধ্যে 
সংক্রামিত হওয়ায়, আমর! সামাজিক ও গার্তস্বা আদানপ্রাদানের ক্ষেত্রে একটা 
বিষম বিরোধদৃষ্টি প্রয়োগ করিতে অভ্যান্ত হইতেছি । কি পাওয়ার দাবী আমার 
ছিল,অথচ বুঝি পাইলাম না”--এই আঁশক্ষা আজকাল সকল ক্ষেত্রেই আমাদের 
স্বদয়কে সচকিত করিয়! রাখিয়াছে, এবং স্বাধিকাররক্ষা। অর্থাৎ স্বার্থাহুসন্ধানের 
ফেরে পড্িয়া আমাদের সামাজিক ও গার্রস্থ্য জীবনের অনেকাংশ ঝগড়া ও রেশ” 
রেশিতে ভাবিয়া যাইতেছে । কিন্তু শিক্ষিতসম্প্রাদায়ের মধ্যে এই ভাববিকায় 
তত ভয়াবহ নহে, ইহার চেষ্টাসাধ্য প্রতভীকার আছে, কারণ যে শিক্ষিত, সে 
ভাবপরতন্ত্র, ভাব বদলাইয়া দিতে পারিলেই, তাহার জীবন বদলাই়া যায 
কিন্তু যার! অশিক্ষিত, তাহাদের কথ! লেক্প নহে; তাহারা বুল পরিমাণে 
আবেগের বশ, সে আবৈগের মোড ফিরান বড সহজ নহে । একবার এঁ খন্ধ- 
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প্রায় আবেগের যে ফিকে গতি হয়, তাহার অন্তথ। কর! বহুত্বসাধা ও দীর্ঘকাল- 
সাপেক্ষ । আমাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় যদি নিজেদেব পাশ্চাত্যশিক্ষাপুষ্ত বিকৃতদৃষ্টি 
এই অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সংক্রামিত কবিয়| দেয়, তবে যে অনিষ্ট 
সাধিত হইবে, তাহার প্রত্তীকার স্থছুলভ। শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষা, হাব- 
ভাব ত সহজেই নিম্শ্রেণীব মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া যাইতেছে এব* বিবোধ- 
কলহ, স্বার্থান্ধতা, মামল।-মোকদ্দমা! তাহাদের মধ্যেও দিন দিন বুদ্ধি পাইতেছে। 
কিন্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি দল বাঁধিয়া, বই লিখিয়া, বৃক্তৃতা কবিয়! নিম্ন শ্রেণীর 
মধ্যে উচ্চশ্রেণীব প্রতি পূর্বকথিত বিবোধ-দৃষ্টির বিষ সঞ্চারিত কবিবার চেষ্টা 
কবেন, তবে পাশ্চাত্য হইতে নান। নতন বিপদ আমাদ্দেব সমাজে ডাকিয়া 
'আন। হইবে, সন্দেহ নাই। 

হীনকে উন্নত করিবাঁব মহাব্রতে আজ সমগ্র দেখ ব্রতী হউক-_নান্যপন্থ' 
বিদ্ভতে অয়নায়। কিন্ফ উন্নত করা কাহাকে বলে, তাহ! কি সর্বাগ্রে বুঝা 
দবকাব নহে ? যাবা “মান এড,কেশন” অথাৎ আপামব নাধারণে শিক্ষ। প্রচাব 
করিবাব ব্রত গ্রহণ করিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ কবিতেছেন, 'তাহাব। কি বছিতে 
পাবেন কি শিক্ষ। তাহার। প্রচাব করিবেন? যে শিক্ষায় আপনার। প্রকৃত 
উন্নতিতে উন্নত ন। হইয়া, পাশ্চাত্য “চুনকাম”এবই ছড়াছড়ি করিলে, থে 
শিক্ষায় নিজে উন্নত হইলে কি না বুক ঠকিয়া বলিতে পার না, সেই শিক্ষায় 
পবকে উন্নত কবিতে ঘাইতেছ নাকি? সাবধান, নিজেব ভূল সহজে শোধ- 
বাইতে পাব, শোধরাইবাব পথও আছে, কিন্তু দখিও দেশকে ম্জাইও ন।! 

অতএব দেখা যাইতেছে যে আমাদদেব সমাজের সংস্কারে ব্রতী হইতে হইলে, 
উহার উদ্ভব, গতি ও স্থিতিব প্রকৃতিবিচাব করিয়। প্রথমেই সমাজে প্রকৃত 
পৰিচয় গ্রহণ কবিতে হইবে , দ্বিতীয়তঃ সমাজজননীর চবণাশ্রিত প্রকৃত সেবকেব 
ভাবে ভাবুক হইতে হইবে । আবার যে পবমার্থভাবকে মাশ্রয় করিয়া আমাদেব 
সমাজ বিবর্তিত হইয়াছে, সেই পরমাথভাবের আশ্বাদ না পাইলে, সমাজকে 
প্রক্ৃতভাবে চিনিবার ও সেব্যর্ূপে গ্রহণ করিবাব অধিকারী হওয়। যায় না| 
যে ভাবগ্রাহিতা থাকিলে ইতিহাসের মন্ম গ্রহণ করিব ও অথগ্ড সমাজমৃত্ভির 
নিকট নেবকের যথার্থ আত্মনিবেদন কার্যে প্রকাশ করিব, সে ভাবগ্রাহিতা। 
পরমার্থের আম্বাদ ন। পাইলে, হৃদয়ে জাগে না। অতএব পরমার্থের আস্বাদ, 
সমাজের প্রক্কৃত পরিচয় ও প্রকৃত সেবকের ভাব__ এই তিন রকম শিক্ষা যাহার 
হয় নাই, কেবল প্রবল স্হানুভূতিনূপ সম্বল লইয়াই অন্ধভাবে বা পাশ্চাত্যের 
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অনুকবণে তিনি হৃদি সমাজসংস্কারকের ব্রত গ্রহণ ফরেন,তবে বিপধ্যস্ত লমাজকে 
আরও বিপর্যস্ত করিয়া তোলা হইবে-+পুজামণ্ডপে মেছো হাট বসান 
হইবে । 

“জাতিভেদের” গ্রন্থকাব যে ভাবের ভাবুক হইয়া সমাজসংস্কাবে ব্রতী হইয়া- 
ছেন, তাহ। ঘে সমীচীন নহে তাহা] আম্ধা দেখিয়াছি । শাস্ত্রচ্চাদ্বার! সঘা- 
জের প্রত পবিচয়ও যে তিনি লাভ কবিয়াছেন, এমন মনে হয় না। সেরূপ 
পরিচয় লাভে তাহার পক্ষে ০ম প্রধান বিদ্ধ আছে, আমরা তাহাব উল্লেখ 
পূর্বেই কবিয়াছি, সে বিষ্র পাশ্চাত্য এঁত্তিহাসিকের দৃষ্টি । আমাদের সমাছেব 
উদ্তব ও বিবর্তনের মূলে ঘে একটা স্থায়ী, নিত্য প্রয়োজনের প্রেবণা কায্য 
কবিয়াছে, তাহা গ্রস্থকাব এ বিরত দষ্টির দোষে দেখিতে পান নাই । তিনি 
দেখিয়াছেন,_-পূর্ব্বে আধ্যগণ বনুবর্ষ ধবিয়! “পরাতে আহাবাদি কবিস্তা। সমব 
ক্ষেত্রে বওন। হইতেন-দিবাবসানে সায়ংকাজে ক্রান্তশ্রান্ত অবসন্ন দেহে যুদ্ধ 
সমাধা কবনান্তব গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন,” পবে তাতকালীন অনুষ্টেয় নান। 
কাধ্যের সুবিধা ও স্তশৃঙ্খলাব জন্য “একদিন তাহাব। সকলে একত্র লশ্মিলিত হন, 
তখন সর্বসম্মতিক্রমে গুণ কম্ম শক্তি অনুযায়ী তাহারা নিজেবাই চাবি 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন । আয্যগখের মধো ধাহাবা ধীশক্তিসম্পন্ন মেধাবী 
মন্ত্রণাকুশল তীক্কবুদ্ধিসম্পন্ল অথচ শারীরিক শক্তিতে ছুর্বল ও যুদ্ধ কাার্য্য অপটু 
ছিলেন, তাহাবা এক শ্রেনীতে বিভক্ত হইলেন, এই শ্রেণীব নাম হইল ত্রাঙ্গণ” 
ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ দেখিয়াছি, ঠিক এইরূপ আধুনিক বিরুতদৃষ্টির গুয়োগে কোনও 
এতিহাপিকপ্রবর বিচার কবিয়াছেন যে বাম্চক্দ্রের বনাগমনেব সঙ্গে সঙ্গে 
দশরথেব যে মৃত্যু ঘটিল, তাহ। শোকাবেগের পরিণাম নহে, শবতপক্ষীয়দেব 
ষডঘন্ত্রঘটিভ একটা হত্যাকাণ্ড । 

তারপব আর একটী কারণে গ্রন্থকার সমাজের প্রকৃত পরিচয় লাভে বঞ্চিত 
হইয়াছেন এবং তাহাব বহ্যতুকত শাস্্রচ্চা নফল হইয়াছে । আধুনিক বিজ্ঞান- 
সম্মত কথা এই যে প্রত্যেক সমাজ একট? জীবনাদর্শকে আশ্রয় করিয়। বিবর্তিত 
হয়__এক এক রকম মানুষ গড়াই এক একটা সমাজের ভিতরকার আসল 
লক্ষ্য । যিনি আধ্যসমাজের উত্তব, স্থিতি ও গতি বুঝিতে চান, তাহাকে প্রথমেই 
বুঝিতে হইবে, জীবনাদর্শরূপ কোন ফ্রবলক্ষ্য স্থির করিয়া! আধধ্যসমাজ কালসাগরে 
তরী ভাসাইয়াছিল। সমাজলক্ষাটী অগ্রেই ভাল করিয়া ন৷ ভ্বদয়ঙ্গম করিলে, 
সমাজের গতি দুক্ছে্ ও রহশ্টুময় বলিয়া প্রতিভাত হইবে, সমাজের প্রতি-- 
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পন্ববিক্ষেপ নিরর্থক বোধ হইবে, এবং নান বিসদৃশ অনুমানপরম্পরাকেই 
ইতিহাস নামে প্রচার কর! হইবে । অতএব কোন লক্ষ্যে তরী ভাপান হইয়াছিল, 
তাহা প্রথমেই বুঝিতে হইবে। এ বিশ্বে লক্ষ্য স্থির না করিয়া কোন 
জনসমষ্টি বা সমাজই তন্নী ভাসায় নাই,-ভাসাইলে বেশী দিল বাঁচিবার 
সম্ভাবনা নাই। 

তারপর, দ্বিতীয় কথা,__এ প্রুবলক্ষ্য যখন সযাজতরীর সম্মুখে উক্জবল- 
ভাবে প্রকাশিত থাকে, যখন অব্যাহতদৃটি এ লক্ষ্যে নিবন্ধ রাখিয়া সমাজ 
জনন্যভাবে দাড টানিয়া যাইতে পারে, তখন"সমাজের গতি জক্ষুপ্ন থাকে । 
এই গ্রত়িশীল অবস্থার একটা চিত্র “জাতিভেদে” উদ্ধৃত, “গুণকণ্মগত 
জাতিভেদের” প্রতিপান্দক, শাস্ত্রীয় বাক্য ও দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে পাওয়া যাঁয়। 
সমাজের সেই গতিশীল ও সুস্থ অবস্থায় আয্য অনার্ধ্যাকে ঘরে আনিতেছে, 
কত সঙ্কর বর্ণে উৎপত্তি হইতেছে, অথচ উচ্চ বর্ণ স্বায় উচ্চাদশ অক্ষুপ্ 
বাখিয় নিয়বর্ণের সম্মৃথে সেই উচ্চাদর্শের অন্তশীলনের, ও ফলে বর্ণোন্নয়নের, 
পথ উন্মুক্ত রাখিয়াছে। যে শরীবে প্রাণশক্তি স্বাভাবিক প্রবলবেগে 
সঞ্চালিত হইতেছে, লে শরীরে এমনকি অনেক উতৎ্কট খাগ্ঠও হজম হইয়। 
যায় এবং স্থুপখ্যের কাজ করে। যখন সমাজতরী পূর্ণ লক্ষ্যবদ্ধৃষ্টিতে, 
আপনার উপব আপনি পূর্ণ নিয়স্তুত্ব লাভ করিয়া, কালতরক্জে অগ্রসব 
হইতেছে, তখন নান। বিপরীত ন্রোতভঙ্গে তাহার কি করিবে? লমাজেব 
এই অবস্থার চিত্র ঘে সকল শান্্রবচনে পাওয়া যায়, “জাতিভেদ”-গ্রন্থকাব 
সেই মস্ত বচনকে নজীরব্পে গ্রহণ করিয়াছেন । 

আবার এমন অবস্থাও আসে, ঘখন সমাজতরীর চতুর্দিকে বিজ্ধাতীয় 
ভাবের শ্োত আসিয়া আঘাত করিতে থাকে। যখন বর্ণসঙ্কসও সমাজের 
নিয়স্তৃত্বের সীমা! অতিক্রম করিতে থাকে,_-যখন নৌকা আপনাকে আপনি 
সামলাইতে পারে নাতখন সমাজদৃষ্টি অনেকাংশে প্ুব লক্ষ্য হইতেও 
অনিবাধ্যর্ূপে বিচ্যুত হইয়া পড়ে, এবং আশঙ্কা ও সক্ষোচের ভাব আসিয়া 
সমাঙ্গকে ক্রমশঃই গতিহীন করিয়া ফেলে। আর্ধ্যসমাজেব ইতিহাসে এ 
অবস্থাও আসিয়াছিল। এই বিপন্ন অবস্থার মধ্যে আধ্যসমাজ আত্মসংরক্ষণে 
ও সনাতন জীবনাদর্শক্প লক্ষ্যের সংরক্ষণে কি ভাবে বন বহু যুগ সংগ্রাম 
করিয়াছে, তাহা কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী ইতিহাসে নানা ঘটনাপরম্পরাব 
আলোচনায় বুঝা যায়। এই আত্মরক্ষা ও আদর্শরক্ষার লংগ্রামে লিগ থাকিয়া 
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'্যার্ত শান্জকার (ষ নকল কঠোর সামাজিক বিধান প্রচলিত করিয়াছিলেন, 
সেই গুলিই প্রধানত: জাতিভে্-প্রণেতার ভীব আক্রোশ ও ক্রোধের ভাগী 
হইয়াছে । এছাড়া এই প্রাচীন শাম্মকারদেয় পরবর্তী নেক ম্মার্ত ত্রাক্ধণ 
এ সকল সাময়িক কঠোর বিধানের অন্ককরণে হয়ত কালোপযোগী নবা স্বতি 
স্ক্টি করিয়া গিয়্াছেন। ইহাদ্দেরও কেবলই দোষোদঘাটন বা দোষকীর্তন 
করিয়া কোন ফল নাই। 

আসল কথ! এই যে শাস্সোক্ত সমাজবিধানের মধ্যে একটা পৌন্বাপধ্য 
ও কালোপযোগিতা আছে । অভএব সমন্ত প্রাচীন বিধি ও দৃষ্টান্তগুলিকে 
এক পাত্রে ঢালিয়া, যুক্তির একট। খিচুড়ী প্রস্তত করায় বার্থ শ্রমের চূড়ান্ত 
হয়। এইরূপ কবিবার ফলে, আধুনিক সংস্কারক একমুছূর্তে হয়ত মনকে 
গাল দিবেন ও পবমুহূর্তে বাহবা দিবেন, এরকমও দেখা গিয়াছে; “জাতি- 
ভেদে”ও দৃষ্টাস্ত খুঁজিলে পীওমখ ঘছ ॥ অন্ততঃ লক্গাজবিবপ্তনের মুললক্ষে)র 
অন্নকূলে, প্রত্যেক বিধিনিষেধের পশ্চাতে কিরূপ কালোপযোগিতা। বা কি 
সামস্সিক প্রয়োজন ঘটিয়াছিল, তাহ। বিচার করিয়া তবে পগৎসন্বদ্ধে মত 
প্রকাশ করা “জাতিভেদ্দের” লিপিকৌশলের অঙ্গীভূত নছে। 

যাহ। হউক, আধাদের প্রাচীন সমাজই এক সময় লেখক মহাশয়ের 
কাছে উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, আর এক সময় হেয় বন্গিয়া বোধ 
হইয়াছে । তিনি সমাজের সেই উপাদেয় রূপটী আবার দেখিতে চাছেন, 
সেই জন্য বর্তমান হেয় রূপের বিরুদ্ধে তাহার সাবেগ অভিযোগ । বর্ধমান 
কালে চারিদিক হইতে যে সমন্ত সামাজিক লমস্া আসিয়! আমাদের গৃহম্বারে 
'আঘাত করিতেছে, তাহাতে সমাজ পূর্বোক্ত উপাদেয় রূপটা ফিরিয়া না পাইলে 
সমস্তাগুলিব হাত হইতে নিস্তার নাই। লেখকের এ সমস্ত কথা আমর 
্বীকাব করিয়া লইলাম, কিন্তু উপায় কি? 

লেখক বলিবেন, উপায়--বাহিরের রীতিনীতিগুলি পরিবর্তন করা, অর্থাৎ 
সভাসমিতিতে সঙ্ষল্প করিয়। স্গাজকে বাহির হইতে রূপান্তরিত করিয়া দেওয়1। 
আমর! বলিব লেখক মহাশয় রোগও ধর্সিতে পারেন নাই, রোগীর প্রতিও 
বুঝেন নাই, বোগের প্রভীকারও বুঝেন নাই 7__রোগীর প্রক্কতি বুঝেন নাই, 
কারণ ঝগড়া করিয়া, দলাদলি করিয়া, অগ্রেই স্থুল সাহ্যপ্রতিষ্ঠা কর! আমাদের 
সমাজসংস্কারের সনাতন নিয়ম নহ্যে আমরা ভাবগত সাম্যের ভিতর দিয়া 
স্কুল গান্যে উপনীত হই, মন্প্ত্বের আসল পরিচয়ে মানুষকে বড় করিয়! 
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করিতে পারে এমন লোকও কেহ এঁকালে তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় নাই। 
জীমুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষ। দিয়াই কোথায় যে অস্তহিত হইয়াছিলেন, 
বলিতে পারি না, কারণ & ঘটনার পরে তাহার কথা হৃদয় বা অন্ধ কাহারও 
মুখেই আর শুনিতে পাওয়া যায় নাই। স্থতরাং ঠকুরেব এ কালের ক্রিয়া 
কলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে বিচার কবিতে তখন যে কেবল মাত্র 
মূর্খ লুন্ধ কাঁলীবাটীর কম্চারীরাই অবশিষ্ট ছিল একথা বুঝ। যায়। তাহাদের 
কথা প্রমাণের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে ন।। অতএব কালীবাটীতে এ কালে 
সমাগত সাধু-সাধককুলের কথাই যে এ বিষয়ে একমাঁঞ বিশ্বস্ত প্রমাণ একথা 
সুনিশ্চিত; এবং ঠাকুরের নিজেব ও অন্তান্ত ব্যাক্তদিগেব নিকটে এ বিষে 
যাহ। শুন| গিম্াছে তাহাতে জান! যায় এ নকল সাধক ও সিদ্ধেবা তাহাকে 
উন্মাদ গ্রস্ত স্থির কর দুরে থাকুক, অতি উচ্চাবস্থাসম্পন্ন সাধক বলিয়া ধারণ! 
করিয়াছিলেন। 

আবার এই কালের কথ। আলোচন|। করিতে যাঁইয়। আমর। দেখিয়াছি, 
ঈশ্বর লাভের প্রবল ব্যাকুলতায় যতক্ষণ ন। তিনি এককালে দ্েহবোধরহিত 
হইয়। দিগ্বিদিকৃশৃন্ক ও নিজ জীবনে পর্য্যন্ত ম্মতাবিহীন হইয়া পড়িতেন, 
ততক্ষণ শারীরিক কলাণেব জন্য তাহাকে ঘে যাহ। করিতে বলিত তিনি 
তাহাই তৎক্ষণাৎ অন্ষ্ঠান করিতেন। এ সথদ্ধে নিজ জিদ্‌ বঙ্গায রাখিবাঁব 
জন্য কখন সচেষ্ট হইতেন ন|। পাঁচঙ্গনে বলিল, ঠাহাব চিকিৎসা কবান 
হউক, তাহাতেই সম্মত হইলেন, ক।মাবপুকুবে তাহাব মাতাৰ নিকট 
লইঘ! ঘাঁওয়! হউক, তাহাতেই সম্মত হঈলেন , বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও 
অমত করিলেন ন11--এক্পাবস্থায় উন্নত্বের কার্ধযকলাপের সৃহিত্ত ভীাহাব 
আচবণাদির ফেমন কবিয়। তুলন। কর। যাইতে পারে ? 

আবার দেখিতে পাওয়া যায় বিষম়ী লোক ও বষয়সংক্রাস্ত ব্যাণাব 
হইতে সর্ববথ। দূরে থাকিতে মত্ববান্‌ হইলেও, বছুলোক এ বিত হইয়। যেখানে 
কোনভাবে ঈশ্বরের পৃজাকীর্তনাদি কবিতেছে এ কাল হইতেই ঠাকুর 
সেখানে যাইতে ও যোগদান করিতে কোনকপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, 
অনেক সময়ে বিশেষ আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইতেন। বরাহনগরের 
৬ দশমহাবিষ্ভাব স্থান দর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রব্রগদদ্থাকে কখন কখন দেখিতে 
গমন এবং এখন হইতে প্রাম্ম প্রতি বসব পানিহাটির মহোৎ্সবে তাহার 
সৌগধান হইতে এ কথা বেশ বুঝা যায়। এ সকল স্থানেও শান্্জ্ঞ সাধক- 





অগ্রহায়ণ, ,৩১৯ |) ্রীঞ্ীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ | ৬৪৩ 








কুলের সহিত কখন কখন তাহার দর্শনসভ্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্িষয়েও 
আমরা অল্প স্বল্প যাহ! জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বৃঝিয্াছি এ সকল 
সাধকেরাও তাহাকে উচ্চালন প্রদান করিয়াছিলেন। 

& বিষয়ের দৃষ্টান্তশ্বর্ূপে আমরা ঠাঁকুরের সন ১২ ৬ পালে, ইংরাজী ১৮৫৪ 
খৃষ্টাব্দে, পাঁনিহাটি মহোৎ্সবদর্শনে গমন করিবার কথার উল্লেখ করিতে পারি। 
শ্রযূত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি এদিন এ স্থানেই প্রথম 
দেখেন) জদয়েব নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আযাদেব কেহ কেহ গুনিয়া- 
ছেন, ঠাকুর পানিহাটিতে গমন করিয়া এ দিন্‌ শ্রীযুত মনিমোহন সেনের ঠাকুর- 
বাটাতে বনিয়াছিলেন, এমন মময়ে বৈষ্ণচবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং 
তাহাকে দেধিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয় স্থির 
নিশ্চয করেন। শ্রধৃত বৈষ্থবচরণ নেদিন অধিকাংশ কাল উৎসব ক্ষেত্জে তাহার 
সঙ্গেই অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিডা, মুড্‌কি, আব ইত্যাদি 
ক্রয় কবিয্া 'মালস। ভোগে” বন্দোবস্ত কবিয়। তাহাকে লইয়। আনন্দ করিয়।- 
ছিলেন। আবার উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার সময় বৈষণবচরণ ঠাকুবের 
পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাসমণিব কালীবাটাতে নাখিয়। তাহার অন্থসন্কীনও 
কবিযম়াছিলেন ) এবং ঠাকুর তখনও উৎনবক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগমন করেন 
নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুগ্নমনে চলিয়া আপিয়াছিলেন। এঁ ঘটনার প্রায় ছুই 
বৎসর পরে বৈষ্ণব্চবণ কিন্ধপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শন লাভ করেন এবং 
তাহার সহিত ঘনিষ্ট সপ্ধদ্ধে আবদ্ধ হন সে সকল কথা আমর। অন্ঞ্জ বিস্তার 
উল্লেখ করিয়াছি । * 

এই চারিবৎসরের ভিতরে আবার, ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনানক্তি 
এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুত্র! মৃতিকার সহিত একন্ে হন্ডে 
গ্রহণ করিয়। সসদ্ছিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং লচ্চিদানন্দন্বক্প নিত্যবপ্ক 
ঈশ্ববকে লাভ করা যে নিজ জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে সে, এ বিষয়ে 
লিদ্ধকাম হইতে এঁ ছুই পদার্থের নিকট হইতে বিশেষ কোন সহায়তাই লাভ 
করিতে পারে না, যুক্তিসহায়ে এবখা দুঢ় নিশ্চয় করিয়া! মনে এ মীমাংসা ধারণার 
জন্য বারদ্বার “টাকা মাটি, মাটি টাকা বলিতে বলিতে এ দকলকে গঙ্গাগণ্ডে নিক্ষেপ 
করিম়্াছিলেন। তত্তির, আত্ঙ্গন্তদ্ব পর্য্স্ত সকল বস্তু ও ব)ক্তিই প্রীীলগদগ্াার 
প্রকাশ ও অংশ, একথা ধারণার জন্য ঠাকুরবাটির কাঙ্গালীদের পাজ্রাবশিষ্ট 
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গ্রসাদ্দ গ্রহণ ও তাঁহাদের ভৌজন-স্থান পরিষ্কার করা, মন হইতে অভিমান ও 
অহঙ্কার এককালে দুর করিবার এবং সবলের ঘ্বণাঁব পাত্র অপেক্ষাও তিনি 
কোন অংশে বড় লেন এক্যা ধারণা জন্য মেথরেব ন্যায় অশুচি স্থান ম্বহস্তডে 
ধৌত কর।, ঘবণ। ত্যাগ করিবার এবং চন্দন ও বিষ্টা উভয় পদার্থ ই পঞ্চতৃতের 
বিকার প্রস্থত, অতএব স্বরূপতঃ সমতুঙ্গা, একথা ধারণার জন্ত নির্বিকার চিত্তে 
স্বীয় জিহ্বার দ্বারা অপবের বিষ্টা স্পর্শ কব প্রভৃতি যে নকল অশতপূর্বব 
সাধন কথ| ঠাকুরের সন্বন্ধে শুনিতে পাওয়! যাঁ তাহাও এই কালেই লাধিত 
ইইয়াছিল। ঠাকুরের প্রথম চারি বংলবের এ লকল সাধন ও দিব্যঘর্শনের 
বিবরণ অন্গধাবন করিলে ঈশ্বর লাঁভেব জন্য তাহার মনে এঁকালে কি অসাধাবণ 
আকুলাগ্রহ যে আধিপত্য কক্ষিতেছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত যে 
তিনি সাধনরাঙ্জে অগ্রদর হইযাছিলেন, তাহ! স্পষ্ট বুঝতে পাব। যায়। আবার 
স্বল্প চিন্তাসহায়ে সঙ্গে সঙ্গে একথাও নিশ্চয় দাঁরণা হইয়। পড়ে যে, অপব 
কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে বিশেষ সাহাধ্য না পাইলেও একমাত্র ব্যাবুলত। 
সহাগেই তিনি এ কালেব ভিতরে শ্রী্রীগদন্বার পূর্ণ দর্শন দাঁভ করিয়া 
সিক্ধকাঁম হইয়াছিলেন। মনে হয়, সাধনার ফল এঁ কালেব মধ্যে কবগত কবিশ্বা 
পরবর্তী কালে তিনি উহা! গুরুবাক্য ও শাস্্রবাক্যের সহিত মিলাইতেই 
অগ্রনর হইয়াছিলেন' 

তাগ ও সংযমের অভ্যাঁপ দ্বারা পাখক যখন নিজ উন্তিয়গ্রাম ও মনকে 
সম্পূর্ণরূপে বশীভূত কবিষ্কা শুদ্ধ ও পবিত্র হয়, ঠাকুব বলিতেন, নিজ মনই তখন 
তাহার নিক্কট গুরুস্থানীয় হইয়। দাডার, তাহার শুদ্ধ মনে তখন যে সকল ভাব 
তরঙ্গ উঠিতে থাকে সে সকল, বিপথগামী কঃ। দূরে থাকুক, পথ প্রদর্শন করিয়া 
ভাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যেই আশু পৌছাষ্য়। দেয়। সাধনার প্রথম চারি বৎসরের 
ভিতরে ঠাকুরের শুদ্ধ পবিজ্ঞ মন, কেবল যে এক্সপ হইয়া দাডাইয়া তাঁহাকে 
কোন্‌ কাধ্য কঠিতে হইবে এবং কোন্টি হইতে বিগত থাকিতে হইবে 
একথা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল তাহা নহে, কিন্ত অনেক সময়ে মুর্তি পরি- 
গ্রহ করিয়া পৃথক এক ব/ক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাহার সম্মুথে আবিভূ্ভ 
হইয়া তাহাকে সাধন পথে উত্সাহিত করিত, ভগ্ন প্রদর্শন করতঃ সাঁধনাবিশেষে 
নিশগ্ন হইয়া যাতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া 
দিত এবং কখন কখন দাধপার ফলাফলও বিঞ্ঞাত করাইয়া দিত। সেইজনহ 
টাকুর ধ্যান করিতে বসিয়া দেখিয়াছিলেন,শাণিতঠিশুলধাবী জনৈক মঞ্যানী,নিজ- 
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শ্রী পিপ্ডীল 


দেহযধ্য হইতে বহিরগত কুইয়। বলিতেছেন, "অন্য দকল চিন্তা সর্ব] পরিত]াগ 
করিয়া ইষ্টচস্ত। ধর নী ককিবি তো এই ভিশৃল তৌর বুঝে বসাইয়। দিব! 
দেখিয়াছিলেন- তে।গবাসনাময় পাপপুরুষ নিজ শরীর ষর্ধা হইতে বিনিষ্ছান্ত 
হইলে এ সন্যাসপী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া এ পুরুষকে নিহত 
কবিলেন।-দুরস্থ দেবদেবীব মূর্তি বা কার্ত'াদি দর্শনে অভিলাষী হইয়া, 
তাহারুই অনুরূপ আকাকটি শিষ্ট এ সন্ন্যাসী যুবক ঠ্যোতিশ্ময় শবীবে দেহ 
হইতে নিদ্ধান্ত হইয়। জ্যোতর্দখয় পথে এ সকল স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং 
দরশন ও ভজনানন্দ কিয়.কাল উপভোগ করিয়৷ পুনগায় পূর্বোক্ত জ্যোতিশুয় 
বস্মসঅবঙলঘ্বন করিয়া স্থল শরীরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন1--এরপ নান! 
দর্শনের কথা আমর! ঠাকুরের শ্বমুখ হইতে সময়ে সময়ে শ্রবণ করিয়াছি । 

সাধনকাঁলের প্রায় প্রারগ্ হইতেই শরীর মধ্যগত্ত এ যুবক সন্ক্যাসীব দশন 
আরন্ধ হইয়াছিল এবং কমে সকল কা'ঘার বিধিনিষেধ মীমাংসা ছুলেই 
ঠাকুর, তাহাকে -দধ্য়া তাহার পরামশমত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। 
লাধকজটবনের এ সকল অপুর্ব দর্শনাঁদর প্রসঙ্গ করিতে করিতে ঠাকুবু 
একদিন আমাদিগকে বলিয়াছিলেন--“ভিতর হইতে, দেখিতে আমারই 
অঙ্থন্ূপ, এক ঘুবক সঙ্গযাসীমৃত্তি যখন তখন বাহিব হইয়৷ আমাকে সকল 
[ব্ষয়ে উপদেশ করিত ১ যখন সে বাহির হইত তখন স্থল শরীরট। 1হজ্ঞাল 
হাঁরাইয়া জড়বৎ পডিয়] থাকিত এবং কেবল ভাহারই চেষ্ট| ও কথা দেখিতে 
শুনিতে পাইতাম, পরে এই স্কুল দেহটায় সে পুনরায় প্রবেশ করিলে 
আবার বাহজ্ঞান হইত। তাহার মুখ হইতে যাহা পূর্কে শুনিয়াছিলাম 
তাহাই ত্রাঙ্গণী, ন্য'জট। । শ্রীমৎ ভোতাপুৰী ) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ 
করিয়াছিলেন। যাহ। জানিতাম তাহাই আবার জানাইয়। দিয়াছিলেন। ইহাতে 
বোধ হয বেদপ্রভৃতিশ,স্ত্রগত বিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্তই ঠ্ঠাহাও। 
গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পতৃব। ন্যাঙগ টা প্রভৃতিকে গুরুবূপে 
গ্রহণ করবার অস্ত কোন বিশেষ প্রয়োজন খ,জিয়। পাওয়া যায় না ।” 

সাধনার এই কালের শেষভাগে ঠাকুর ঘন কামারপুকুযে গিয়াছিলেন 
তখন আর একটি অপূর্যব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। কামার- 
পুকুর হইতে শিবিকারোহণে হৃদয়ের বাঁটী সিহড গ্রামে যাইতে যাইতে তাহার 
প্র দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। সুনীল অন্ধর'বুত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পুর্ীতৃত 
হরিৎ আমল ধান্ুঙ্গে ভরের পর ধান্তক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে ঈতলছাত্বাপ্রদ অশ্বখ 





৬৪৬ উদ্বোধন । (১৪শ বর্₹--১১শ সংখ) । 





বট প্রভৃতি বৃক্ষবাজি দেখিতে দেখিতে প্রফুল্লমনে অগ্রপর হইবার কালে ঠাকুর 
দেখিলেন, সহসা তাহার দেহমধ্য হইতে ছুইটি কিশোব বয়স্ক সুন্দর বালক- 
মৃষ্তি বিগত হইয়া কখন বীরপদে কখন ক্রীডাচ্ছলে ছুটাছুটি কবিয়া, বন্ঠপুষ্পা- 
দির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন করিয়া আবার কখন ব৷ 
শিবিকার সন্ধিকটে থার্টকিয়।, বলমুলভ হান্ত, পবিহাস, কথোপকথন প্রভৃতি 
নানা চেষ্ট। করিতে করিতে অগ্রসর হইভে লাগিল । অনেকক্ষণ পধ্যস্ত এরঁপে 
আনন্দ করিয়। অগ্রসব হইয়। তাহাব। পুনবায় তাহার দেহমধো আনিব। প্রবিষ্ট 
হইল । এ দর্শনের প্রায় ছুই বত্সব পবে বিদৃষী ব্রাহ্ষণী দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাটাতে প্রথম আঁপিম। উপস্থিত হন এবং ঠাকুবেব মুখে এ দশনেব কথা শুনিয। 
কিছুমাত্র চমত্কত না হইয়া বলেন- “বাবা, তুদি ঠিকৃই দেখিয়াছ, এবাৰ যে 
নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যেব আবিঙাব - নিত্যানন্দ ও চৈতন্য যে একাধাবে 
একসঙ্গে আসিয়াছেন এবং তোৌষাঁব ভিতবে বহিয়াছেন ”- এই বলিয়াই 
ত্রাঙ্মণী শ্রীচৈতন্তভাগবৎ হইতে আবৃত্তি কবিয়াছিলেন_ 

অদ্বৈতের গল। ধরি কহেন বাঁব বাব। 

পুনঃ যে করিব লীল! মোর চমতকার । 

কীর্ভনে আনন্দন্বপ হইবে আমাব ॥ 

অদ্যাবধি গৌবলীল। কবেন গৌববায়। 

কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবাবে পায় | 

আমর| যখন ত্রাহাব নিকট যাইতেছি তখন এ দর্শনে কথা উঠিলে ঠাকুব 

ব্লিতেম__“্ররূপ দেখিয়াছিলাম সতা। ব্রাঙ্গণী তাহা শুনিয়| গ্রব্নপ বলিয়।- 
ছিল একথাও সত্য। তা কি জানি বাবু) ত্রাঙ্গণীর কথা সতা কি ম্থা।" 
এঁ নকল দর্শনেব কথ! শুনিয়া আমাদের মনে হয়, ঠাকুর এই সময়েই বিশেষ 
আভাল পাইয়াছিলেন যে, বন্ছপূর্বব ঘুগ হইতে পৃথিবীতে পরিচিত কোন 
গ্রাচীন আত্মাই তাহার শবীব মনে আমিত্বাভিমান লইয়া বিশেষ কোন প্রয়ো- 
জন সিহ্ছিব জন্ত অবস্থান করিতেছেন মনে হয় এ সকল দর্শনাদি সহায়ে 
তিনি এখন নিজ বাক্তিত্বেব যে অলৌকিক আভাস পাইত্েছিলেন, তাহাই 
কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল-_যিনিই পূর্ব পূর্ব যুগে ধর্ধ্রসংস্থা- 
পনের জন্ঠ ৬ অযোধ্া! ও শ্রীবৃন্ধাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবন্পভ 
শঁরুষ্চগ্ ্ধপে উদিত হইয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনবায় ভারত ও জগংকে 
নবীন ধম্মাদরশদানে জন্য নব শরীর পরিগ্রহ করিয়া প্রীরামকষ্ণর্ূপে অবতীর্ণ 
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2 (টিটি লিতিরতীর জাতিতে 
হইয়াছেন। কারণ, তাহার নিকটে গমন করিয়া আমবা তীহাকে হুস্থ অস্থস্থ 
সকল অবস্থাতেই একথা বারন্বার বলিতে গুনিগ্বাছি যে, “যে বা, যে কৃষ। 
( হইয়াছিল ) সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে-- 
তবে এবাব (তাহার ) গুপ্ধভাবে আসা 1” 

শেষোক্ত দর্শনটিব সত্যত। অনুধাবন কবিতে হইলে স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত- 
গণের নিকটে অগ্ত সময়ে উ্াধিত ঠাকুরের নিজ বাক্যে বিশ্ব:স ভিন্ন অপর 
কোন উপায় খঙ্জিয়। পাওয়া যায় না। বিস্তু এ দর্শনের কথ! ছাড়িয়া দিলে 
ভাহার এই কালের অপব দর্শন সমৃহেব সত্যতা সন্থদ্ধে আমব! অনেকটা নিশ্চিত 
ধাবণ! কবিতে পারি। কারণ এক্প দর্শনাদি 'আমাদেব গমনাগমন কালের 
সময় নিতাই ঠাকুরেব জীবনে উপস্থিত হইত এবং তাহার ইংবাজীশিক্ষাসম্পর় 
সন্দেহশীল শিষ্ববর্গ অনেক লময় এ কলের সত্যত। নির্দাবণ কৰিতে যাইস 
আপনাবাই পবাজিত হইয়াছিল। লীলাপ্রসজ্ের অন্যত্র মাম্ব। এ বিদয়ের 
কষেকটি উদ্াহবণের* উল্লেখ করিলে পাঠকেব তৃপ্তিব জন্বা এখানে আব একটি 
এরূপ পৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি-- 

১৮৮৫ খষ্টান্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাম, ৬শারদীয়। পুজা মহোতসাৰ 
কলিকাঁত। নণবীব আবালবুদ্ধবনিত। গ্র/ত বৎসর যেমন মাতিঘ। থাকে 
সেইকপ মাতিযাঁছে । সে আনন্দের প্রবাহ চাকুরেব ভক্লদিগেব প্রাণে বিখেষ- 
রূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহিক প্রকাঁশেব পথে বিএেষ বাপ। উপস্থিত 
হইয়াছে । কাবণ, ধাহাকে লইয়া তাভাদেব আনন্দোন্াস তাহাব এরীবই 
বিশেষ অন্বন্ক_ঠাকব গলরোগে আক্রীস্ত। কলিকাতাব শ্যামপুণব পল্লাপ্ণ 
একটি দ্বিতল বাটা ভাড়া করিষা 'প্রায় মাসাবধি হইল ভক্কেব| তীহাকে আনিয়। 
বাখিয়াছে এব" স্থপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সবকার ইফধাদি ব্যবস্থ। 
করিয়া বোগাবোগ্যের জন্ত সাধ্যমত চেষ্ট। করিতেছেন। এপঘাস্ত কিন্তু 
রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় নাই, উত্ববোত্তব বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ 
ভক্তের। সকাল সন্ধ্যা এ বাটীতে আগমন করিয়, সকল বিষয়েব তত্বাবধান ও 
বন্দোবস্ত করিতেছেন, এবং যুবক ছাত্র ভক্রদলেব ভিতর অনেকে নিজ 
নিজ বটীতে আহাবাদি করিতে বাওয়া ভিন্ন অপব সকল সময়ে এখানে 
ঠাকুবের সেবায় লাগিয়া বহিয়াছে, কেহ কেহ আবার আবশ্ুক বুঝিয়। তাহাও 
করিতে ন। যাইয়া চবিবি ঘণ্টাই এখানে কাটাইতেছে। 


* পঁরুভাব, উত্তরা্ধ_এর্ব অধ)ায়। পৃষ্ঠা ১৬৭--১৭৫ | 
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গু 

অধিক কথ। কহিলে, বারম্বাব সমাধিস্থ হইলে, শরীরেৰ রুজপ্রবাহ তির্দে 
প্রবাহিত হইয়। ক্ষত স্থানটিকে নিরস্তর আঘাত করিয়। রোগের উপশম হইতে 
দিবে ন। বলিয়া, চিকিৎসক, ঠাকুরকে এ সকল বিষম হইতে সংযত 'থাকিতে 
বলিয়া গিয়াছেন। চাকুব? এ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্ট! করিতেছেন, কিন্ত 
বাবস্বার ব্যবস্থাব বিপরীত হ্ীর্ধয কবি্। বসিতেছেন। কারণ, হান মাসের 
খাঁচা? বলিয়। চিরকাল অবজ্ঞ! কবি যে শরীরটা হইতে মূন উঠাইয়া লইয়াছেন 
তাহাকে সাধারণ মান্বেব ন্যাগ পুনরায় বুণুল্য জ্ঞান কবিতে ঠাকুব কিছুতেই 
সক্ষম হইতেছেন না এবং তগবদ্প্রসঙ্জ উঠি-লই শবীর ও শরীর রক্ষাব কথ৷ 
একেবারে ভুলিয়া ঘাইয়! উহাতে প্রায় পূর্বে ন্যাঘই ধোগদান করিয়া বাবস্বাব 
সমাধিস্থ হইমা পড়িতেছেন! নৃতন নৃতন ধর্মপিপাস্থব সমাগমও বন্ছল 
হইতেছে ১ তাহাদিগেব হৃদয়ের ব্যাকুপত। দেখিয়্াও ঠাকুর স্থির থাকিতে 
পারিতেছেন না, ম্হুম্বরে তাছাদিগকে সাপনপথ সকল নির্দেশ করিম] দিতে- 
ছেন। একধপ কার্ধো স্তাহাব নিবন্তব উত্পাহ ও আনন্দ দেখিয| ভক্তদিগেব 
অনেকে ঠাকরের ব্যার্ধিটাকে সামান্য « সহজপাপা জ্ঞান কবিয়। নিশ্চিক্ত 
হইতেছেন, কেহ কেহ আবাব নবাগত এ নকল ভক্তদিগকে কুশ।করিবাব 
এবং বহুজন মধ নি্জ অদ্ভুত ধন্মভাব প্রচাবের জন্যই ঠাকুর ন্বেচ্ছা শাবী- 
বিক ব্যাধিকপ একটা উপাঁধ অবনন্থন করিয়াছেন, অজবের এইরূপ ধাবণ। 
প্রকাখ করিয়! স্বীয় আধ্য!ত্বিক অর্থ গহণ-পট্ুতার পবিচয় দিতেছে । 

ডাক্তার কোন দিন সকালে এবং কোন দিন প্রপবাতে প্রাধই আপিতেছেন 
এবং রোগেৰ হীস বুদ্ধি পবীক্ষ। কবিয়। বাবস্থাদি করিবাব পর ঠাকবের মুখ 
হইতে ভগবৰালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন থে তনয় 
হইয়া! ছুই তিন ঘণ্টাকাল উহা! শ্রবণ পা করিয়া আর বিদায় গ্রহণ কবিতে পাবিতে- 
ছেন ন।! আঁবাব, প্রশ্নেব উপর প্রশ্ন কবিয়। এ সকলের অদ্ভুত সমাধান 
শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অন্থতপ্ধ হইয়। 
বলিতেছেন, 'আজ তোমাকে বহুক্গণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে, তা হউক 
সমস্ত দিন আব কাহাবও মহিত কোনও কথ! কহিও না, তাহা হইলেই আর 
কোন অপকাব হইবে না, তোমার কথায় এক্ধপ আকর্ষণ যে, এই দেখ না, 
তোমার কাছে আসিলেই মমন্ত কাজ্জ কর্ম ফেলয়া ছুই তিন ঘণ্ট। ন' বসিয়। 
আব উঠিতে পারি না, জানতেই পাবি না কোন দিক দিয়া সময় চলিয়। 
গেল। সেষাহ। হউক, আব কাহাবও সহিত এরপে এতক্ষণ ধবিয়া কথ। 
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কহিও না; (কতক বহ্‌শ্টে এবং কতক ভালবাপ। ও আনন্দে) কেবন আমি 
আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না? (ডাক্তারের ও 
সকল ভক্তদিগের হান্ত )। 

ঠাকুরের পরম ভক্, শ্রীযুক্ত সরেন্দ্রনাথ মিত্র ঠাকুর ষাহাকে কখন কখন 
সুরেশ মিত্র বলিতেন-তীহার িমলার ভবনে এ বৎসর পৃ আনিয়াছেন। 
পূর্বে তাহাদিগের বাটাতে প্রত্ধি বংসর পুজা হইত, কিন্তু এক বৎসর বিশেষ বিদ্ব 
বাধ হওয়ায় তদবধি পৃ। বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যন্ত পূজা আনিতে 
সাহসী হয়েন নাই, অথবা ইতিপুর্বে কেহ আনিতে উদ্মোগী হইলেও অপব 
সকলে পরিয়। পড়িয। তাহাকে এ সঙ্কল্প হইতে নিবস্ত করিযাছেন। ঠাকুরের 
বলে বলীষান ক্ুবেন্্রনাথ দৈববিস্বেব ভয বাখিতেন ন। এবং একবার কোন 
বিষয় কবিব বলিষা সঙ্কল্প কবিলে কাহাব9৭ কোন ওজব আপতি গ্রাহ 
করিতেন ন|। সুতরাং বাটার সকলে নান! ওজব করিষধা? তাহাকে এবত্মব 
পূজার সম্বপ্প হইতে নিবস্ত কবিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুবকে জানাইয। 
নমস্ত বায়ভাব নিজেই বহন করির! শ্রত্রজগদপ্ধাকে বাটাতে আনধন কবিয়।- 
ছেন। এরীবেব অন্ুস্থত! বশতঃ ঠগাকৃব আপিতে পারিবেন না বলিয়াই 
কেবল স্থৃবেল্ত্রের আনন্দে নিরানন্দ । আবাব পুজ। প্রারস্তের অল্পদ্দিন পূর্বের 
বাঁটীভে কষেক জন আম্মীয কঠিন বোগাক্রান্ত হইয়া পড়ার তিনি এ বিষয়ে 
ন্য দোঁষী সাব্যস্ত হইঘ। বাঁটীর অপর সকলের মনোমালিন্যের হেতু হইয়াছেন। 
কিনব তাহাতে ৭ বিচলিত না হইয়া স্থরেন্দ্রনাথ অতি সন্তর্পণে ভক্তির সহিত 
শ্ীষ্্রজগন্মাতার পূজ। আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুত্রাতাগণকে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । 

সপ্তমী পৃজ। হইয়া গিযাছে, আজ মহাষ্নী। শ্তামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের 
নিকট অনেকগুলি ভক্ত একব্রিত হইয়। ওগবদালাপ ভঙ্গনাদি করিয়। আনন্দ 
করিতেছেন। ডাক্তাব বাবু অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার 
কিছুক্ষণ পরেই শ্রীঘুত নবেন্ত্র নাথ (ম্বামী বিবেকানন্দ ) ভজন আবস্ত করিয়া- 
ছেন। সকলে ভ্তপ্ভিত ও মুগ্ধ হুইয় সে অপূর্ব ভাবসংযুক্ত দিব্য ক্বরলহরী 
শুনিতে শুনিতে আন্মহারা হুইনা পড়িয়াছেন। ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ভাব 
সমাধি হইতেছে, আবাব সমাধি ভঙ্গে সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারের সহিত ম্বদু- 
ন্ববে কথন কথন ছুই একটি ভগব্দকথা কহিতেছেন ৪ সঙ্গীতের ভাবার্থ 
বঝাইয়। দিতেছেন। ভক্তগণেব কেছ কেও ভালে বাঁছচৈতন্ত হারাইয়াছেন, 
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একটা প্রবল আনন্দ প্রবাহে ঘর জম্‌ জম্‌ করিতেছে । দেখিতে দেখিতে ঝ্বাত্রি 
সাড়ে সাতটা! বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি 
লল্গেহে স্ব'মীজিকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিয়া গাড়াইবামাজ্জ ঠাকুর হাঁদিতে হাসিতে উঠিয়া ফলাড়াইলেন এবং 
গহপ! গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। তজের! ফানাকানি করিতে লাগিল, এই 
সময় সর্ধিপূ্জ। কিন! সেজগ্যই ঠাকুষ সর্মাধিস্থ হইয়াছেন !-ঙ কথা না 
জনিঘ়াও সহলা সখাধিমগ্র হইয়াছেন, ইহা কি অল্প বিচি প্রায় অর্ধ ঘণ্টা 
পরে ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ হইল এবং ভাক্তারও বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া 
গেলেন। 

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে শী সমাধিয় বিষম বজিতে লাগিলেন, “দেখিলাম 
এখান হইতে সথরেজ্রের বাড়ি পর্ধ্স্ত একট! জ্যোতির ব্বান্তা খুলিয়! গেল। 
দেখিলাম, কুরেন্দ্বের ভক্তিতে প্রতিমাতে "মার আবেশ হইয়াছে । ভূতীয 
নয়ন দিয়া প্যোতিত্স রশি নির্গত হইতেছে । সম্মুখে দালানের ভিতব দীপমাল' 
জালিয়। দেওয়া হইয়াছে; আর মার সন্দুথে উঠানে বসিয়। বডই ব্যাকুল হইয়। 
সুরেন্দ্র রোদন করিতেছে । ভোমব| এখন সকলে মিলিয়া। তার বাটাতে যাও । 
তোমাদের দেখিলেও তার প্রাণ অনেকটা শীতল হইবে ।” 

অনন্তর ঠীকুরতে প্রণাম করিয়া! স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সকলে স্থুরেন্জ 
নাথের বাটাতে গমন করিলেন এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, 
বাস্তবিকই দালানে নির্দিষ্ট স্থানে দীপমালা জালা হইয়াছিল এবং বাশুবিকিই 
ঠাকুরের যখন সমীধি হইয়াছিল তখন সুরেন্দ্র নাথ প্রাণের আবেগ আর ধারণ 
করিতে ন| পারিয়া প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসি মা, মা, বলি প্রায় এক 
ঘণ্ট। কাল ধরিয়! বালকের ন্যায় উচ্ৈম্বরে “রোদন কবিয়াছিলেন। ঠাকুরের 
'সমাধিকাঁলের দর্শন উীন্মপে বাহিক ঘটনার সহিত মিলাইদ্! পাইয়া! ভঞ্কগণ 
আনন্দে বিশ্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়! রহিলেন। 

সাধন কালেব প্রথম চারি বত্সরের ভিতরেই আবার শ্রমভী বাণী 
বাসমণি ও তজ্জামাত! শ্রীঘুক্ত মথুরনাথ কোন সময়ে ভাবিষাছিলেন যে, 
অখণ্ড ব্র্ষচর্ধ্য ধারণের ফলেই ঠাকুরের মস্তি বিকৃত হইয়া একপ ব্যাকুলতা! 
রূপে প্রকাশিত হইতেছে । ্রহ্বচর্ধ্য ভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক ্বাস্থ্ 
লাভেক্স সম্ভাবনা তাবিয়া ঠাকুরের কল্যাণ কাঙনায় ভীহারা” লু শীবাই- 
শমুখাহাঁবভাবপূর্ণ। ছুষ্দরী বারনানীকুলের সহায়ে তাহাকে প্রথম দক্ষিণেশ্খরে 








অগছায়ণ,১৩১০।] মহাভারত । ৬১ 


এবং পরে কলিকাঁতার মেছুখাবাজার পল্পীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত কবিতে 
চেষ্ট! করিগ্রাছিলেন। ঠাকুর বলিতেন এ সকল নারীর মধো শ্রউজগন্মাতাঁকে 
দেখিতে পাইদা তিনি এঁকালে “মা, মা” বলিতে বলিতে বাহৃচৈতন্ত হারাইয়া- 
ছিলেন এবং তাহার ইন্দ্রিয় সন্কুচিত হইয়া কৃত্মাঙ্গের ন্যায় একবারে শরীরা- 
ভান্তরে প্রবিঃ হইয়! গিয়াছিল! গুনিগ়্াছি এ ঘটন। প্রতাক্ষ করিয়া এবং 
ঠাকুরের বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধ হইগনা এ সকল নারীর হৃদয়ে কালে 
বাৎসলোর সঞ্চাব হইয়াছিল! অপস্তর তাহাকে ব্রদ্ষচর্ধ)ভঙ্গে প্রলোভিত 
করিয়া তাহারাই অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজল নয়নে ঠাকুরের নিকট 
ক্ষম! প্রার্থনা, ও তাহাকে বারম্বার প্রণাম করিয়। তাহাবা সশঙ্কচিত্তে বিদায় 
গ্রহণ করিধাঁছিল। 


সহাভারত ।* 
(স্বামী বিবেকানন্দ |) 


গতকলায আমি রামান্৯ণ মহাকাব্য সন্বদ্ধে আপনাদিগকে কিছু শুনাইয়াছি। 
অগ্ভকাঁব সাদ্ধ্য সভায় অপর মহাকাব্যখানির সম্থক্ধে কিছু বলিব_- উহার 
নাম মহাভারত । রাঙ্জ ছুশ্স্তের গুঁরসে শকুস্তলার গর্ভে রাজ! ভরত জন্ম- 
গ্রহণ করেন। রাঁজ। ভরত হইতে ষে বংশ প্রবর্তিত হয়, মহাভারতে সেই বংশীয় 





পাশ শীট পপ আপ শসা 


* ১৯০০ ত্ীাবের ১লা ফেব্রুয়ারি কাঙ্গিফোর্পিয়ার অন্তগতি প্যানিডোলার সেকৃসপিয়ায় 
হুহিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতা য়ামায়ণ-হহাভারতের গল্প প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন, ঘুগে ভুগে 
ফত কবি নহাঞন, কত কথকঠাকুর এ গলের আবৃত্তি করিয়া বছ লোকের চিত্তহ্স্ণ 
কহিয়াছেন ও করিতেছেন। এ কাছিনী সুন্বদ্ধে একথা বলাও ধৃইতা হে রাায়ণ মঞ্ধা- 
তারতে যাছ। জানিবার বা বুধিবার, তাহা! জামরা জানিয়া বুবিয়] শেব করিদ্লাছি। অতএব 
আশা করি, উদ্বোধনে রামায়ণ বা নহাতারত পড়িতে যাইয়া! পাঠকবর্গের ধৈর্যাচু)তি খটিবে 
না। বিশেষতঃ থাস পাশ্চাতোর একটী বিশ্বং-সভাক্ধ আচার্ধয ত্বাষী বিবেকানন্দ যে ভাবে 
এ তারত-প্রচলিত জাধ্যাক্িকাগুলিয় অবতারপ! করিয়াছেন, তাছাতেও অনুধাবন করিবার 
দিয় যে খখেষ্ঠ গাছে তাকা আমরা পূর্বের বলিয়াছি। কি জানি, বর্তমান সময়ে রুটি- 
বৈজাখ্যের ত অভাব নাই, সেই সন্ত একটু ভূমিক! করিয়া রাখ! ভাল! 


৬&২ উদ্বোধন? [১৪খ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 











ঝাজগণেন্র উপাখ্যান অছে। উক্ত ভবত খাজা হইতেই ভারতবর্ষের নাম 
ভারতবর্ষ হইয়াছে এবং ভীহাব নীম হইতেই এই মহাঁকাব্যের নীম মহীভারত 
হইয়াছে । ম্হাঁভারত শব্দের অর্থ__মহান্‌ অর্থাৎ গৌববসম্পন্ন, ভারত অর্থাৎ 
ভাবতবয । অথবা মহান্‌ ভরতবংশীষগণের উপাখ্যান । করুদিগের প্রাচীন 
ধাজ্যই এই ম্হাকাব্যের বঙ্গক্ষেন্ আবু এই উপাখ্যানের ভিত্তি__কৃকুপাঁঞ্ীল 
মহাসংগ্রাম। অতএব এই বিবাদের সীমাক্ষেত্র খুব বিস্তৃত নহে। এই 
মহাকাব্য ভাবতে সর্ধসাধাবণেব বডই আদবেব সামগ্রী । হোখবেব কাব্য 
গ্রীকদ্দের উপর যেরূপ প্রভাব বিস্তাব কবিষাছিল, মহাভাবতও ভাবতবাশীব 
উপর তাম্থরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । যতই কাল যাইতে লাগিল ততই 
মূল মহাভাবতের সহত অনেক অবীস্তব বিষঘ সংযোজিত হইতে লাগিল-__ 
শেষে উহ। প্রায় লক্ষ গ্লোকান্তক হইয়া দাঁড়াইল। কালে কালে মূল মহাভাবাতে 
নানাবিধ আখ্যায়িকা, উপাখ্যান, পুবাণ, দাশনিক নিবন্ধ, ইতিহাস, নানাবিধ 
বিচ প্রভৃতি বিষয় সংযোজিত হইয়াছে-পবিশেষে উহ! এক প্রকাঁঙকলেখব 
গ্রন্থ হইয়। দাঁড়াইয়াছে। কিন্ত এই সমুদ্ঘ অবাস্তব প্রদঙ্গ থাকিলে সমুদয় 
গ্রন্থের ভিতর মুল উপাখ্যানটা ওতপ্রোতভাবে বর্মন বৃহিযাছে দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

মহাভাবতেব মূল উপাখ্যানটা এই ভাবত সাম্রাজোব জন্য কৌবব ও 
গাব নামক একবংশীষ জ্ঞাতিগণেব মূ্যে যুদ্ধ। 

আঁধ্যগণ ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র দলে ভাবতে প্রবেশ কবেন। ক্রমে আয্যগণেব এই 
সকল বিভিন্ন শাখ। ভাবতের নানাস্থানে ছডাইঘ। পঁডিতে লাঁগিল। শেষে 
আয্যগণই ভাবতের অপ্রতিদবন্দ্ী শাসনকর্তা হইঘা উঠিলেন। এই সমঘ়েই এব 
বংশের দুই বিভিন্ন শাখাব ভিতব অন্যতরকে পবাভৃত কবিয়া একেম স্বয়ং 
প্রতৃত্বলাভ কবিবার জন্য এই যুদ্ধেব উৎপান্ত। আপনাদের মধ্যে যাহার! 
গীতা পডিয়াছেন, তীহাদেরই জানা আছে, উক্ত গ্রশ্থেঘ প্রাপস্তেই উত্তয় 
প্রতিদ্বন্দি টৈন্যাধিকৃত যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণন।। ইহাই এই মহাভারতের 
যুদ্ধ। 

কুরুবংশীয় মহাবাঁজ বিচিত্রবীর্ধ্যের দুই পুত্র ছিলেন-_-জোট্ঠ ধৃতবাষ্ট, কনিষ্ঠ 
পাু। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। ভারতীয় স্থৃতিশান্ত্রের বিধানানুসাবে অন্ধ, খঞ্চ, 
বিকলাঙ্গ, ক্ষয়রোগী ব] অন্ত কোন প্রকীর স্থাগ্িব)1ধিযু্ত বাক্তি পৈতৃক ধনের 
অথিক্ণীবী হইতে পাবে না, সে কেবল নিজ ভবণপোষণেব ব্যহ্ন মাত্র পাতে 


অগ্রধায়ণ,১৩১৯ || মহাভারত । ৬৫৬ 





পারে। স্থতবাং ধৃতরাষ্্ জোষ্ঠ হইলেও সিংহাসনে অধিবোহণ কবিতে পাবি- 
লেন না, পাওুই রাজা হইলেন। 

- ধৃতরাষ্টরের এক শত এবং পাওুর পাঁচটা মাত্র পুত্র ছিল । অল্প বয়সে পা ৭ 
দেহত্যাগ হইলে ধূতবাষ্ট্ের উপরই বাজ্যভাব পড়িল। তিনি পাওৰ পুক্রগণবে 
নিজ পুত্রগণের সহিত লাঁলন পালন কবিতে লাগিলেন। পুন্্গণ বমঃপরাপ্ক 
হইলে মহাধনদ্ধর বিপ্র দ্রোণচাযোর উপর তাহাদের শিক্ষাভাৰ সমর্পিত 
হইল-_দ্রোণাচাযোব,নিকট তাহারা ক্ষতিয়োচিত নানাবিধ অক্ত্রবিদ্যায় স্বশি 
ক্ষিত হইলেন। ব|জপুলগণেব শিক্ষ। সমাপ হইলে ধতরাষ্ট পাঁডর জোষ্ঠ পু 
যুধিষ্ঠিবকে যৌববাঞ্জো অভিষিক্ত করিলেন । যুধিচিবের ধশ্মপবায়ণতা! ৭ 
বহুবিধ গুণগ্রাম এবং তাহাব ভ্রাতিচতুষ্টথেব শৌয্যবাধা ৭ জ্যেষ্ঠ ত্রাতার প্রতি 
অপবিসীম ভান দর্শনে অন্ধবাজেব পুক্রগণের হৃদঘে বিষম ঈষাঁব উদ হইল 
এবং তাহাদেৰ জোষ্ঠ দুধেধনের কৌশলে পঞ্চ পাণ্ডব এক ধম্মমহোতসব 
পর্শনচ্ছলে বাবণাবত নগরে প্রেবিত হইলেন । তথায় ছুয্যোধনেব উপদেশানট 
সারে তাহাদেব বাসার্থ, শন, সঞ্জবস, জতু, লাক্ষা, সত, তৈল ও অন্তাগ্ আগ্নের 
ব্য দ্বাবা এক প্রাসাদ শি্িত হইযাছিল- সেই জতৃগৃহে তাহাদের বাসস্থান 
নিদ্দিষ্ট হইল-_ তথায় কিয়দিবস বাসের পৰে ছুধ্যোধনান্ছচ কর্তক এক খাখে। 
গোপনে অগ্নি প্রদত্ত হইগ। কিন্তু তবাঙ্টেব বৈমাজেয় ভ্রাত! ধন্মাত] ীবছুব, 
ছুষ্যে ধন ও তীয় অন্ুচরবগেব এই ছুরভিসন্ধিব বিষয় পুর্ধেেই অবগত হইয়া, 
পাগুবগণকে এই চক্রান্তের বিষয়ে সাবধান কবিয়। দিযাছিলেন-__সুততবাং ভাহাব। 
সকলের অজ্ঞাতসাবে দাহাযান জতুগৃহ হইতে পলায়নে রূতকাধ্য হইলেন। 
কৌরবগণ যখন সংবাদ পাইলেন যে, জতুগৃহ দগ্ধ হইয্া ভক্মে পরিণত হইয়াছে, 
তখন তাহারা অন্তরে পরম প্রমুদিত হইলেন--ভাবিতে লাগিলেন, এতদিনে 
আমরা নিক্ষণ্টক হইলাম, আমাদেব সকল বাধাবিগ্র এক্ষণে দুরীভূত হইল। তখন 
ধৃতবাই্রতন্য়গণ রাজ্যভাব গ্রহণ কবিল। জতুগৃহ হইতে বহিশত হইয়া পঞ্চপাণ্ডব 
জননী কুস্তার সহিত বনে বনে ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । তাহারা ব্রহ্মচারী 
ব্রাঙ্গণের ছল্মবেশ ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি ধারা জীবনঘাত্রা নির্বাহ করিতে 
লাগিলেন। গভীর অর্ণাানী মখ্যে তীহাদ্দিগকে অনেক ছু:খকষট টবছুর্বিপাঁক 
সন্ত করিতে হইল, কিন্ধ তাহার শোধ্যবীধা ও ধুতিবলে সর্বাবিধ বিপদ হইতে 
উত্তীণ হইলেন। এইকপে কিছুকাল অতিবাতিত হইলে, নিকটবর্তী পাঞ্চলদেশের 
বাজকন্তার শাস্থ স্বয়গ্ধব হইবে, এই স বাদ তাহাপ! শুনিতে পাহলেন। 








৬৫৪ উদ্বোধন । [১৪ বর্₹-১ম সধ্যা।। 


আমি বিগত রজনীতে এই স্বরন্বর প্রথার বিষয় একবান্স উল্লেখ করিয়াছিঞ*। 
কোন রাজকন্তার স্থযম্বরেব সময় চতুপ্দিক হইতে বিভিয়দেশীয় বাজপুত্রগণ 
্বয়ন্বর সভায় আহত হইতেন। এই সকল সমবেত ব্বাজকুমারগণের মধ্য 
হইতে রাজকন্তাকে ইচ্ছামত বর মনোনীত কবিতে হইত। নকীব রাজপরি- 
চারকগণ রাঁজমীল্যহস্তা রাজকুমারীর অগ্রে অগ্রে যাইয়া প্রত্যেক রাজকুমারেব 
পিংহাসনের নিকট গিয়া তাহার নামধাঘ বংশমর্ধযাদ! শৌধ্যবীর্যের বিষয় উল্লেখ 
করিত-_রাজকন্য। সকলকে দেখিয়া ধাহাকে পতিরূপে মনোনীত করিতেন, 
তাহার গলদেশে এ বরমাঁল্য অর্পণ কবিতেন। তখন মহাসমারোহে পরিপয়- 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। পাঞ্চালবাজ দ্রুপদ একজন প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি 
ছিলেন-_তাহাব কন্য। ত্রৌপদীর রূপ ও গুণে খ্যাতি চতুদ্দিকে বিস্তৃত ছিল__ 
সেই জ্রৌপদীই শ্বয়ঙ্গর। হইবেন, পাগুবেবা শুনিলেন। 

্বয়নধরে প্রাই কোন না কোন পণ থাকিত। বাজজকুমারীব পাণিপ্রার্থীকে 
সাধারণতঃ কোন প্রকার শোধ্যবীর্যের প রচয়,অস্ত্রশিক্ষার কৌশলাদি দেখাহতে 
হইত। ভ্রপদরাজ! স্বয়দ্বরসভায় নিক্নলিখিত প্রকারে তদীয় কগ্তার প।ণি- 
পীড়নার্ধীগণেব বলপবীক্ষাব আয়োজন করিয়াছিলেন । খুব উদ্ধদেশে আকাশে 
একটা কৃত্রিম মৎস্য লক্ষ্যবূপে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার নিয্নদেশে সতত ঘুর্ণ্য- 
মান মধ্যছিত্র একটা চক্র স্থাপিত ছিল, তাহার নিয়ে একটী জলপাত্র। জল- 
পাত্রে মতশ্তের প্রতিবিদ্ব দেখিয়া চক্রচ্ছিত্রের মধ্য দিয়া বাণদ্বারা মতৎন্কের চক্ষু 
যিনি বিধিতে পারিবেন, তিনিই বাঁজকুমারীকে লাভ করিবেন। এই স্বয়ন্বর- 
সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বাজ! ও বাজকুমারগণ সমবেত হইয়াছিলেন 
_-সকলেই রাজকুমারীর পাণিপীড়নার্থ সমুৎস্থক__-সকলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবার 
জন্য প্রাণপণে যত্ব করিলেন, কিস্তু কেহই কৃতকাধ্য হইতে পারিলেন ন]। 

আপনার! সকলেই ভারতেব চাতুর্ধবর্যের বিষয় অবগত আছেন-_ সর্বশ্রেষ্ঠ 
বর্ণ ব্রাহ্ধণ--পুত্রপৌন্রাদিক্রমে পৌরহিত্য বা যাজনাদি তাঁহাদের কার্য, 
্রাক্মণের নীচেই ক্ষত্রিয__রাজগণ ও অন্যান্য যোদ্ধবর্গ এই ক্ষত্িয়বর্পের 
অস্ততূক্ত , তৃতীন্ব, বৈশ্টু অর্থাৎ ব্যবসায়ী, চতুর্থ, শুত্র বা সেবক। অবস্ত 
এই রাজকুমারী ক্ষত্রিয়বর্ণভুত্তা ছিলেন। 

যখন রাজপুভ্রগণ নকলেই লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে অসমর্থ হুইলেন, তন ক্রুপদ্ব- 
রাজপুত সভামধ্যে উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, “ক্ষত্রিক্ববর্ণ জক্ষ্য বিদ্ধ করিতে 
_» আছেন উদ্ধোখনে রামায়ণসনন্ধীয় বন্ততা্গ। 








অগ্রহথাক্বণ, ১৩১৯। মহাভারত । ৬৫৪ 





অকৃতকার্ধ্য হইয়াছেন--এক্ষণে অন্ত ত্রিবর্পণের মধ্যে ঘে কেহ লক্ষ্যবিদ্ধ করিবার 
চেষ্টা করিতে পাবেন) ত্রা্ষণই হউন, বৈশ্ই হউন, এমন কি শুদ্রই হউন, 
যনি লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন, তিনিই ভ্রৌপদীকে লা করিবেন ।” 

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে পঞ্চ পাগ্তব সমালীন ছিলেন - তন্মধ্যে অজ্্বনই পরম 
ধনথর্ঘর। ক্রুপদপুত্রের পূর্ব্বোক্ত আহ্বান শ্রবণে তিনি উঠিয়। লক্ষ্য বিধিবার 
জন্ত অগ্রসর হইলেন। ক্ত্রান্ষণঙ্জাতি সাধারণতঃ অতি শাস্ত প্রকৃতি ও কিঞ্চিৎ 
নমন্বভাব। শীস্ত্রবিধানানুসারে তাহাদের কোন অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করা বা! সাহসের 
কম্ম কর! নিষিজ্ধ। ধ্যান ধারণা, স্বাধ্যায় ও আত্মসংঘমে সদালর্বদ। নিযুক্ত থাকাই 
তাহাদের শাস্সঙ্গত ধন্ম। অতএব ইহার কিরূপ শাস্তপ্রকুতি ও শান্তিপ্রিয়, 
তাহ! ভাবিয়। দেখুন। ব্রাদ্ধণেরা যখন দেখিলেন, তাহাদের মধে; একজন 
উঠিম্বা লক্ষযবিদ্ধ কবিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাহারা ভাবিলেন, এই 
ব্ক্তিয় আচরণে ক্ষত্রিয়গণ ক্ু্ধ হইয়া তাহাদের সকলকে সমূলে নিশ্মল করিষ! 
ফেলিবেন। এই ভাবিয়া! তাহার! ছন্মবেশে অচ্ছ্রনকে তদীয় অধ্যবসায় হইতে 
নিবৃত্ত করিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় তিনি তাহাদের কথায় 
নিবৃত্ত হইলেন না। ডিনি অবলীলাক্রমে ধনুঃ তুলিয়। উহাতে জ্যাবোপণ 
করিলেন। পরে ধন্থঃ আকর্ষণ করিয়া! অনায়াসে চক্রচ্ছিঞ্রেব মধ্য দিয়া বাণ- 
ক্ষেপণ করিয়! লক্ষামতস্তের চক্ষুঃ বিদ্ধ করিলেন। 

তখন মভাস্থলে তুমুল আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। রাজকুমারী দ্রৌপদী 
অঞ্জুনের নিকট অগ্রসর হইয়া! তদীয় গলদেশে মনোহর বরমাল্য অর্পণ করি- 
লেন। কিন্তু এদিকে গাজগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল। 
এই মহতী সভায় মমবেত রাজ। ও রাজকুমারগণকে অতিক্রম কবিয়া একজন 
ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়জাতিসম্ভ্ুতা পরম। সুন্দরী রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, 
এ চিন্তাও তাহাদের অসহ্থ হইয়৷ উঠিল। তীহারা অজ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়। 
বলপুর্ব্বক তাহার নিকট হইতে ত্রৌপদীকে কাড়িয়া লইবেন স্থির করিলেন। 
পাওগণের সহিত রাজগণের তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পাণ্ডবের! কোনমতে পরা- 
ভূত হইলেন ন!, অবশেষে জয়লাভ করিয়া দ্রৌপদীকে গৃহে লইয়। গেলেন । 

পঞ্চন্রাতা একণে রাজকুমারীকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাসস্কানে জননী 
কুম্তীসমীপে প্রত্যাগত হইলেন। ভিক্ষাই ব্রাহ্মণের উপজীবিকা-_-স্থতরাং 
ব্রাঙ্মণবেশ ধারণ করাতে ইহাছিগকেও বাহিরে গিয়া খান্তব্রব্য ভিক্ষা দ্বার! 
সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত, ভিক্ষালন্ধ বস্তু গৃহে আসিলে কুস্তী উহা তাহা- 


৬৫৬ উদ্বোধন |. [১৪শ বর্ষ_১০ম সংখাা। 





দিগকে ভাগ করিয়। দিতেন। পঞ্চভ্রাত। যখন দ্রৌপদীকে লইম্া মাতৃসন্িধানে 
উপস্থিত হইলেন, তখন তীহাব। কৌতুকবশে জননীকে সন্বোধন করিয়! 
বলিলেন, “দেখ মা, আজ কেমন মনোহব ভিক্ষা আনিয়াছি।” কুন্তী না 
দেখিয়াই বলিলেন, “ঘাঁহ। আনিয়া, পাঁচজনে মিলিয়া ভোগ কর।” এই 
কথা বলিবার পর যখন রাজকুমারীর দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, তখন 
তিনি বলিয়া উঠিলেন, "একি । এ আমি কি কথা বলিলাম__এ যে এক 
কন্যা।” কিন্তু এখন আর কি হইবে? মাতৃবাকালজ্ছন ত আব হইতে 
পারে না-_মাতৃআজ্ঞা অবশ্য প্রতিপালন কবিতে হইবে। তীাহাদেব জননী 
জীবনে কখন মিথা! বাক্য উচ্চাবণ করেন নাই, স্ততরাং ভাহাব বাক্য কখন 
মিথা। হইতে পাবে না, এ বাক্য অনশ্ঠ সত্য হওযা চাই। এইরূপে দ্রৌপদী 
পঞ্চভ্রাতাব সাধাবণ সহধর্মিণী হইলেন । 

আপনাব। জানেন, প্রত্যেক সমাঙ্জেই সামাজিক রীতিনীতিব ক্লুমবিকাশেব 
নিঙিন্ন সোপান আছে। এই মহাকাবোর ভিতব প্রাটীন ইতিহাসের 
কিছু কিছু আশ্র্যা আভাম পাণয়। যায়। মহাভারতপ্রণেত। পঞ্চজাহা 
খিলিয়। যে এক ক্সীকে বিবাহ কবিযাছিলেন, এই ঘনাব উল্লেথ কখিযাছ্েন, 
কিন্ত উহাকে কোনকপ সামাল্দিক প্রথা! বলিয়। লিগে না কবিষ! উ্ভাব 
বিশেষ কাবণ নির্দেশে চেষ্। পাইযাছেন। মাত আজ্ঞা ভীহাদেব জননী 
এই অদ্ভৃত পবিণয়ে সম্মতিদান কবিযাছেন। ইত্যাদি নান। যুক্তি বলিয়। 
মহাঁভীবতকাঁৰ এই ঘটনাীৰ উপব টীকা কবিযাছেন। কিন্তু আপনাদে 
জান। আছে, সকল জাতিতে, সকল সমাজে এমন এক অবস্থা ছিল, যে সম্য় 
বহুপতিত্ব মমজেব অনুমোদিত ছিল--এক পবিবাবেব সকল ভ্রাপায় মিলিয। 
এক জ্ীকে বিবাহ কবিত। ইঠ। সেই অতীত বহুপতিক যুগেব একটা 
পববর্তী আভাস মাত্র । 

যাহ। হউক, এদিকে পাগুবগণ ড্রৌপদীকে লইয়! প্রস্থান করিলে তাহা 
ভ্রাতার মনে নানাবিধ আন্দোলন হইতে লাগিল-তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 
“যে পঞ্চ ব্যক্তি আমাব ভগিনীকে লইয়া গেল, ইহারা কে। আমার ভগিনী 
যাহার গলে বরমাল্য অর্পণ কবিলেন, যাহার সহিত তাহাব বিবাহ হইবে, 
সেই ব। কে? ইহাদেব ত অশ্ব, বথ ব। অন্ত কোন রী এশখধ্যের চিহ্ন 
দেখিতেছি না_ইহারা ত পদব্রজেই গেল দেখিলাম ।” মনে মনে এই সকল 
(বিতর্ক কবিতে কবিতে তিনি ভীহাদেব যথা পবিচধ জানিবাব জন্য দবে দূবে 
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তাহাদের অন্সরণ করিলেন, অবশেষে গোপনে রাত্রে তাহাদের কথোপ- 
কথন শুনিয়া তাহারা যে যথার্থ ক্ষত্রিয়। এ বিষয়ে তাহার কোন সংশয় হিল 
না। তখন দ্রপদরাজা তাহাদের যথার্থ পরিচয় পাইয়া পবম আনন্দিত 
হইলেন । 

অনেকে প্রথমে এক স্ত্রীর এইকপ বন্থবিবাহে ঘোরতর আপত্তি কবিলেন 
বটে, কিন্ত ব্যাসের উপদেশে সকলে বুঝিলেন যে, এক্ষেত্রে এইরূপ বিবাহ 
দোষাবহ হইতে পারে না। হৃতরাং ভ্রুপদবাজাকেও এই বিন্বাহে সম্মত 
হইতে হইল--বাজকুযাবী পঞ্চ পাওবেব পতিত পরিপয়পাশে বদ্ধ হইলেন ।, 

পরিণয়েব পর পাগুবগণ পরমানম্দিতচিত্তে ভ্রপদগৃহে স্বখস্যচ্ছন্দে বাস 
কবিতে লাগিলেন, দিন দিন তাহাদের বলবীর্ধ্য বর্দিত হইতে লাগিল। 
তাহা! জীবিত আছেন, দগ্ধ হন নাই, ক্রমে এ সংবাদ কৌরবগণের নিকট 
পঁছছিল। ছুষ্যোধন ও তদীয় অচ্ছচরবর্গ পাগুবগণকে বিনষ্ট করিবার জন্ 
নৃতন নূতন ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা ধৃতবাষ্ট, ভীত্ম, ত্রোগ, 
বিছুরাদি বর্যায়ান্‌ মন্ত্রী ও অমাত্যবর্গের পরামর্শে পাগুবগণেব সহিত সন্ধি 
করিতে সম্মত হইলেন। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে হল্তিনাপুরে 
লইয়া গেলেন- প্রর্জাবর্গ পাগডবগণকে বহুদিনের পব দর্শন করিয়। পবমানদ্দে 
মহোখ্সব কবিতে লাগিল। ধতরাষ্ট্র তাহাদিগকে অর্দবাজ্য প্রদান কবিলেন। 
তখন পঞ্চভ্রাতায় মিলিয়া ইঞ্রপ্রশ্থ নামক মনোহর নগরী নিশ্বাণ করিয়া 
উহাতে তাহাদের রাজধানী স্থাপন কবিলেন। ভীহারা আপনাদের রাজ্য 
ক্রঘে বাডাইতে লাগিলেন, _চতুম্পার্শস্থ বিভিন্ন প্রাদশের বাজগণকে বশীভূত 
কবিয়া তাহাদিগকে আপনাদের কবদ করিলেন। অত:পর সর্দজোষ্ঠ বধির 
আপনাকে ভাবতের তদানীস্তন সমস্ত বাঁঞগণেব সম্রাটরূপে ঘোষণ| করিবার 
জন্য রাঙ্জন্থয় যজ্জ করিবার সংকল্প করিলেন_-এই যজ্জে পবাজিত রাজগণকে কর 
লইয়া আসিয়া সম্রা্টেব অধীনত স্বীকার করিতে হয় ও 'পত্যেককে যঙ্্োৎ- 
সবের এক একটা কার্ধান্ডার গ্রহণ করিয়া নিঞ্জ হস্তে তাহা সম্পাদন করিয়া 
ষঙ্জকার্ধের সাহাযা করিতে হয়। "শ্রীকুষ্ণ পাগুবগণের আম্মীয় এবং বিশেষ 
বন্ধুও ছিলেন। তিনিও পাশুবগণের নিকট আসিয়। রাজস্যূষ্জ লির্ধ্বাহ- 
বিষয়ে নিঙ্জ সম্মতি জ্ঞাপন কবিলেন। কিস্ত রাজশুয়বন্ত সম্পাদনের একটী 
বিষম বিদ্রছিল। জরাসন্ধ মাষক জনৈক রাজা একশত রাজাকে খলি দিয়া 
নবমেধ যজ্ঞ কবিবার সংকল্প করিয়াছিলেন এবং তছুদ্েশ্বে বন্ড়শীতি জন রাঙ্জাকে 
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কারাগারে আবদ্ধ কবিয়। রাখিয়াছিলেন। শ্রীরুষ্ণ জবাসন্ধকে আক্রমণ 
কবিবাব পরামর্শ দ্িলেন। এই পরামর্শান্সারে শ্রীকৃষ্ণ ভীম ও অঞ্জন 
জবাসদ্ধেব নিকট যাইয়া তাহাকে ছন্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। জবাসম্কও 
যুদ্ধে সম্মত হইলেন। চতুর্দশ দিবস ক্রমাগত ছন্বযুদ্ধের পর ভীম জবাসন্ধকে 
পবাত্ভৃত করিলেন । তখন বন্দী রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইল । 

ইহার পর যুধিষ্টিরের কনিষ্ঠ চারি ভ্রাত। সৈনসামস্ত লইয়া প্রত্যেকে এক 
এক দিকে দ্িথিজয়াথ নির্গত হইলেন ও সমস্ত রাঁ্বগকে ঘুধিষ্টিরেব বশে 
আনয্বন কবিলেন। তাহার! রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কবিয়া জণ্লন্ধ অগাধ ধন 
সম্পত্তি এ বিরাট যজ্ঞের ব্যয়নির্ববাহার্থ যুধিষ্টিরের নিকট অর্পণ কবিলেন। 

এইব্সপ পাগুবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং জরাসদ্ধেব কারাগাব হইদৃত মুক্ত 
রাজগণ বাজন্থয় যজ্জে আসিয়। রাজা যুধিষঠিবকে সম্রাট, বলিদা স্বীকার এবং 
তাহার যথোচিত লম্মানন। করিলেন। রাজ। ধৃতবাষ্্ী ও তৎ্পুত্রগণও এই 
যজ্জে ঘোগদানের জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞাবসানে যুধিষ্ঠিব সম্াটেব 
মুকুটে ভূষিত ও রাজচত্রবর্তী বলিয়া ঘোষিত হইলেন, এইখান হইতেই 
কোৌরব ও পাণ্ডবগণেব ভাবী বিরোধের বীজ উপ্ত হইল। পাগুবগণেব বাজা 
এশ্বয্য সমুদ্ধি ছুধ্যোধনের অসহ্থ জ্ঞান হইল, স্থতবাং তিনি যুবিষ্টিবেব প্রতি 
প্রবল ঈধ্যার ভাব লইয়! রাজন্য় যজ্ঞ হইতে ফিরিলেন। তিনি এইকপে 
ঈধ্যাপববশ হুইয়' কিরূপে ছলে কৌশলে পাগুবগণের সর্বনাশ সাধন কবিতে 
পারেন, সেই সম্বন্ধে নানাবিধ মন্ত্রণী কবিতে লাগিলেন, কাবণ, তিনি জানিতেন, 
বলপূর্বক পাগুবগণকে পরাভূত করা তাহার সাধ্যাতীত। বাজ। যুধিষ্টিবেব 
ছ্যুতাসক্তি ছিল--অতি অশুভ ক্ষণে তিনি চতুর অক্ষবেদী ও দুষ্যোধনেব 
কুমন্ত্রণাদাতা শকুনির সহিত ছ্যুতক্রীডা কবিতে আহৃত হইলেন; প্রাচীন 
ভাবতে এইবপ নিয়ম ছিল যে, ক্ষত্রিয়জাতীয় কোন ব্যক্তি যুদ্ধাথ আহত হইলে 
সর্ববিধ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও নিজ মানরক্ষার্থ তাহাকে যুদ্ধ কবিতে হইবে 
এইরূপ আবাব দ্যুতক্রীডার্থ আহ্‌ত হইয়া ক্রীডা করিলেই মান রক্ষা! হঠবে, 
আব ক্রীডায় অসম্মত হইলে তাহা! অতি অযশস্কব বলিয়। পবিগণিত হইবে । 
মহাভাবত বলেন, বাজ! যুধিষ্টির সর্ববিধ ধশ্মের মৃদ্তিমান্‌ বিপ্রাহস্বরূপ ছিলেন, 
কিন্তু পূর্বোক্ত কাবণে সেই রাজধিকেও দ্যুতক্রীডায় সম্মত হইছে 
হইযাছিল। শকুনি ও তাহার অনুচরবর্গ কৃত্রিম অক্ষ প্রস্তুত করিয়াছিল । 
তাহাতেই যুধিষ্টিব যতবার পণ রাখিতে লাগিলেন, ততবারই হাবিতে 
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লাগিলেন-__বাব বাধ এইবপ পবাজিত্ত হওয়াতে তিনি অস্তবে অতিশয় ক্ুন্ধ 
হইয়া জয়াশাঘ যেন দৈবপ্রেরিত হইয়াই একে একে তাহার যাহা কিছু ছিল, 
সমুদয় পণ বাখিতে লাগিলেন এবং একে একে সমুদঘুই হাবিলেন-তাহার 
সমুদয় রাজ, এশ্বর্ধ্য, সর্বন্থই তিনি এইক্ধপে হাবিলেন। অবশেষে যখন তাহার 
সমুদয়-বাজ্য-রশ্বর্ধা কৌর্বগণকতৃক বিজিত হইল, অথচ তাহাকে আবাক 
বার বার ক্রীডার্থ আহ্বান করা হইতে লাগিল, তখন তিনি দেখিলেন, তাহার 
নিজ ভ্রাতৃগণ, আপনি স্বয়ং এবং অনিন্দিত ড্রৌপদ্বী ব্যতীত পণ রাখিবার 
তাহাব আর কিছুই নাই। এইগুলিব সদুদয়ই তিনি একে একে পণ বাখিলেন 
এবং একে একে সমুদ্য়ই হারিলেন। এইক্সপে পাগুবগণ সম্পূর্ণূপে 
কৌববগখের বশীহৃত হইলেন _তাহার! তাহাদিগকে কোনরূপে অবমানন! 
করিতে আব বাকি বাখিল না-বিশেষতঃ তাহাবা দ্রৌপদীকে যেরূপ 
অবমানন। কিল, মানুষের প্রতি মান্য কখন তদ্রপ ব্যবহাব কবিতে পারে 
সা অবশেষে অন্ধবাজ ধৃতরাষ্ট্রেব কৃপায় ভাহীবা কৌরবগণের দাসত্ব হইতে 
মুক্ত হইয়। স্বাধীনত। লাভ করিলেন--রাজা পুতবাষ্্ তাহাদিগকে নিজ রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাবপ্তন কবিযা বাজ্যশাপনে অনুমতি কবিলেন। ছুধ্যোধন 
দেখিলেন, বড বিপদ-ভাহার কৌশল বুঝি সব বাথ হয় স্থতবাং সে পিতাকে 
আব এক বাব মাত্র ক্রীড়া কবিতে অন্মতি দিবার জন্য সানর্ধবন্কধ অনুরোধ 
কবিতে লাগিলেন-_অবশেষে ধৃতরাষ্ট সম্মত হইলেন । এবার পণ রহিল, যে 
পক্ষ ভারিবে, তাহাকে দ্বাদশ বধ বনবান ও এক বর্ষ অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে । 
কিন্তু ঘর্দ এই অজ্ঞাতবান মধ্যে জমিপক্ষ তাহাদের বাসস্থানের সন্ধীন পাম, তবে 
পুনর্ববাব প্ররূপ দ্বাদশ বধ বনবাদ € এক বত্নব অজ্ঞাত বান করিতে হইবে। 
কিন্তু যদি অজ্ঞাত বাদেব সম্পূর্ণ কাল বিঙ্গিতপক্ষ সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে বাপন 
কবিতে পারে, তবে আবার রাজা পাইবে । 

এই শেষ খেলাতে ও যুধিষ্টিরেব হার হইল , তখন তিনি পঞ্চপাগ্ুব ভ্রৌপদীরু 
সহিত নির্বাসিত গৃহশৃন্ধ বাক্তিগপের স্তায় বনে গমন করিলেন । তাহারা অরণ্যে 
৪ পর্বতে কোনরূপে দ্বাদশ বধ ধাপন কবিলেন। এই সময়ে তাহার| ধাশ্মিক ও 
বীবপুকুষোচিত অনেক কঠিন কঠিন কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন_মধ্যে মধ্যে 
দীর্ঘকাল তীর্থভ্রমণ করিয়া বহু প্রাচীন ও পবিত্র স্থৃতি উদ্দীপক স্থানসমূহ দর্শন 
করিতেন ! মহাভাবতের এই বনপর্বটা বডই মনোরম ও শিক্ষাপ্রদ-- ইহা 
নানাবিধ উপাখ্যান ৪ আখ্যায়িকায় পূর্ণ। ইহাতে প্রাচীন ভারতের ধশ্ব ও 
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দর্শনাত্ক অনেক মনোহর অপূর্ধ উপাখ্যান আছে। মহষিগণ পাঁগুব ভ্রাত- 
গণকে এই নির্বাসনের দিনে দর্শন করিতে আলিতেন এবং তীহাবা য'হাতে 
নির্বাসন ছুঃখ অক্েশে সহিতে পারেন, তছুদ্দেশে তীহাদিগকে 'প্রাগীন ভার- 
তেব অনেক অপুর্ধব মনোহর উপাখ্যান শুনাইতেন। আমি তন্মধ্যে একট 
উপাখ্যান আপনাদিগকে বলিব । 

অশ্বপতি নামে এক রাজা ছিলেন, ্বাহাব সাবিত্রী নামী এক পবম। স্বন্দরী 
গুণবতী কন্য। ছিল। হিন্দুদের এক অতি পবিত্র স্তোত্রের নাম সাবিনী । 
উক্তকন্তার এত গুণ ও রূপ ছিল যে, তাঁহার উক্ত সাবিত্রীনামকরণ হইয়াছিল । 
সাবিত্রী বয:প্রাপ্তা হইলে তদীয় পিতা তীহাকে নিজ স্বামী শ্বয় মনোনীত 
করিতে বলিলেন। আপনারা দেখিতেছেন এই ভাবতীয় প্রাচীন বাঁজকন্যা- 
গণের যথেষ্ট স্বাধীন! ছিল--অনেক নময়েই তাহার! ভীহাদেব পাণিপীভনার্ধী 
রাজকুমাবগণেব যধা হইতে স্বয়ং পতিনির্বাচন করিতেন । 

সাবিত্রী পিতৃবাক্যে সম্বত হইয়। কুবরণময় বথে আবোহণ কবিয়া নিজ পিত- 
বাজ্য হইতে অতি দৃবব্তী স্তান সমূহে ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন । তদীয় পিতা 
কয়েকজন রক্ষী ও বৃদ্ধ সভাসদ্‌কে ভীহাব সঙ্গে দিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের 
সমভিব্যাহীরে অনেক রাজস্ভায় যাঁইয়। অনেক বাজকুমারকে দেখিলেন, কিন্তু 
কেহই ভীহার মনৌহরণে সমর্থ হইল ন!) অবশেষে তিনি অরণামধাবত্তী 
এক পবিভ্ধ তপোবনে উপনীত হইলেন । প্রাচীনকালে এই সকল অরণো 
পপ্ডগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিত-_তথায কোন জীবকে হত্যা করিতে দেওয়া 
হইত ন!। এইরূপে তথায় পশুগণ আর মানুষকে ভয় করিত না-এমন কি, 
সরোবরস্থ মশ্টাকুল পর্যযস্ত মান্তষের হস্ত হইতে নির্ভযে খান্ত লইয! যাইত। 
সহম্র সহম্্র বর্ষ ধরিা এই সকল অবাণ্য কেহ কোন জীবহত্যা করে নাই । 
মুনিগণ ও বুদ্ধগণ তথায় মুগ ও বিহজমগণের মধো আনন্দে বাস করিতেন। 
এমন কি, কোন গুরুতর অপরাধীও এই সকল স্থানে যাইলে তাহার উপর 
অত্যাচার করিবার কাহবও সাধ্য ছিল ন।। লোকে গার্থস্থ্য জীবনে ধখন 
আব সখ না পাইত, তখন এই সকল অরণো গমন করিত-_তথায় মুনিগণের 
সঙ্গে ধন্্প্রসঙ্গে ও ততচিস্তায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত কবিত। 

ছ্যুয়ৎসেন নামক জনৈক রাজা! পূর্বোক্ত তপোবনে বাস করিতেন। তিনি 
জরাগ্রস্ত ও দৃষ্িশক্তিহীন হইলে শক্রগণ তাহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্রাহাকে 
পরাভূত এবং তাহার রাজা অধিকার করিল। এই বৃদ্ধ অসহায় অন্ধ বাজা 
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তদীয় মহিষী ও তনয়ের সহিত এই তপোবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তথায় অতি 
কঠোব তপস্তাচরণ করিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। তাহার 
পুত্রের নাম সত্যবান্‌। 

সাবিত্রী অনেক রাজসভ দর্শন করিয়া অবশেষে এই পবিত্র আশ্রমে উপনীত 
হইলেন। প্রাচীনকালে এই তপোবনবাসী খধিতপন্বিগণের উপর সকলেই 
এত শ্রদ্ধা ভাক্তর ভাব পোষণ করিতেন যে, একজন সম্রাইও এই সমস্ত 
তপোবন বা আশমসমৃহের নিকট দিয়! যাইবার সময় এই সকল খধিমুনিগণকে 
পূজা করিবার জন্ত আশ্রমে প্রবেশ ন! করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এখনও 
জ এই ঝা্ষমুনিগণের প্রতি লোকের এতদুর শ্রদ্ধার ভাব আছে ফে 

থাকার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটও অরণ্যবাসী,ফলমূলভোজী, চীরপরিধারী কোন 

ঝধির বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দ্রিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া বং 
পবম গৌরব ও আনন্দ অঠুভব করিবেন। আম্র। সকলেই ঝধির বংশধর । 
এইক্ষপেই ভারতে ধর্মের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইয়া 
থাকে । অতএব রাজগণ যে তপোবনের নিকট দিয়া যাইবার সময় উহ্থার 
ভিতর প্রবেশ করিয়। সেই তপোবনবাসী খধিগণকে পৃজা করিয়া আপনাধিগকে 
গৌরবান্বিত বোখ করিবেন, ইহ। আর বিচিত্র কি? বদ্দি তাহারা অশ্খ- 
রোহণে আদিয়। থাকেন, তবে আশ্রমের বাহিরে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হহব। 
পদব্রজ্জে আশ্রমাভ্যন্তবে প্রবেশ করিবেন । আর যদি তাহার। রথারোহণে 
আসিয়! থাকেন, তবে রথ ও বম্মাদি সমূদয় বাহিরে রাখিয়া আশ্রম মধ্যে 
প্রবেশ করিতে হইবে। বিনীত শম গুণসম্পন্্ ধন্মপরায়ণ ব্যক্তির ন্যায় না 
যাইলে কোন যোদ্ধারহ আশ্রমমধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল ন|। 

সাবিত্রী স্থৃতরাং রাজ্জকন্তা হইলেও এই আশ্রমে আনিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং তথায় রাজতপন্থী ছ্যমৎসেনের পুত্র স্ত্যবান্কে দর্শন করিলেন । সত্য- 
বান্‌কে দন করিয়াই সাবিত্রী মনে মনে তাহাকে হায় সমর্পণ করিলেন। 
সাবিত্রী কত রাজপ্র।সাদে, কত বাজসভায় গিয়াছিলেন, কিন্তু কোন স্থানে 
কোন রাজকুমার তাহার চিত্ত অপহরণ করিতে পারে নাই-_কিস্ক এখানে-- 
এই রাজা ছ্যমৎসেনের অরপ্যবাসে__ততদীয় পুত্র সত্যবান্‌ ষ্ঠাহার হৃদয় জপহুরণ 
করিল। 

নাবিত্রী পিতৃগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“দাবিত্রি। বৎসে+ তুমি ত নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিলে-__-বল দেখি, তুমি 
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কোথাঁও এমন কাহাকেও দেখিলে কি, যাহাব সহিত তুমি পরিণয়স্থত্রে আনদ্ধ 
হইতে ইচ্ছা কব, বল মা, কিছুমাত্র গোপন না করিয়া হৃদয়ের কথা খুলিয়া 
বল।” তথন সাবিভ্রী লঞ্জানম্রবদনে মৃদুন্বরে বলিলেন, “হী! পিতঃ, দেঁথিয়াছি।” 
পিতা কহিলেন, “বৎসে, যে বাজকুষার তোমাব চিত্ত অপহবণ কবিয়াছে তাহাব 
নাম কি 1” তখন নাবিত্রী বলিলেন, “তাহাকে ঠিক রাজকুমাব বলিতে পাবা 
যায়না, কারণ, তীহাব পিত। দ্ুযুমৎসেন বাজী ছিলেন বটে, কিন্ত এক্ষণে 
শক্রগণ তাহার বাজ্য অপহরণ করিষাছে। অতএব তিনি রাজকুমার হইলেও 
রাঁজোব অধিকারী নভেন--তিনি তপস্থিভাবে জীবন যাপন ককিতেছেন-- 
বনঙ্জাত ফলমূল সংগ্রহ কবিষ্বা কুটাববাপী বুদ্ধ জনকঙ্ননীর সেবানিবত 
বহিযাছেন ৮ 

ততৎ্কাঁলে দেবষি নারদ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন । বাজা অশ্বপত্তি 
তাহাকে সাবিত্রীদ্ধাবা সতাবান্‌্কে পতির্প নিব্বাচন কবাব কথা বলিয়া তৎ- 
সম্বন্ধে তাহার মতামত কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। নাবদ বলিলেন, “এই নির্খা- 
চন বডই অশুভ হইয়াছে |” এই বথাগুলি শুনিয়া বাজা তাহাকে এইক্বপ 
বলিবাব কাবণ স্পষ্টর্ূপে নির্দেশ কবিবার জন্য অন্ুবৌধ কৰিলে তিনি বলি- 
লেন, “অদ্য হইতে ছাদশমাসাস্তে সত্যবান্‌ নিজ কর্ম্মান্রসাবে দেহত্যাগ করিবে 1” 
রাজা নাবদের এই কথা শুনিয়া ভয়বিহবলচিত্তে কন্যাকে বলিলেন “সাবিত্রী, 
শুনিলে ত, অদ্য হইতে তার্দশমাসান্ধে সতাবান্‌ দেহত্যাগ কবিবে-_-অতএব 
তুমি তাহাকে বিবাহ করিলে অল্প বয়সেই বিধবা হইবে_ একবার এই কথা 
বেশ ভাঁল কবিয়৷ ভাবিয়া দেখ। অতএব বসে, তুমি সত্যবানেব বিষষ আব 
হৃদয়ে স্থান দিও না__একরূপ অল্লাযূঃ আসন্বমৃত্া ববেব সহিত তোমা কোন 
মতে বিবাহ হইতে পাবে নী।” সাবিত! কহিলেন, “পিতঃ, সত্যবান অল্লায়ুঃই 
হউক বা আসরমৃত্যুই হউক, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই। আমার 
হৃদয় সত্যবানেব প্রতিই অন্বাগিণী, আহি মনে মনে সেই নাধুশীল বীব সত্য- 
বান্‌কেই পতিত্বে ববণ কবিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে অন্য ব্যক্তিকে 
পতিত্বে বরণ কবিতে বলিবেন না, তাহা হইলে আমি দ্বিচাবিণী হইব । কুমারীব 
পতিনির্ববাচনে একবার মীজ্জ অধিকার আছে । একবার সে যাহাকে মনে মনে 
পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তদ্বাতীত আর কাহাকেও তাহার মনেও কথন স্থান 
দেওয়া উচিত নহে।” রাজা যখন দেখিলেন, সাবিত্রী সত্যবান্কে পক্ষিত্বে 
বরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয়া তখন তিনি এই বিবাহ অহ্থমোদদন কবিলেন! 
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সাবিত্রী সত্যবানের পহিত্ত যথাবিধানে বিবাহিত। হইয়! পিতার বাজপগ্রাসাদ 
হইতে তদীয মনোনীত পতির সহিত বাসার্থ ও শ্বশুরশ্বশ্পার সেবার্থ তাহাদের 
অবণ্যমধ্যস্থ আশ্রমে গমন করিলেন ৷ 

নাবদেব মুখ হইতে শুনিয়া সাবিত্রী সত্যবানের ঠিক কোন্‌ দিন দেহত্যাগ 
হইবে তাহা অবগত হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত তিনি উহা সত্যবানেব নিকট 
গোপন বাখিয়াছিলেন। সত্যবান্‌ প্রতিদিন গভীব অবণ্যে গিয়া কাষ্ঠ এবখ 
ফলফুল সংগ্রহ কবিয়? পুনবায় কুটীরে 'গত্যাবৃত্ত হইতেন সাবিত্রী রন্ধনাদি 
সমুদ্য গৃহকাধ। এবং বৃদ্ধ শ্বশুব ও শ্বশ্শব সেবা করিতেন । এইরূপে তাহাদের 
জীবন স্খে দুঃখে অতিবাহিত হইতে লাগিল--অবশেষে সত্যবানের দেত- 
ত্যাগের দিন অনি নিকটবর্তী হইল । আর তিন দিন মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে 
সাবিত্রী এক কাঠা ব্রত গ্রহণ করিলেন_-তিনি উপবাস্পবায়ণ হইয়া ও 
বাৰ্রিজাগবণ কবিম। অনববত দেবারাধন। করিতে লাগিলেন। এই তিন 
রাতি ঘে তিনি পতিব আসন্ন মৃত্যু চিন্তা কবিয়া কি গভীব দুঃখে কাটাইয়া- 
ছিলেন, অপবেব মজ্ঞাতসাবে কত অশ্র মোচন করিয়াছিলেন, দেবতাব নিকট 
পতিদেবতাব শ্ুভাকামনায কাতবভাবে কত প্রার্থনা! কবিয়াছিলেন, কে ভাতার 
ঈয়ত্তা কবিবে / অবশেষে সেই কাল দ্বিবসের প্রভাত উপস্থিত হইল। সে 
দিন আব সাবত্রীব পতিকে এক মু্র্েব জন্যও নয়নেব অন্তবাল কবিতে 
সাহদ হইল না| অতএব সত্যবানের অরণ্যে কাষ্ঠ ও ফলফুল সংগ্রহ 
কবিতে যাইবার সময তিনি সেদিন শ্বশুর 9 শ্বশব নিকট হইতে 
পতিব সঙ্গে যাইবার অন্তমতি প্রার্থনা করিলেন এবং তাহাদের অন্মতি 
লাভ করিয়া তিনি সতাবানেব সঙ্গে অবণ্যে চলিলেন। হঠাৎ সত্যবান্‌ বিজ্ঞ- 
ডিতম্বরে পত্তীকে বলিলেন, “প্রিষ্ে সাবিত্রি, আমার মাথা ঘুবিতেছে, আমাব 
ইত্দিয সকল অবসন্্ বোধ হইতেছে, আম*র সমগ্র দেহ যেন নিজ্রাভাবাক্রান্ত 
হইতেছে_আমি কিছুকাল তোমাব পার্ষখে বিশ্রাম কধিব )” সাবিত্রী ভয়- 
বিজডিত ও কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, “প্রভো, আপনি আমাব অন্কদেশে 
মস্তক গ্বাপন কবিয়! বিশ্রাম করুন” তখন সতাবান্‌ নিজ উত্তপ্‌ মস্তক 
সাবিত্রীর অঙ্কদেশে স্থাপন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরেই তীহাব শ্বাস হইল-_ 
তিনি দেহৃত্যাগ কবিলেন। সাবিত্রী গলদশ্রলোচনে পতিকে আলিঙ্গন করিয়া 
সেই জনশুন্ত অরণ্যে বসিয়। রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে যমদূতগণ সত্যবানের 
সক্ষদেহ গ্রহণ কবিবার জন্ট তথায় উপস্থিত হইল । কিন্কু যায় সাবিত্রী পতিত 
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মন্তক ক্রোডে লইয়। উপবিষ্ট) ছিলেন, তাহার তাহার নিকটেই আসিতে 
পারিল না। তাহার! দেখিল, সাবিভ্রীর চতুষ্পার্থে__অগ্রির গণ্ডী রহিয়াছে__ষম- 
দূতগণের মধ্যে কেহই সে অগ্নির গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারিল না । তাহারা 
সকলেই সাবিজীর নিকট হইতে পলাইয়া গিয়। যম্রাজের দেকট উপস্থিত হইল 
এবং সত্যরানের আত্মাকে আনিতে ন। পাবিবাঁর কারণ সমুধয় নিবেদন 
করিল। 

তখন মৃত্যুদেবতা, ম্বত ব্যক্তিগণের বিচারক যমবাজ স্বয়ং আলিয়া উপস্থিত 
হইলেন। লোকের বিশ্বাস পৃথিবীতে প্রথম মানুষ যিনি মরেন, তিনিই 
মৃত্যুদেবতা অর্থাৎ তংপরবর্তী স্বৃত ব্যক্তিগণের অধিপতি হইয়াছেন। কোন 
বাক্তি মরিবার পর, তাহাকে পুরক্ষাব দিতে হইবে অথবা সে শাস্তি পাইবে 
তিনিই তাহ। বিচার করেন। নেই যমরাজ এক্ষণে স্বয়ং আমিলেন। অবশ্থ যব- 
বাজ যখন দেবতা, তখন সাবিক্্রীর চতুষ্পার্্থ সেই অগ্নির গণ্ভীব তিতর তাহাব 
অনায়াসে গধনাগমনের অধিকার ছিল। তিনি সাবিত্রীর নিকট উপস্থিত হইব 
কহিলেন, “মা, তুমি এই শবদেহ পবিত্যাগ কর। কাবণ, জানিও, মন্ত; 
ব্যক্তিমাঞ্জকেই দেহত্যাগ কবিতে হয--ইহাই বিধির বিধান । মত্যগণেব মধ্যে 
আমিই প্রথম মরিম্বাছি--তার পব হইতে সকলকেই মবিতে হয়। মৃত্যুই 
যানবেব নিম্বৃতি ৮» ঘম্রাঁজ এইকথ। বলিলে সাবিত্রী সতাবানেৰ শবদেহ 
ত্যাগ কবিয়া কিছু দুরে সরিয়া গেলেন, তখন যম সত্যবানেব দেহ হইতে 
তাঁহার জীবাত্মাকে বাহির করিয়া লইলেন। যম এইরূপে সেই যুবকেব জীবা 
ম্থাকে লইয়। স্বীয় শুী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । কিন্তু কিয়ন্দ ব যাইতে ন 
যাইতে তিনি শুনিলেন, তাহার পশ্চাতে শুরষ্ষ পত্জেব উপর কাহার পদশব্দ 
হইতেছে । শুনিয়া তিনি ফিবিয়া দেখেন_সাবিজ্রী। তখন তিনি সাবিত্রীকে 
সৃণ্োধন করিয়া কহিলেন, “দাবিত্রী, মা, বুথ! কেন আমায় পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ 
আনিতেছ ? নকল মর্ত্যজনেরই আৃষ্টে মৃতু; ঘটিয়া৷ থাকে ।” সাবিত্রী বলিলেন, 
“পিতঃ, আমি আপনার অঙন্থনরণ করিতেছি না। কিন্তু আপনি ঘেমন বলিলেন 
মত্তযাগণের পক্ষে মুত্ভাই বিখির বিধান, তদ্দপ বিধির বিধানেই নারীও তাহার 
প্রিয় পতির অসুনরণ করিয়। থাকে_-আর বিধির সনাতন বিধানেই পতিব্রতা 
ভাধ্যাকে কখন তাছার প্রিয় পতি হইতে বিচ্ছিন্ন কর। যাইতে পাবে না1” 
তথন যমরাঙ্জ বলিলেন, “বৎসে, ভোমার ধশ্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত 
হইয়াছি, অতএব তুমি তোমার পতির পুনজ্জীবন ব্যতীত্ত আমার নিকট হইতে 
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যাহা ইচ্ছ। বর প্রার্থনা কর” তখন সাবিক্রী বলিলেন, “ হে প্রভো ষযরাজ, 
যন্দি আপনি আমার প্রতি গ্রলন্ন হইয়! থাকেন, তবে আমায় এই বর দিন যে, 
আমার শ্বশুর যেন পুনরায় তাহার চক্ষু লাভ করেন ও হ্থখী হইতে পারেন।” 
যম বলিলেন, “আমি ধর্শজ্ঞ, অয়ি প্রি বৎসে, তোমার এই ধশ্মনঙ্গত বাসনা 
পূর্ণ হউক।” এই বলিয়া যমরাঞ্ সত্যবানের জবাত্মাকে লইয়া আবার নিজ 
গন্তবাভিমূখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদুর যাইতে না যাইতে তিনি 
পূর্ব আবার পশ্চাতে পদশঝ শুনিতে পাইয়! ফিরিয়া আবাব সাবিত্রীকে 
দেখিলেন। তখন তিনি তাহাকে বলিলেন, "বৎসে সাবিত্র, তুমি এধনও 
আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিতেছ ?” সাবিত্রী উত্তর দিলেন, “হা পিতঃ, আমি 
আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আমিতেছি বটে। আমি যে নাআসিয়। থাকিতে 
পারিতেছি না, কে যেন আমায় টাশিয়া লইয়া যাইতেছে । আমি ফিরিবার 
জন্য বারবার চেষ্ট। করিতেছি, কিন্তু আমার মনপ্রাণ যে আমার স্বামীর নিকট 
প্ডিয়। আছে, সুতরাং ছেখানে আযাব স্বামীকে লইয়। যাইতেছেন, তথায় 
আমার দেহও যাইতেছে । আমার আত্মাও পূর্ব্বেই গিয়াছে__কারণ, আমার 
আম্ম। আমার স্বামীর আত্মাতেই অবস্থৃত। স্থতরাং আপনি যখন আত্মা- 
কেই লইয়া যাইতেছেন, তখন আমার দেহ যাইবেই। উহা ন। গিয়! কি 
করিয়া থাকবে?” যম কহিলেন, “সাবিত্রি, আমি তোমার খাক্যশ্রবণে 
পরম প্রীত হইলাম__আমার নিকট হইতে তোমার ম্বামীর জীবন ব্যতীত 
আৰ এক বর প্রার্থনা কর।” সাবিত্রী কহিলেন, “দেব, আপনি যদি আমার 
প্রতি প্রসন্ন হইয়। খাকেন, তবে আপনার নিকট এই বর প্রার্থনা করি থে, 
আমার শ্বশুর যেন তাহার নষ্ট রাজ্য ও এশ্বধ্য ফিরিয়া! পান।” যম কহিলেন, 
“প্রিয় বসে, তোমায় এই বরও প্রদান করিলাম। কিন্তু এক্ষনে তুমি গৃহে 
ফিরিয়া যাও কারণ, জীবিত মর্ত্য কখন যমরাজের সহিত যাইতে পারে ন1।” 
এই বলিয়! বম আবার চলিতে লাগিলেন। যম যদিও বাবস্বার সাবিত্রীকে 
ফিবিতে বলিলেন, কিন্তু সেই নত্রস্বভাবা, পতিপরায়ণ! সাবিস্ত্রী তথাপি 
তাহাব ম্বৃত স্বামীর অন্থসরশ করিতে লাগিলেন। যম আবার ফিরিয়া 
সাবিত্রীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, “হে সাবিত্রি, হে মহান্ুভবে, তুমি 
এরূপ তীত্র শোকে বিহ্বল] হইয়া উন্মত্তার স্তায় স্বামীর অনুসরণ করিও ন11% 
্বাবিত্রী কহিলেন, “আমার মনের উপর আমার কোন কর্তৃত্ব নাই, আপনি 
“আমার প্রিম্বতম স্বামীকে যথায় লইয়া ধাইবেন, আমি তথাই তাহার অনুসরণ 
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করিব” যম বলিলেন, “আচ্ছা সাবিত্রি, মনে কব তোমাব শ্পামী ইহলোকে 
অনেক পাপাচরণ করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাকে নবকে যাইতে হইবে । 
তাহা হইলে কি সাবিজ্রী তাহার প্রিয়তম পত্তির সহিত যাইতে প্রস্তত ?* 
পতিব প্রতি পবম অন্ুবাগিনী সাবিক্রী কহিলেন, “আমার পতি যেখানে 
যাইবেন, জীবনই হউক, মৃত্যুই হউক, স্বর্গই হউক, নবকই হউক, আমি 
পবমানন্দেৰ স্ভিত তথায় ঘবাইব।৮ যম কহিলেন, “বৎস তোমাৰ বচনা- 
বলী পরম মনোহর ও ধন্মসঙ্গত, আমি তোমাব প্রতি পবম গীত হইয়াছি, 
তুমি আরও একটী বব প্রার্থন। কর, কিন্তু জানিও, মৃত ব্যক্তি কখন আবাব 
জীবিত হয় নী” সাবিত্রী কহিলেন, “দি আমার প্রতি এতদৃব প্রন 
হইঈয। থাকেন, তবে আমায় এই ববদাঁন করুব, যেন আনাব শ্বশুবের বাক্তবংশ 
লোপ না হয়, যেন সত্যবানেব পুক্রগণ প্র বাঞ্ লাভ কবে ।” তখন যমবাজ 
ঈষদ্ধাস্তসহকাবে বলিলেন, “বৎদে তোমার অমনক্বামনী সফল হউক, এই 
তোমাৰ পতিব জীবাত্বাকে পবিত্যাগ করিলাম, - তোমার পতি আবা্ 
জীবিত হইবে। সতাধানেন ওুরসে তোমাব অনেক পুত্র জন্মিবে, কালে 
তাহাব! বাজপদ লাভ করিবে । এক্ষণে গৃহে ফিবিযা যাঁও। প্রেম মৃত্যুকে 
হ্রয় করিল। পর্ধে কোন বমণী পিকে এরূপ ভাবে ভালবাসে নাই- মাব 
আমি ঘে সাক্ষাৎ মৃত্যুর অধিষ্ঠটাত্রী দেবত1--অকপট, অব্যভিচাবী €প্রমের 
শক্তিব নিকট--সেই আমিও পবাজিত হইলাম” 

সাবিত্রীর উপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত হইল । ভাবতে প্রত্যেক বালিকাকে 
সাবিত্রীব্‌ স্তাষ সতী হইতে শিক্ষী দেওয়া থাকে, মৃত্যুঞও ধাহাব প্রেমে নিকট 
প্রতু হয় নাই, যিনি এঁকাস্তিক প্রেমবলে এমন কি ধমবাজেব নিকট হইতে ও 
নিজ স্বামীর আত্মাকে ফিবাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

( আগামীবারে সমাপ্য ) 
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দেখিতে দেখিতে ওক্কাবনাথে শঙ্করের হ্বিতীয় বৎসরও অতীত হইল । যোগী 
শঙ্কব অনন্যঘনে গুরুপদিষ্ট বাজযোগসাধনে নিরত। তিনি এখন ইহাতেই 
অপার আনন্দ লাভ কবেন , একবার ধ্যানে বসিলেই সমাধিস্থ হইয়া যান 
এবং সমাধিতত বসিলে আর উঠিতে চাহেন না, আহাবনিজ্রার আব প্রয়োজন 
হয না, শবীব থাকিবে কি যাইবে সেদিকে দৃষ্টি নাঈ। গোবিন্দপাদের আদেশে 
শিল্তুগণ যখন তাহার সংজ্ঞাসম্পাদন করেন, তখনই তিনি সমাধি হইতে উদিত 
হষেন নচেৎ তাহাব সমাধি আব ভাঙ্গে না। সমাধিস্থ হইয়া থাকাই যেন 
তাহাব জীননেব মুখ্য উদ্দেশ । আহা' তাহা না হইবেই বা কেন, যাহা 
লাভ কবিবার জন্য কিশোব বয়সেই তিনি কতদূব হইতে কত কষ্ট কবিয়া 
আসিমা গোবিন্দপাদব শবণ গ্রহণ কবিয়াছেন , ধাহা! পাইবেন বলিয়া আত্মীয় 
স্বজন এবং বৃদ্ধ জনশীব স্বেহবন্ধন শিথিল কবিয়াছেন, যাহার জন্য ভোগ স্থথে 
জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সেই অভীষ্ট তিনি আজ যাহাব সাহাযো পাইয়াছেন, 
তহাব প্রদ্তিতিনি কি আব উপেক্ষ। করিতে পাবেন। এখন খস্কর আত্মতপ্র, 
এখন শঙ্কব আশ্মবতি। ভ্াহার অবস্তা যেন সেই গীতোক্ ভগবদবচনেব 
দৃ্ান্তস্থল, যথ| 
বন্ত্রাম্ববতিবেৰ স্তাদাত্মুতৃপ্তশ্চ মানব: । 
আত্মন্যেব চ সম্থষ্টন্তস্য কাধযং ন বিদ্যতে॥ গীত। ৩এমঃ ১৭ গ্লোক । 
অর্থাৎ দে দানব আম্মবতি, ঘে আম্মত্রপ্র এবং আম্মাতেই সন্থ্ট তাহাব কার্য 
আব কিছুই নাই । 
গুরু গোবিন্দপাঁদ দেখিলেন যে তিনি উপযুক্ত ক্ষো্জ যে বীজ রোপণ 
কবিয়াছেন তাহ! এখন বিশাল অমুতপাপে পরিণত ভইয়। ফলদানোন্ুধ 
হইয়াছে । কিন্তু এ অম্ৃতপাদপেব ফল যদি মানবকুল উপভোগ করিতে না 
পারিল, ঘদি উহ। দুর্গম ওল্কারনাথেৰ গুহামধ্যে অবস্থিত থাকিয়া কালগর্ডে 
যিলাইয়া যাইল, তাহা হইলে আর হইল কি? গ্তক্ক গৌডপাদ ঘে জন্য আমা 
এতদিন দেহরক্ষা করিতে বলিয়'ছিলেন তাহা আর সফল হইল কই? গোবিন্দ- 
পা্ যদিও এই চিন্তায় আকুল তথাপি শঙ্করেব এই অবস্থা দেখিয়া! তিনি যার- 
পরনাই সখী, এমন কি মধ্যে মধো তিনি অপর শিষ্যদদিগকে বলিয়। ফেলিতেন 
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“দেখ আমি ধন্য, যেহেতু আমি শস্করের মত শিষ্য পাইয়াচি। বেজন্য আমার 
এত দিন দেহরক্ষা, তাহ! এতদিনে সিদ্ধ হইল, এতদিনে সম্প্রদায়লদ্ধ ব্রহ্ষাবিষ্ঠা- 
প্রদদান্র উপযুক্ত পাজ পাইলাম ।” 

ক্রমে বর্ষা শেষ হইল । এমন সময় ওকষ্কাবনাথের প্রাকৃতিক শোভা বড় 
মনোরম। এক দিকে হুরিঘর্ণ নব নব মুকুলে সজ্জিত পাদ্পকুল দিজ শোভা 
বিস্তার করিতেছে, অপর দিকে ওক্কাবনাথকে বেষ্টন করিয়৷ প্রবাহিতা 
নর্মদাদেবীর স্কীতবক্ষে নাতিচঞ্চল প্রবাহ, ওষ্কারনাথের চারিদিকে তুক্ষ- 
গিরিশৃঙ্গের অন্তরালে চন্দরস্ধ্যের সহিত বিচিত্রবর্ণ মেঘমালাব ক্রীভাকৌতুক, 
যেন ওস্কাবনাথরাসীকে কৈলাসবাসের আনন্দ প্রদান করিতেছিল। 

এই সময় একদিন প্রায় মধ্য রাত্রে গোধিন্দপাদ নিজ গুহাব নিকটবর্তী 
নম্মদাতীরস্থ একটি বিশাল শিলার উপরে বসিয়া আছেন এবং যোগী শঙ্কব 
স্তাহার পদসেবা করিতেছেন। এমন সমম্ম গোবিন্দপা্দ শঙ্কবকে বলিতে 
লাগিলেন “বখ্ন। তুমি এতদ্দিন এখানে সাধন কবিলে এখন তুমি কিরূপ 
বুঝিতেছ, তোমার কিছু আর কি জিজ্ঞাসা করিবার বা জানিবার আছে?” 

শঙ্কর গোবিন্দপাদেব মুখে এভাবের কথা কখন শুনেন নাই। ইতিপূর্বে 
গোবিন্দপাদ উপদেশ দিতেন এবং তিনি 'তদহসারে সাধন করিতেন । অপ- 
রাপর কাধের মধ্যে গুক্কসেবাই তাহার মুখ্য কর্তব্য [ছল। গুরুদেবেব 
সহিত এভাবে কথন কথাবার্ত। হইত না, কারণ যোগিজনোচিত মিতভাষিতা 
উভয়কেই অধিকার করিয়া থাকিত। 

এক্ষণে গোবিন্দপাদের প্রশ্ন শুনিয়া শঙ্কর বুঝিলেন, ত্বাহার গুরুদেব সম্ভবত: 
তাহাকে কিছু নৃতন তত্ব উপদেশ দিতে ইচ্ছক হইয়াছেন। তিনি তখন 
একটু মৌন থাকিয়া কিছু পরে বলিলেন “ভগবন্। আপনার কপায় আমার 
জিজ্ঞাসা করিবার আব কিছুই নাই, তবে যখন আপনি স্বয়ংই সে বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন তাহা আপনিই অবগত আছেন, দয়া করিয়া আপনিই 
বলুন এদানকে আর কি করিতে হইবে? আমি আর আমার বিষয় কিছু 
ভাবিতে পারি না, আমার যাহা কিছু তাহা বছুদিনই আপনার প্রীচরণে সমর্পণ 
করিয়,ছি, আপনি যে ভাবে পরিচালিত করিতেছেন সেই ভাবেই চলিতেছি।” 

গুরু গোবিন্দপাদ শঙ্করের বিনম্ব এবং আত্মসমর্পণস্থচক বাক্য শুনিয়। 
নিতান্তই প্রীত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়! বলিতে লাগিলেন 
''দেখ বৎস। তুমি তোমার অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাত করিয়াছ। তোমার আর 
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ভ্রান্তি বা বিপথগম্ন সম্ভাবনা! নাই, তুমি এখন নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পার। 
কিন্ত তথাপি আমি তোমায় এইবার জ্ঞানফোগে প্রবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করি। 
কারণ, এই জানযোগ যোগীশ্বরেরও শিরোভূষণ, ইহাতে বিচারদ্ধার। ব্রন্ষজ্ঞান 
লাভ ঘটে। তুমি এখন বাজযোগের পদ্ধতি অনুসারে সমাধি ছারা যে ব্রহ্ম 
উপলব্ধি কবিয়া থাক, এই জ্ঞানষোৌগে বিচার দ্বার! তাহাই লাভ হয়। দেখ 
বৎস ব্রন্ধজ্ঞান লাভের ইহাই একমাত্র পথ, সাধারণতঃ লোকের চিত্র মলিন 
থাকে বলিয়া বিচার দ্বারা লোকের মনে ক্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল হয় না। আর সেই 
জন্যই ব্যক্তি বিশেষে রাঙ্গযোগ, ব্যক্তিবিশেষে হটযোগ এবং কাহার বা উভয়ই 
অনুষ্ঠান করা আবশ্তক হয়। কিস্তু এগুলি সবই কৌশল । এই সকল কৌশলে 
চিত্তমল বিদুরিত হইলে বিচাবজন্ ক্রহ্গজ্ঞান বিকশিত ও স্থির হয়। নচেৎ 
বেদান্ত বা গুরুমুখে ব্রদ্মকথ। শ্রবণের পর বিচার সাহায্ো ত্র্ষজ্ঞান লাভই 
স্বাভাবিক পথ। তুমি ত জান, লোকে যে কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ কবে, 
তাহা তাহাবা স্বভাববশে বিচার দ্বারাই করিয়া থাকে । তৃণকণ হইতে ত্র 
পর্যাস্ত যে কোনও বস্তরই জ্ঞান আমরা লাভ করি তাহাতেই বিচার আছে । 
কোনও একটা কিছুকে “এটা এই” “এটা এই নহে” বলিয়া বুঝিতে গেলেই 
বিচাব প্রয়োজন হয়, বিচারব্যতীত নির্ণয় হয় না, আর নিণয়িব্তীত মনগৃত্ব 
সম্ভব নহে । এই জন্য জ্ঞানযোগই সকলের স্বাভাবিক পথ । ইহাতে সিদ্ধ হইলে 
যোগীগণ বাবহাব ক্ষেত্রেও ব্রহ্গতত্বে নিমগ্ন থাকিয়া অপরকেও সেই সুখে স্থখী 
করিতে পারেন। ইহাতে সাধককে কেবল সমাধিতে থাকিতে হয় না। তুমি 
বৎস এইবার এইপথেব পথিক হও এবং জগতের শে।কতাপাতুর জনগণের 
দুঃখ দূর কর ।” 

গুরুদেবেব কথা শুনিতে শুনিতে শঙ্করের হৃদয়ে আগ্রহ জন্মিতে লাগিল, 
প্রশান্ত মহাসাগর চন্দ্রকিরণে যেন ঈষৎ শ্বীত হইয়া উঠিল। তিনি এখন 
শ্রবণোনুখ হইয়া গুকুদেবের মৃখকমল প্রতি চাহিয়া রহিলেন। 

শঙ্গরকে অবণোত্মৃক দেখিয়া! গোবিন্দপাদ বলিতে লাগিলেন, “দেখ বৎস, 
তুমি সর্বশাস্ত্রেই স্পত্ডিত, তুমি প্রথমদিনেই যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছ এবং 
এত দিন যে ভাবে জীবন যাপন করিলে, তাহাতে তোমার জানিবার কিছুই 
অবশিষ্ট নাই তাহা! আমি বুঝিয়াছি, কিন্ত দেখ বৎস, তথাপি গুরুমুখ হইতে 
বিগ্যালন্ধ ন| হইলে তাহা তাহার সম্পূর্ণ অভিনধিত ফল প্রদান করিতে পারে 
নাঃ এজন্য বৎস এখন হইতে তুমি আমার নিকট ব্রহ্মজ্ঞানের আকর প্রধান 
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কয়েক খানি বেদাস্ত ও ব্যাসদেবের ব্রন্ষস্থত্রধানি আলোচনা কর এবং জ্ঞানযোগ 
বা বিচাবমার্গের মৃলস্থত্র কয়টা অবগত হও। দেখিবে ব্যাসদেবের অভি- 
প্রেত অই্িতমতান্ৃকৃল ব্যাখ্যা কি এক অপূর্বব জিনিষ এবং বিচারমার্গের 
মৃলস্থত্রান্থসাবে হৃদয়ে ধারণা করিতে[পারিলে ব্রক্ষলাভেব ইহ] কি সুখপ্রদ সহজ 
পথ। এই যুলস্থত্রের কথা আব তোমায় কি বলিব, তুমি সকলই বিদ্দিত আছ, 
তথাপি বস তুমি বেদাস্তসম্মত অধ্যারোপ ও অপবাদ স্টাষের প্রতি সতত 
দৃষ্টি রাখিবে, সত্য বুঝিবার যেমন চেষ্টা করিবে, অসত্য বা মিথ্যা বুঝিবার ও 
তব্রপণ চেষ্টা করিবে, যথার্থ জ্ঞানের স্বব্ষপনির্ণয়ে যেমন যত্ববান হইবে, ভ্রম 
জানের ব্বরূপনির্ণয়েও তত্রপ বত্ববান হইবে । অনেক বিচাবপরাযণ ব্যক্তি এই 
উভয় দিকে সমান দৃষ্টি রাখেন না৷ এবং তাহার ফলে তীহাদের বিপথগষন ঘটে । 
তুমি বস এই উদ্ভয় দিকেই সমান দৃষ্টি রাখ,_-বতস বিচাবমার্গেব ইহাই মল- 
স্থক্স। তোমাব লক্ষ্য এদিকে পতিত হউক ইহাই আমার ইচ্ছা । এইক্নপ বেদ,- 
স্তের অদৈতপর ব্যাখ্যার কথা কিছু বলি শুন। এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মস্ুক্রবচযিতা 
স্বয়ং ব্যানদেব শিজপুত্র ও শিষ্য শুকদেবকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং শুক 
হইতে শিষ্যপরম্পরায় আমি অবগত হইয়াছি। বৌদ্ধ প্রভৃতি বেদনিন্দুক 
দার্শনকগণ ইহারই ছায়া অবলম্বন কবিয়া নিজ নিজ মৃত প্রচার কবিয়া আসিতে- 
ছেন,) এজন্য বেদাঙ্গরাগী অনেকে এইধমতকে তাহাদের মতেরই ছাঁয়৷ ভাবিযা 
ইহা বেদোক্ত মত কিনা তগ্িষয়ে সন্দিহান হইয়া থাকেন। তুমি এই ব্যাথ্য। 
যথাযথ গ্রহণ করিয়া জগতে প্রচার করিও, দেখিবে অনেকে আদরে ইহাকে 
গ্রহণ কবিবে। 

দেখ বৎস। এমতটী সাধারণে সহজে বুঝিতে পারে না, এজন্য ইহা 
এত দিন আমাদিগের আচাধ্যগণ কেবল জিতেক্দ্রির় বৈরাগাবান্‌ সন্ধ্যাসী- 
সম্প্রদায়মধ্যে আবদ্ধ বাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আব ইহা দে ভাবে 
আবদ্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। ভগবান বুদ্ধদেবেব আবিতাবে নাধাবণ 
লোকেবও জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, নিশ্মল সন্গ্যাস 
আশ্রমেব প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বেদাস্তপম্মত অদ্বৈত- 
তত্ব না জানিতে পারায় তাহার! অভীপ্রলাভে বঞ্চিত হইয়। রহিয়াছে । তাহাব! 
বেদেব গুতি অন্ধাহীন হইয়া, বুদ্ধদেবের বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছে । 
বুদ্ধবাকা তাহাদেব নিকট বেদেব আসন লাভ করিয়াছে, ইহা কিন্তু বুনধ- 
দেবেবও অদ্ধিপ্রেত ছিল না, কাবণ তাহা হইলে তিনিই তাহার নিজবাকা 
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রক্ষার জন্য মত্ববান হইতেন। দেখ না কেন বুদ্ধবাক্য যথারীতি সংবক্ষিত 
না হওয়ায় আজ তাহার মতের কি ভীষণ পরিঙ্গাম। নান্তিকতাও বীভৎস 
আকার ষেন জগৎকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এজন্য বন তুমি আমার নিকট 
সেই অদ্বৈতবিষ্ধা গ্রহণ করিয়া প্রচার কর, দেখিবে বৈদিক, অবৈদিক, জ্ঞানী, 
কম্্মী, পৌরাণিক, তান্ত্রিক, সকল সম্প্রদ্ধাঘ্েরই চক্ষম্মান ব্যক্তি ইহার আশ্রয় 
গ্রহণ করিবাব জন্য লালায়িত হইবে 1” 

গোবিন্দপাদ্দেব কথা শুনিয়। শঙ্কর ভক্তি ৪ আনন্দে আপ্রত হইলেন । 
তিনি তখন ধীবভাবে বিনয্বনআ্বচনে গোবিন্দপাদকে বলিলেন, “ভগবন্‌ 
আপনাব কৃপায় আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আপনার আদেশ 
আমার সর্ববথ| শিরোধাধ্য | ভগবন্‌ আপনাব দর্শনলাভেব পূর্বেব মধ্যে মধো 
আমার মনে এইব্প বাসনার উদয় হইত, মনে হইত সেই সত্যেব সত্য পরম 
সত্যকে জানিয়। জনসাধাবণের গোচব করি, লোকে অনস্তভাবেব আকর সেই 
ব্রঙ্মবস্তরকে সংকীণ ভাবে ভাবিয়া কেন প্রবঞ্চিত হয়। কিন্তু আপনার 
আশ্রয় পাইয়া তাহা আমি বিস্বৃত হইয়াছিলাম, আজ আপনি স্বয়্ংই সেই 
আদেশ কবিতেছেন, আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞাবস্থার কোন বাসনাই 
অপূর্ণ রহিল না।” 

শঙ্কব ও গোবিন্দপাদের এইরূপ কথোপকথনের পর শঙ্কর বথাবীতি গোবিন্দ- 
পাদ্দের নিকট বেদাস্ত ও ব্রহ্বস্থত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত 
শিবু, স্ৃতরাং অধ্যয়নও তছৃপযুক্ত । এরুশিষয উভয়েবই সমূদ্বায় শাস্ত্র কথস্থ, 
গুরু গোবিন্দপারদ উপনিষদের আবৃত্তি করেন এবং শঙ্করকে তাহাব ব্যাখ্য। 
করিতে বলেন, অত্যতুত প্রতিভাশালী শঙ্কর স্থলবিশেষে এত রকমে উহার 
ব্যাখ্যা করেন ঘে গোবিন্দপাদ ইহাতে বডই আনন্দ লাভ করিতেন । তিনি 
কখন কথন হান্য করিতে করিতে বলিয়া উঠিতেন, বত্স। আমি তোমায় 
শিখাইব, না, তুমি আমায় শিখাইবে? পরুজ্ শঙ্কবেব অপ্রতিভ ভাবই তাহার 
এ কার উত্তর প্রদান কবিত। গোবিন্দপাদ যে স্থলে দেখিতেন কিছু 
বলিবার আছে, নেই স্থলেই তিনি শঙ্করকে দাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাটী বলিয়। 
দিতেন। এইভাবে দিন নাই, বাত নাই, গুরুশিষ্যের অপূর্ব আলাপ চলিতে 
লাগিল, কোথ৷ দিয়া যেন এক বৎসর কাটিয়া গেল। 

এইবূপে গোবিন্পপাদ্দের ব্যাখ্যা যতই শঙ্কর অবগত হইলেন ততই তিনি 
দেখিতে লাগিলেন গুরু গোবিক্ষপাদ, কি বেদাস্ত, কি বরঙ্গশ্জজে বহুস্থলেই 
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বৃত্তিকারে পদ ্ অশ্রতপূর্ধ্ব পরম হৃদক্গ্রাহী ব্যাধ্য। প্রদান 
করিতেছেন। শঙ্কর গোধিঙঈগপাদের কথাব সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে বুঝিনি 
পারিলেন, দেখিলেন এক অদৈতবাদ ব্যতীত যুক্তিসঙ্গত অথচ সকল অধিকারের 
অবিরোধী সার্বভৌম মত জগতে সম্ভব নহে। যত দেবদেবী-উপাসক, যত 
সগুণ ব্রত্মের বিভিন্ন ভাবের উপাপক, নকলেই নিজ নিজ পথে থাকিয়া অদ্বৈত 
সিদ্ধান্তের আশ্রয়ে স্বাভিলধিত ভোগ লাভ করিতে পারে এবং ভোগান্তে 
পরমনিঃশ্রেয়স লাভে সমর্থ হয়? অদ্বৈত-তত্ব-স্ব্ূপের লাভ ব্যতিরেকে সকল 
লাভেই আপেক্ষিক সুখ বা আপেক্ষিক আনন্দ । যাহা স্বখস্বূপ বা! আননস্বরূপ 
তাহা এক অদ্বৈত ততজ্ঞান ব্যতীত আব কিছুতেই ল্লাভ হইতে পাবে ন।। 
রাজযোগাদি অভ্যাসে যাহা শঙ্কর সমাধিসাহায্যে অনুভব " করিক্াছিলেন, 
আজ জ্ঞানযোগেও তাহা বিচারসাহায্যে অনুভব করিতে লাগিলেন। এখন 
তিনি জগত্প্রপঞ্চ যাহা দেখেন তাহা আব জগৎ দেখেন নী, তাহা এখন 
কেবল ক্রহ্ধই দেখেন। পুর্বে যেমন জগংকে জগৎ বলিয়। বুঝিবার পর 
ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হইত, এখন আর তাহা হয় না, এখন প্রথমে ত্রঙ্গবোধ হয় 
পরে অবস্থানূুসারে জগৎবোধ স্কৃপ্তি পায়।, এ যেন আর একপথে আব 
এক রকমে সেই একই বস্ত্র অস্থভব। রাজযোগে তিনি “দকলই ত্রক্ষ” এই 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু এই জ্ঞানযোগদ্ধাবা তিনি তাহার হেতুটী পধ্যন্ত 
সম্যক বুঝিতে পারিলেন, তাহার হৃদয় হইতে সংশয়ের মূল পর্যস্ত উৎপাটিত 
হইল । পূর্বের যে শঙ্কর কথায় কথায় সমাধিস্থ হইবাব চেষ্টা করিতেন, বহিম্ম্ 
বৃত্তি যাহাব আদৌ ভাল লাগিত না *এখন তিনি সমাধিকে পথ্যস্ত চিত্তবিকাব 
ভাবেন, এখন ধেন শঙ্কর একটী আনন্দঘনমূত্তি, এখন তিনি £-_ 
উদ্দাসীনবদাসীনমসক্তং সর্ববকণ্েস্ন, 
অর্থাৎ উদাসীনের ন্যায় সকল কম্মেতেই অনাসক্ত। এখন তিনি 2 
ন ছ্ধেষ্টি সংপ্রবৃত্বানি ন নিবৃত্বানি কাঙ্খতি। 

অর্থাৎ হন্দ্িয়াদির বিষয়ে প্রবৃত্তি বা নিবৃত্বি কিছুই তিনি দ্বেষ বা কাঁমন। 
করেন ন1। 

অথবা এখন শঙ্কর সাক্ষাৎ শঙ্কর। এইকরূপে বৎসবান্তে শহ্করের প্রধান 
কমেকখানি উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন অধ্যয়ন শেষ হইল। গোবিন্দপাদের 
নিকট ব্যাসের অভিপ্রেত অদ্ৈততত্ব শঙ্কর অবগত হইলেন। 

গুরুগোবিন্দপাদ শক্করের অধ্যয়ন সমাপ্তি এবং এইক্ধপ ভাব দেখিয়া! মনে 
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মনে ব্উুই পরিতৃপ্তি লাভ করিকেন। তিনি এ কার কথায় বিলে, 
“বৎস শঙ্কর তোমরকি মূখে তোষবি পিদ্ধান্ত আমাক 'একবাব শুনিতে ইচ্ছা হয়। 
তৃমি সর্বগ্তণসম্পর্ ও সর্ববিগ্া পারদর্ণা হইম্নাই, বল দেখি তুমি কোন্‌ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইলে ?? 

আচার্য শঙ্কর গুরুদ্বেখ্ব কথান্ব যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন। ভঙপরে 
'তিনি ক্ষণকাল গুকদেবের মুখকমল নিরীক্ষণ করিদ্ধা যেন সহসা একটু গম্ভীর 
হইলেন এবং ধীবভাবে বলিতে লাগিলেন :- ূ 

ন ভৃমির্ন তোয়ং নু তেজ ন বাধু ৪ খং নেসি়ং ব। ন তেষাং সমূহঃ | 

অনৈকান্তিকত্বাৎ স্যুপ্ত্েকদিদ্ধ শুদেকোহবশিষ্টঃ খিবঃ কেবলোইহুম্‌ ॥ ১ 

'ভগৰন! আমি" ভূমি নহি, জল নহি, তেজ নহি, বাঁঘু নহি, আকাশ 
নহি, ইন্্রিয় নহি, অথব! তাহার্দেব সমা্টও নহি। অনৈকাস্তিকতা প্রধুক্ত 
'এক ন্ুযুপ্তিদ্বাবা সিন্ধ সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিবস্বূপই আমি। ১ 
(শিবন্বরূপ সঘশ্ুটী কখন স্বয়ং আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না, “ঘট আছে" 
“পট আছে” ইত্যার্দি যাবৎ বস্র সঙ্গে উহার প্রতীতি হয়, এজন্য যদি মনে হয় 
উহ। নিজে কোন বন্ত নহে, পরম্থধ যাবৎ বস্তরহ ধর্দবাশিষ, অর্থাৎ একাস্তন 
নছে), সেই জন্য বল। হইল--ইহা। এক নুযুপ্তিব প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুস্বিত 
পার যায়। এ সম্ম় কিছুই থাকে না কিন্ত কেবলই সম্বত্বই থাকে । এজছ্ 
সন্বস্তই সমুদায়ের কারণ ও নিত্য |” * 

ন বর্ণ। ন বর্ণাশ্রম(ভাবধন্মা ন মে ধাবীধ্যানযোগাদয়োভপি। 

জঅনাস্তাশ্রয়োহহং মমাধ্যাসহানাৎ তদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোহহম্‌ ॥ ২ 

আমার বর্ণ নাই, বর্ণাশ্রষ ধশ্ম নাই, আমার ধারণ! ধ্যান বা যোগাদি 
কিছুই নাই, আমি অনা্মর আশ্রয়, আমাতে অধ্যাস নষ্ট হইলে সেই এক 
অবশিষ্ট কেবল শিববস্তই থাকে, আর আমিই তাহা । ২ ( এতদ্বারা বলা 
হইল যে মুক্তাবন্থাই আম্মার স্বাভাবিক, উপায্নবিশেষদ্বারা সে অবস্থা সম্পাচ্ছ 
নহে, উহা! জান হইলেই প্রকাশ পায়।) 

ন্‌ মাতা ন পিতা। ব। ন দেবা ন লোক! ন বেদ। ন হজ ন তীর্থ ক্রবন্তি। 

সথযূণ্তো নিরপ্তাতি শুন্তাত্মকত্বাৎ তদেকো ইবশিষ্টঃ শিব: কেবলোইহম্‌ ॥ ৩ 

আমার পিতা নাই, মাত! নাই, আমার নিকট দেবতা নাই, লোফসমূহ নাই, 
ন555১১38848458880688358878588৮8 


* ক্লোকগুলির বাঙ্গাল! ব্যাখ্যা! নুবিধার নন্ঠ সংগৃহীত হইল, মংক্কত্ত নহে। 
০ 
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বেদচার ব। তীর্য ফিছুহ াীহিনূতিতে অতিশুন্ঠাত্মক ভাব পর্যন্ত নিরন্ত হইয়। 


থাকে ব্লিয়। যে এক অবশিষ্ট কেবল খিবন্বরূপ পদার্থ থাকে তাহাই আমি । ৩ 
( এতন্দারা মুক্তপুক্রষ সুতরাং শঙ্কর নিঙ্জেও «ে সর্বববিধ সাঞ্পরদাস্মিক ভাব হইতে 
অতীত এবং আত্মপদীর্থ যে-সর্ব্বতোভাবে নির্ঝিশেষ তাহাই বলা হইল ।) 
ন সাহ্যৎ ন শৈবং ন তৎ পাঞ্চরাত্রং ন জৈন ন মীমাংসকাদেশ্মভং বা। 
বিশিষ্গানুভতা। বিশ্ুব্ধা গ্নুকস্বাং তদদকো ইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইস্ম্‌ ॥ ৪ 
সাংখা, শৈব, পাঞ্চরাত্, ই্জন এবং মীমাংসকাদি যাবং মৃতবাদীর কোন 
মতই আমার মত নহে, বিশের্ধ অন্ঠভূতি দ্বাব! আমি বিশ্তদ্ধ আত্মন্বরূপ বলিয়। 
উপলব্ধি হওয়ায় মেই এক অবশিষ্ট কেবল শিববস্তই আমি। ৪ (ইাতে 
শস্করেব আম্মদাক্ষাৎ করা হইয়াছিল বুঝ। যায় এবং তক্ষম্য মুক্ত হইতে গেলে 
কপরোক্ষান্তভৃতি প্রয়োজন ইহাই বলা হইল।) 
ন শুর্ূং ন কৃষ্ণ ন রক্তং ন পীতং ন পীনং ন কুজং নতম্বং ন দীর্ঘম্‌। 
অরূপং তথ] জ্যোতিরাকারক ত্বাৎ জর্দেকো হবশিষ্টঃ শিব: কেবলোহহম্‌ ॥ ৫ 
আমি শুরু নহি, কৃষ্ণ নহি, বৃক্ত নহি, পীত নহি, পীন নহি, কুব্জ নহি, 
হশ্ব নহি, দীর্ঘ নহি; আমি অন্ূপ অথচ জ্যোতি পদার্থের ন্যায় বলিয়া সেই এক 
অবশিষ্ট কেবল শিবন্বরূপ। ৫ (ইহাতে আত্মোপলব্ধিকাঁলে যে সকল তত্ব আত্মার 
স্ঠায় প্রতিভাত হয় সেই সকলের সহিত আয্মভাবষেক বৈলক্ষপ্য জাপন কব! হইল |) 
ন জা প্রশ্ন মে স্বপ্নকে! বা সুযুপ্তির্নবিশ্বো৷ ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা। 
অবিদ্যান্মকন্বাজয়াণাং তুরীয়ন্তদেকোইবশিষ্ট; শিবঃ কেবলোইহম্‌ ॥ ৬ 
আমার থে অবস্থা তাহা! জাগ্রত নছে, স্বপ্ন নহে, হ্যুধ্চি নহে, স্থতবাং 
আমি বিশ্ব, তৈজদ ব। প্রাজ্ঞ পদবাচ্য নহি। এই সকল গাবস্ভাত্মক বলিয়। 
ইহণদ্দের অস্তীত যে তৃতীয় ভাব সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিব বস্থ স্বরূপই 
আমি । ৯ (ইহাতে আম্মার কালাতীত স্বরূপ কথিত হইল। আব আচার্যা যে 
মাগক্যোপনিমূ্দ অনসাবে লাপন কবিম়্াছিলেন তাহাব ৪ আভাস পাওয়া যায় 1) 
নশাস্ত। ন শাস্বং ন শিষ্য ন শিক্ষ। ন চ ত্বংন চাহং ন চায়ং গ্রুপঞ্চ ॥ 
স্ববূপাববোধাদ্িকল্পাসহিফুন্তদেকোইবশিষ্ঃ শিব: কেবলোহহম্‌ 1৭ 
আমার শাসন কর্ত। নাই, আমাব নিকট শান্ত নাই, শিষ্য ভাব নাই, শিক্ষা 
বলিয়াও কিছুই নাই, আমার নিকট তৃমি আমি নাই, এই প্রপঞ্চও নাই, আমার 
স্বরূপের বোধ হওয়াঘ় আমি সকল প্রকাঁৰ বিকল্প রহিত সেই এক অবশ 
কেবলই সার বস্থই আমি। ৭ ( এতত্বার। মুক্ত পুরুষের অবন্থ। বর্ণিত হইল ।) 


অগ্রন্থায়ণ, ১৩১৯] ওষ্কারনাথে শঙ্কর । ৬৭৫ 





ন চোর্ষং ন চাধে! ন চাস্ক নঁবাহং ন মধ্যং নশততির্ধ্যঙ, ন পূর্বাপর! দিক । 

বি্নদ্যাপকত্বাদধটুকল্ধপন্তদৈকোহবশিষ্ট: শিবঃ কেবলোংহুম্‌ ॥ ৮ 

আমার উর্ধ নাই, অধোদেশ নাই, অন্তর নাই, বাহা নাই, ষ্ধা নাউ, তির্য।€ 
ভাব নাই, পূর্বাপর দিক্‌ নাই, আমি আপনাকেও ব্যাপিয়া বহিয়াছি ও অখণ- 
রূপ সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিবন্বব্ূপ বস্ত। ৮ ( ইহাতে আত্মা যে দেশের 
অতীত তাহাই বলা হইল । ) 

অপি বাপকত্বাদ্ধিতত্বাৎ প্রয়োগাৎ স্বত: সিদ্ধভাবাদননা শ্রদ্বত্বাং 

জগত্চ্ছমেতত সমস্তং তদন্তত্বদেকোইবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোইহম্‌ ॥ ৯ 

আমি সকলের ব্যাপক বলিয়।, আমিই হিত বলিয়া, আমিই সকল প্রকার 
প্রশ্নোগেব মূল বলিম্বা, আমি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া, আমিই আমার আশ্রয় বলিয়া, 
তত্তিন্ন এই সমন্ত জগৎ আমার নিকট তৃচ্ছ, আমি সেই এক অবশিষ্ট কেবল শিব- 
স্বরূপ বন্ব। ৯ ( ইহাতে জীবনুক্ত স্বরূপের কথ! বলা হইল । ) 

ন চৈকং তদন্দ্দিতীয়ং কৃত; স্তা শন বা কেবলত্বং ন চাকেবলত্বম্‌। 

ন শুগ্ং ন চাশৃন্তমদৈতকত্বাৎ কথং সর্বব বেদীস্তসিদ্ধং ব্রধীমি ॥ ১০ 

সেই বস্থ এক নহে, আর তাহ। হইতে দ্বিতীয়ই বা থাকিবে কি কবিয়। , তাহা 
কেবল নহে, তাহ অকেবলও নহে, তাহ! শুন্য নহে, অশূন্তও নহে, উহ! 
অদ্বৈত বলিয়। বেদাস্তসিদ্ধান্ত ষেকি তাহা! আমি কি করিয়া বলিতে পারি । ১৪ 
( এতদ্বাব। বেদাস্তপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ষবস্ত কেবল উপলব্ধিরহই জিনিষ, হইবার 
জিনিষ, উহ! বলিবার বুঝাইবার জিনিষ নহে, ইহাই বল] হইল। আর 
ইহা বলিতে বা বুঝাইতে হইলে এই প্রকারে বলিতে বুঝাইতে হয়, ইহাও 
ঈঙ্গিত কর! হইল।) 

শহ্করমুখ হইতে এই কয়টী শ্লোক নির্গত হইবার পর গুরুশিষ্ক উভয়েই 
নির্বাক, উভয়েই নিশ্চল স্থির ভাব ধারণ কৃরিলেন। ক্রমে উভগ্নের হৃদয়ের অনা- 
হত ধ্বনি পধ্যস্ত থামিয। গেল । তখন যেন প্রকৃতি দেবী পধ্যস্ত নিস্তব্ধ হইলেন, 
নর্দদার কল্লোল নাই, নৈশ সনীরণের মধুর হিল্লোল নাই। জ্ঞান জেয় জাতা 
সকলই বিলীন হইল, অনুভব বোধস্বক্ূপে পরিণত হইল । স্গীপস্থ শিষ্যগণও 
যেন স্থযৃপ্ত হইল । রাত্রি এই ভাবেই শেষ হইল। 

প্রভাত হইল, প্রভাতী সমীরণ অরুণকিরণসহযোগে গুক্কশিষ্কের জজ 
ম্পর্শ করিম? তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে আসিল, নশ্মদাদেবী উচ্চ কঠে বিহগ- 
কুলের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে ডাকিতে পাগিলেন, কিন্ত 


৬৭৬ উদ্বোধন | [ ১৪শ র্ধ--১১শ সংখ] । 





(রাজ 


কাহারও সংজ্ঞা নাই, অবশ্দেষে ওক্কারনাথের মঙ্গল আবু, পুজানসিবৃন্দের 
মধুর কণ্ঠে স্তবপাঠ এবং ঘণ্টাধ্বনি ভাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিল। 

অনন্তর গুক্ক শিষ্য যখারীতি নিজ নিজ গুরুচরণে প্রণিপাভ করিয়। নিত্য কর্ম 
সমাপন করিবার জন্য গাঞ্জোখান করিলেন । 

ইহা পর গোবিন্বপাদের নিকট শঙ্করের আর অধায়নহুইত না। এখন 
মধ্যে মধ্যে কেবল শান্ত্রালাপ মাঁজ হইত | উভস়েই অধিকাংশ সময় সমাধিতে 
থাকিতেন, কখন ব। শিশ্কগণকে উপদেশ দিতেন 

বর্ম! অভীত হইয়াছে, এখন আর নিতা বুটটি নাই, মধো মধ্যে বারিপাত 
ইয়) তথাপি সহসা একদিন নশ্মদা স্ফীত হইতে লীগিলেন। গ্রাতঃকাল 
হইতে নশ্দার জলমশ্রোত অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এ সময় গোবিন্দপা্ 
স্বীয় গুহামধ্যে সমাধিস্থ বহিয়াছেন। সন্যাসীগণ জলেব গতি দেখিয় চিন্তিত 
হইয়া উঠিলেন। ক্রমে জলন্ত্রোত গুহামধ্যে প্রবেশ কবিতে লাগিল। 

শঙ্বর এতক্ষণ গুরুদেবের গুহামধ্যে উপাবিষ্ট ছিলেন। সহস। জলকল্পোল 
শুনিয়া গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিলেন প্রবল বেগে নম্মদার জল গুহামুখে প্রবেশ 
করিতেছে । ইহ! দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল এই জলগ্রবাহ গোঁবিম্দ- 
পাদের গুহামধ্যে গ্রবিই হইলে তাহার বিপদ ঘটিতে পারে । এই আশঙ্কা 
করিয়া তিনি তখন শীদ্র একটী মৃখয় কলস লইয়। গ্রহামুথে সংস্থাপিত 
করিলেন । 

আশ্চয্যের বিষয় নণ্মদার ধত জল সেই কলন মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। 
স্কীতকায়। নন্দ যেন ক্ষণমধ্যে পূর্বন্ধপ ধারণ করিলেন । 

সন্ন্যাসীগণ এই অপুর্ব দুষ্ট দেখিয়া বিশ্ময়ে অভিভূত হহলেন। কিছুক্ষণ 
কাহার যেন স্বীয় চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন ন।। ভীহাদের মধ্যে 
একজন বলিলেন, “একি ! ইনি কি মানব না দেবতা?” কিন্তু একথাব উত্তর 
কেহই দিল না মরুলেই নির্বাক | 

যথাসযয়ে গোবিম্দপার্দেব সমাধিভঙ্গ হইল। তিনি ক্ষুদ্র গুহ] হইতে 
বহির্গত হইলেন ।, গুহার, 'বাহিরে আসিয়। বিগ হার সর্বত্র জরচিন্ধ বিস্যমান 
দেখিয়া একজন শিষ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! গুহাত্যন্তর অলসিক্ত 
দেখিতেছিএক$ এশ্মঘায় কি জলপ্রাবন হইয়াছিল?” 

ঝোপীবরেকু .বথ। শুনিযব। একজন সঞ্ত্যাসী এন্কবের অলৌকিক কাধ্যের 
ফথ।, বলিলেন। গোবিন্দপাদ তাহা শুনিয়া যেন একটু বিস্মিত হইয়াই 


অগ্রহায়ণ, ৯৩৯৯] ওঙ্কারনাথে শঙ্কর | শখ ৭ 








ঈষৎ হাম্ত করিলেন। শঙ্কর তখন গুহামধ্যে ধ্টানস্থ ছিলেন, ভিনি 
তাহাকে .আর কিছু না বলিয়া বহির্েশে আসিয়া নম্মর্দার শোভা 
দেখিতে লাগিলেন এবং ধীবে ধীরে নম্বদ্দাতীরে শিলাপরি আসিয়। 
উপবেশন করিলেন। 

বাত্রি সমাগত, "হইল, শিশ্তগণ নিজ নিজ নিতাকম্ম সম্পন্ধ করিলেন এবং 
গোবিন্দপাদকে যথাবিধি প্রণাম পূর্বক ওক্কাবনাথদর্শনে প্রস্থান করিলেন। 
এস্কর নিজ কর্তব্য সমাপন করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিতে আসিলেন, 
এবং গুরুদেবকে একাকী অবস্থান করিতে দেখিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। 

শঙ্কবকে উপবিষ্ট দেখিয়া গোবিন্দপাদ ্থযোগ বুঝিলেন, তিনি তখন 
ণঙ্করকে সম্বোধন করিয়া সন্পেহে বলিতে লাগিলেন, "বৎস শঙ্কব। তোমায় 
অমি আজ এক অপূর্ধব কথা বলি গুন” 

"আমাব পবম-গুক্ধ গৌড়পাদ মুনির নিকট আমি এক অভ্ভূত বিবরণ 
শুনিঘাছিলাম, আজ আমি তোমাব নিকট তাহাই প্রকাশ করিতেছি। 
তুমি তাহ। শ্রবণ কর।” 

“এক সমম দেববাঞ্জের সভায় ব্রহ্গা বিষ মহেশ্বর এবং তোত্রিশ কোটা 
দেবতা লমবেত হইয়া নানী বিষয় আলোচন্। করিতে খাকেন। সেই 
সভায ধষিশ্রেষ্ট ব্যাসদেব উপস্থিত ছিলেন, তিনি মহেশ্বরফে প্রণতি 
পূর্বক কহিলেন, 'দেবাদিদেব! জগতে ক্রমেই অধর্শ স্রোত প্রবল হইতেছে । 
বৌদ্ধদিগের অত্যাচারে বেদ এবং ব্রাক্ষণ ক্রমে জগৎ হইতে বিলুপ্ত হুহয়া 
আমিতেছে। ধম্ম আর রক্ষিত হয় ন|, অধর্্মই সর্ধত্র জয়লাভ করিতেছে, 
ধার্দিকের জীবনরক্ষা ছুক্কর হইয়াছে। অধিক কি বলিব, আপনি সর্বজ্ঞ, 
স্মস্তই অবগত আছেন। কিন্তু ইহার কি প্রতীকার করিবেন না? এইবূপে 
কি জগত ধ্বংসপথেই যাইবে! হে অনাথলাথ। কৃপা করিয়া বলুন, কতদিনে 
জগতের এ দুর্দিশ। দুব হইছব?" ব্যাসের কথা শুনিয়। আশুতোঘ মৃছ 
হাস্য করিয়। বলিলেন, "বৎস ব)ঁস' যিনি ্ষুত্র কুস্ত মধো নশ্মদার জলরাশি 
সংরক্ষণ করিতে সঙ্গম হইবেন, তাহা হইতেই বেদ ও ব্রাঙ্মণ্যধর্ম রক্ষা 
পাইবে, জগতেব অত্যাচার দূরীভূত হইবে ।' ব্যাসদেব বলিলেন, 'ভগবন্‌ 
একাধ্য কে করিতে পারিবে? ইহা সামান্ত মানবের কশ্ম নহে । তবে 
আপনিই ইহা করুন, নচেৎ সানবকুলের আর উপায় কি? কতবার 
ভ্রগতের হিতে আপনি ধম্ম রঙ্গ! করিলেন এবারও আপনিই কপ করুন 
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দেবাদিদেব ব্যাসের প্রার্থনা শুনিগ্না বলিলেন, "আচ্ছা, বস তাহাই হইবে । 
তোমার চিন্তা নাই, আমি শীপ্ই ইহার প্রতীকার করিব ।, 

“বৎস শঙ্কর তুমিই সেই শঙ্কব। থেহেতু তুমি নর্খবদা স্তস্তন কবিয়াছ। 
ম্দীয় গুরু গৌঁড়পাদেব অভিপ্রায় অনুসাবে তোমাব জন্য আমি এতদিন 
অপেগগ। করিতেছিলাম, ব্যাসের বিদ্ধ! ভোমায় অপ্ণ করিয়াছি এবং 
তোমাতেই ঈশ্বরবিভূতি আবিভূর্তি হইয়াছে ।” 

এই বলিয়া গোবিন্দপাঁদ শঙ্করেব মন্তকে হত্তস্থাপন কবিয়া কহিলেন, 
“বল আর তোমাব এখানে থাকিবাব প্রয়োজন নাই, এইবার তুমি 
জ্গতেব কাধে প্রাণমল সমর্পণ কর। তুম এক্ষণে বিশনাথের প্রিয়তম 
বাবাণসী ক্ষেত্রে গমন কর, তোঁমীব যথাকত্তব্য অতঃপর বিশ্বপতি 
বিশ্বেশ্বরই নির্ধীবণ করিয়া দিবেন। আব বস আমারও কর্তাব্যের 
অবসান হইয়াছে জানিও! যাহার জন্য গুরুদেবেব আদেশে আজ সহশ্র 
বৎসরাবধি সমাধিতে জীবনবক্ষা করিয়। আনিয়াছি আজ সেই শঙ্কবমূত্তি শঙ্করকে 
দেখিয়া আমার আজীবন ধন্য হইমাছে। ভিনি শিশ্যক্জপে আমার নিকট 
দীক্ষ! গ্রহণ করিযা আমাকে কুৃতার্থ কবিয়াছেন। এইবাব বস আমি শ্বধামে 
গমন কবিব। তুমি প্রভাতেই বাবাণসী অভিমুখে যাত্রী কর।” 

এই বলিয়া গোবিন্দপাদ শঙ্কবেব সঙ্গে গুহামপ্যে গ্রবেশ কবিলেন। 
ইত্তিপূর্ববে অপব দন্ন্যাসীবাও ওক্কারনাথ দর্শন কবিয়! ফিবিয়া আসিয়াছেন। 
গোবিন্দপাদ তাহাদের সম্বোধন করিয়! বলিলেন, “বৎসগণ, আমাব কাধ্য শেষ 
হইয়াছে, আমি এক্ষণে পরম ধামে গমন করিতেছি , আজ হইতে তোমরা এই 
শঙ্ষরাবতীব শঙ্করকেই আশ্রয় কর। ইনিই তোমাদের অভীষ্ট প্রদান করিবেন ।” 

অনন্তর গোবিম্দপাদ নিজ আসনে উপবিষ্ট হইয়। পূর্ব সমাধি অবলম্বন 
করিলেন। শিস্বগণ তখন পরস্পব পরমস্পরেব মুখ প্রতি চাহিতে লাগিলেন। 
তাহাদের কাহারও যুখে কোনও বাকাস্ক,পি হইল না । আঁচার্ধয শঙ্করও 
মৌন ভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

বাজি এই ভাবেই কাটিয়। গেল। পরদিন প্রভাতে দেখা গেল গোবিন্দ- 
পাদের দেই নাই, ঘটাকাঁশ মহাকাশে যিলাইয়া গিয়াছে । 

আচার্য্য শঙ্কর গুরুদেবের সন্স্যাসীজনোচিত শ্রাদ্ধ তর্পনাদি ক্রিয়া সম্পন্ধ 


করিম। মশিস্তে বাঁরাণসী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
রি ই্রমতী-_ 
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অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি-খণুন। 


(৩) 

অছৈতবাদের বিকদ্ধে আচাধ্য রাষাহু্ের দ্বিতীয় আপতি জ্ঞানকণ্ম-নমৃচ্চঘ- 
বাদ-সংক্রান্ত। এই গ্বাপত্তিটাচক অক্ষপ্র রাখিবার জন্য তিনি বরক্ষস্থত্র গ্রন্থের 
“অথ” শব্ধের ব্যাখ্যাক(লে যে নল যুক্তি প্রদর্শন কবেন, তাহার একটা প্রধান 
যুক্তি পূর্মীমাংস1 ও উত্তরমীমাংসা নামক গ্রন্থত্বকে একগ্রন্ত বলিয়া প্রতিপন্ 
কবা1। আমব। আচাধ্য পঙ্করের শারীরকগাষ্য অবলম্বনে পূর্ব প্রবন্ধে 
এ বিষষে অদ্বৈতবার্দীর যাহা বক্তব্য তাহ বলিয়াছি , এক্ষণে আচায্য বামাছজের 
যাহা! অভিমত তাহাই আলোচ্য । 

পূর্বপ্রবন্ধে আমর! বলিয়াছি আচায্য রামান্তজ বৃত্তিকাবমতে ভগবান্‌ 
বোধায়ন, এবং অদ্বৈতদন্প্রদায় ও শববন্বামী প্রমুখ পূর্ববমীমাংলকলম্প্রদাঘ 
মতে ইনি পাণিনী মুনির গুরু ভগবান উপবর্ষ। যাহা হউক এক্ষণে 
বৃত্তিকার বোধায়নের মতে আচার্ধয বামানজের বক্তব্য কি দেখ! যাউক। 

জ্ঁভাব্য। অভ্রাথথ শব আনন্তর্য্যে ভবতি, অতঃ-শবে। বৃত্ত হেতৃভাবে, অধীত- 
সাঞঙ্জসশিরক্ক-বেদশ্ত অধিগতাল্লান্থি্নকল-ফেবল-কর্ধঘাজ্ঞানতয়া1 সংজাত-তমোক্ষাভিলা সন্ত অনন্ত 
স্থিরফল-ন্দজিজ্ঞাসা হি অনম্তর্ভাবিনী । 

এই স্থত্ে “অথ” শব্দের অর্থ-মানন্তর্য,) এবং “অত: শব্ধের অর্থ__ 
পূর্বাবগত বিষয়ের হেতুত্ব। অর্থাৎ পূর্ববর্তী কর্মকাণ্ডে অবগত কম্দফল নিত্য, 
অস্থিব ইত্যাদি জ্ঞানই প্রন্জজিজ্ঞাস| উপদ্থিতিব হেতু । কারণ, ঘে ব্যক্তি 
বেদ, বেণাঙ্গ ও উপনিমং শান্ধ পাঠে মবগত হইয়াছে গে, কেবল জান 
( অর্থাৎ জ্ানবহিত ' কম্মেব ফল অল্প, শ্স্থিব ব! ধ্ব'সশীল, পক্ষান্তরে ব্রহ্গ- 
জ্ানেব কল অনন্ত « অক্ষয় নিশ্চয়ই তাহাব ছদয়ে মোক্ষপাভের অভিলাষ 
উপস্থিত হয, এবং ভদনস্তর ত্রদ্ধজিজ্ঞাসাও তাহাব পক্ষে অবশ্থস্তাবিনী | 

শ্রীতাব্য। মীমাংসা-পূর্বাগ-ক্মাতস্য কর্দণো১রাস্থিরফলত্বাদু উপরিতনভাগাব নয়ন 
বরন্ধজ্ঞানন্ত অনন্ত।ক্ষয়ফলত্বাচচ পূর্বববৃত্তাৎ কর্মক্ঞানাদনস্তররং তত এব হেতোঃ ব্ধ জাতব্য- 
বিতুক্তং ভবতি। তদাছ বৃত্তিকারঃ--“বৃত্বাং কর্মাধিগহাদনত্বরং ব্রন্ধ বিবিদিষ]” ইতি। 
ৰকজ্জ্যতি € কর্দব্রগ্মনীমাংসয়োরৈকশাস্ত্যং _“সংহ্িমেতৎ শারীরকং জৈষিলীন্গেন যোড়শ- 
লক্ষণেনেতি শাক্বৈকদ্ধসিদ্টিত* ইতি । অত: প্রতিপিপাদয়িবিভার্থতেদেন বট কতেদবদধ্যায়- 
ভেদবচ্চ পূর্ববোতরধীযাংলয়োতেদ: | 

অর্থাৎ মীঙ্গাংসার পূর্বভাগে (অর্থাৎ পূর্বমীমাংসাম্ ) কর্মকলেব অল্লত্ব 


৬৮০ উদ্বোধন । [১৪ বর্ষ--১১টা সংখ্যা । 


এরর */স-০০৮০০পা পরগনা পন রস 


ও অনিত্যত্ব অবগত, হওয়া যায়, এবং উত্তবভাগে ( এই ব্রদ্ধশীমাং 
সার) ব্রন্ধজ্ঞান-ফলেব অনস্তত্ব ও 'অঙ্গয়তব জান যায়। এই জ্ঞানেব ফলেই 
প্রাথমিক কম্মতবাবগতির পর ব্রদ্ধজিজ্ঞাসার আবশ্ঠকতা উপপন্ধি হয়। বৃত্তি- 
কারও পুর্বসম্পন্ন কর্জ্ঞানের অনস্তব ব্রঞ্ধকে জানিতে ইচ্ছা হয় এই কথা 
বলিয়াছেন, এবং পরে৪ বলিবেন যে, এই শারীবক হজ (অর্থাৎ ব্ক্গ- 
মীমীংস। ) জৈমিনি কৃত কর্মীমাণদাব সহিত সংহিত বাঁ সম্মিলিত হইয়া 
'যোডশাধ্যায় পূর্ণ। অতএব উভয়ই ( কর্মীমাংসা « ব্রঙ্মমীমাংসা) এক 
শাস্ত্র । যেরূপ, প্রতিপাদা বিষয়েব প্রভেদ অন্নাবে ষটক ৪ অধাষেব ভেদ 
হইয়। থাকে , এই পূর্ব 9 উত্তব মীমাংসার প্রভেদ? সেইকপ। 

আভাষ্য-_শীমাংসাশাপ্ং--অথাতো ধর্মজিক্ঞাসা ইত্যানভ্য 'অনবৃত্তি শব্দাৎ ইত্য- 
ত্যেবসন্তং সঙ্গতিবিশেষপবিশিষ্টক্রযমূ | তখাহি প্রথমং তাবৎ স্বাধ্যায়োইধ্যে তব্য* 
ইতাধ্াযঘ়লেনৈব শ্বাধ্যায়শব্দবাচ্যবেদা থ্যাক্ষররাশে গ্রহণং বিধীয়তে। 

পূর্বমীমাণসাব প্রথম সুত্র “অথাতে। দর্্মজিজ্ঞাসা” হইতে আবস্ত কবিয়। 
উত্তব মীমাংসার শেষ কআস “অনাবৃত্তিঃ শব্জাৎ পরাস্ত স্ুত্রসমষ্টি একই 
যীমাংস। শাস্ত্র, সঙ্গতি ব। সন্বন্ধবিশেষ অন্পারে পৌর্ধপধ্যাদিরূপ বিশেষ 
ক্রমযুক্ত মান্্র। তাহা এইরূপ-_ প্রথমত: “স্বাধায়োংধ্তব্য:” অথাৎ “বেদ 
অধ্যয়ন কবিবে”" এই অধায়ন বিধি দ্বার ম্বাধ্যায় শকোক্ত অক্ষরসমূহাম্মক বেদের 
গ্রহণ ব! অধায়ন বিহিত হইমাছে। 

জীভাবা। তচ্চধায়মং কিংকপমূ? কথং চ কত্বব্যয? ইত্যপেক্ষায়াম্‌ “অই্বর্ষং ব্রাহ্মণ 
মুপনয়ীত তমধ্যাপয়েদিত)নেল _ 

“শ্রাবণ।ং প্রোষ্ঠপন্যযং বাউপ।কৃত/) বথ/বিধি। যুক্তস্ছন্বাংস্ধীয়ীত মাদান্‌ বিপ্রোহর্ধ 
পঞ্চমান্॥' মনু । ইত্যাদি ব্রত-নিয়য-বিশেষোপদেশৈশ্চাপেক্ষিতানি বিধীয়ন্তে ॥ 

সেই অধাযন কি; এবং কি প্রকারে কর্তব্য এই আকাজ্ষায “অষ্টৰ্রম 
বয়ন্ক ব্রাহ্ষণকে উপনীত করিবে এবং তাহাকে অধ্যয়ন কবাইবে।” 'ত্রাহ্মণ 
শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পৃণিমা তিথিতে যথাবিধি উপাকণ্ম করিয়া সাদ্ধপঞ্চ মাস 
কাল স্থির চিত্বে (নিযুক্ত ভাবে ) বেদ অধ্যয়ন করিবে ইত্যাদিন্ূপে ব্রত ও 
নিয়ষ বিশেষের উপদেশ দার বেদপাঠে অপেক্ষিত বিষয় সকল বিহিত হইয়াছে । 

জরীভাষ্য-_এবং সংসস্তানপ্রহ্থতস দাচারনিষ্ঠাত্বমগুণোপেত বেদবিশদাচর্য্যোপনীতন্ত ব্রত- 
নিয়ষবিশেষ মুক্টহ্য ছাচার্ধে/চচারখা নৃচ্চারণ ক্ষরয়শি গ্রহণক সমধ্যাকনম্‌ ইত্যবর্গহাতে | অধ্য 
ঘনং চ স্থাখ্যায়সংস্কারঃ শ্াধ]ায়োইধ্যেতব্য “ইতি স্বাধ্যায়দ্য কর্তার বাং | নংস্কারো হু 
লাখ কার্ধযম্তরবোগ/ ভাকরণম্‌। সংস্থার্যযত্বং চ স্বাধ্যান্ ঘুক্তমূ, ধর্মার্থকাঞলোক্ষরপ পুরুতার্থ 








অগাধ” ১৩১৯1] অছৈতবাদেব বিরুদ্ধে আপত্তি খণ্ডন। ৬৮১ 





চতুষ্টমতৎসাধনাববোধিত্বাং, জগাদিন। স্বকপেশাঁপি তংমাধনক্কাচচ॥ এবমধাঘনরিধিখ সরব 
জি্রসবদ আক্ষররাশিগ্রহণযাত্রে পর্য্যধন্ততি । জক্ষায়দঠীহীতহ ক্ছাখ্যায়সা কষ্তাহত এ 
প্রয়োজন বদর্থাববোবিতদর্শনাৎ | গৃহীতাৎ শ্যাধায়।দিবম্যমালান আপ্রয়োরীসহজেোইথান 
আগাততে। দৃষ্ট। তথদ্বরূপ প্রক্তার-বিশেষ নিরয়ধল বেদবাক।-বিচরকপ-মীমাংলা-জ্রবণেই 
ধীতবেদঃ পুরুষ: স্বঘমেব প্রবর্ততে ॥ 

তত্র কর্ম ধস্ববপে নিকপিতে কর্ণাম্পাস্থরফলত্বং দৃই। অধায়নগৃহীতম্থাধ্যায়ৈ 
ক্শোপনিষদ্ধাকোযু  চামৃতত জপানন্ত স্থির ফলাপাত-প্রতীতেন্তস্নিরয়ফল-বেদান্তবাক্য- 
বিচারবপ-শারীরকমীমাংসায়ামধিকরো।তি। ৃ 

এই প্রকাবে জান! যাষ যে সন্বংখন্ভূত, স্দাচাবপৃন্চ 'অঞ্োপাদি। আহ্মগুণ- 
সম্পন্ন বেদাজ আচার্য) কর্তৃক উপনীত এবং | পণ্াক্তপ্রকার ) বিশেষ বিশেষ 
ব্রত ও নিধমসম্পন্ত ব্রঙ্গচারী ), শিক্ষাৰ উদ্দেশে আচাধোর উচ্চাবণের অনস্তর 
যে অক্ষব সমূহে ( অর্থাৎ এব্দেব) উচ্চাবণ কবে, তাহাই প্রকৃত অধায়ন। 
“বেদ অধায়ন করিবে এই বাঁকে জানা যায় যে, বেদই অধ্ায়ন-ক্রিয়াব কম্ম, 
সুতবাং অধায়ন কাধাটীকে বেদেব একপ্রকাব “সংঙ্কাব (বলিতে হচ্ব)। 
সংস্বার অর্থ কাধ্যবিশেষে যোগ্যতা-দম্পা্দন কবা ৷ যেহেতু, বেদ ধর্ণ, অর্থ, কাম, 
মোক্ষ, এই চতুর্তিধ পুরুষার্থ ও তদুপায় গ্রত্িপার্দক, এবং জপাদি ( অধযা- 
পনার্দি) দ্বার নিজেও চতুর্ত্িধ পুরুযার্থ সাক, অতএব, উহার 'সংস্ার্াত' ব| 
সংস্কাব হওয়াই উচিত। উল্ত যুক্তি অন্নসারে বেদাধায়নেব বিধিটীও মন্ত্রের ম্যায় 
কেবল অঙ্ষব সমূহ গ্রহণ কবা অর্থেই পধ্যবসিত হইতেছে । কাবণ, অধায়ন- 
গৃহীত বেদেবই প্রয়োজনীঘ অথ ( অর্থাৎ যজ্জ ও উপাসনাদি ) প্রকাশ কবাই 
স্বভাব পবিদৃষ্ট হয়। 

বেদবিৎ পুরুষ অধীভ বেদ হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ আপাততঃ 
( অর্থাং বিচাক ন! কবিষু।) অবগত হইয়া! তৎসমুদয়েব স্বব্ূপ ও প্রকাবগত 
বিশেষ বিশেষ ভাব সকল নির্দারণেব উদ্দেশে বে্দবাক্য বিচাঝাত্মক মীমাংলা- 
শাস্ত্র শ্রবণ করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্ত হয়। সেই কর্মমীমাংসায় 
কর্্মবিধি অবগত হইয়া (যখন ১ জানিতে পারে যে, কর্শের ফল আল্লা ও 
অনিত্য, তেখন ) সে অধীত বেদৈকদেশ উপনিষদে, অনন্ত অক্ষয় মোক্ষ-ফলের 
কথা সাধারণ ভাবে জান। থাকায় তৎনিণায়ক বেদাস্তবিচারাতাক শারীরক- 
মীমাংস। শাস্কে অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়। 

শ্রীভাব্য। তথাচ বেদান্তবাক্যানি কেবল-কর্দাফলমা ক্ষগিতং, একসজানত্ চাক্য়ফলত্বং 
ছশন্ধত্তি | “তদবথেহকর্্জিত১] লোক: ক্ষীয়তে এবনেবোবুত্র পুপাজিতো জোক: গীরন্ডে। 


৬৮২ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা। 











৪খ) বেদান্ত বাকা সকলও জ্ঞানরহিত ও কন্ধমকলের ক্ষদ্ধিত্‌ এবং 
ব্রন্ম্ান-কল মেক্ষের শনত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে । যথ। ১,--“ইতলোকে কৃষি 
প্রভৃতি কর্ম দ্বার অর্জিত লোক অর্থাৎ শশ্টাদি ভোগ্যবন্ গ্রভৃতি যেমন 
ক্ষয় প্রা হয়, ঠিক সেইরূপ পরলোকেও পুণ্যকর্ণলন্ধ লোক যথা হ্বর্গাদি, ক্ষয় 
প্রাপ্ত হয়।” ইত্যাদি । 

যাহা হউক এ পর্ধাস্ত যাহা বল! হইল, তাহাতে আচার্ধ্য বামানজ নিজ মত 
বর্ণন কবিয়াছেন মাঞ্জ, অত:পব তিনি আচাধ্য শঙ্করেব নত খণ্ডন কবিতে প্রবৃত্ত 
হইবেন। এক্ষণে উপবে আচায্য বামান্ুজ যাহা বলিলেন ভাহার মার, বর্তমান 
বিচার প্রসঙ্গে যতটুকু প্রয়োজন তাহ! এই ,-- 

. ১। উপনয়লেব পর বেদীধ্যয়নের অধিকারী ব্যক্তি গুরুব নিকট বেদাধ্যয়ন 
করেন। 

৯। এই বেদ বলিতে বেদ-সংহিত।, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ এবং বেধাঙ্গাদি 
বুঝিতে হুইবে। 

২৩। এই অধ্যয়ন অবস্ত বিচারপূর্ববক ক্ধ্যমন নহে, তবে ব্যাকরণ গ্রতৃতি 
বেদাঙ্গজান বশত; তাহার একটা মোটামুটি অর্থাবগতি হইতে পারে। 
ইহ] শুকুর উচ্চ।রণের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিলে মম্পন্জ হয । 

৪। উক্ত বেদ পড়িবার সময় । 

(ক) নান। কর্মের নানাবিধ ফল, 

(খ) করেব ফল অনিত্য, অস্থির, 

(গ) এবং জ্ঞানেব ফল অক্ষয়, অনন্ত, 

ইতি বিষয় সমূহও মোটামুটি সুতরাং অবগত হওয়া যায়। 

৫1). গুরুর নিকট এই বেদাধায়নকালে যে সকল কন্ম কবিতে হয়, তাহাও 
বেদমধ্যে নানাভাবে উপদিষ্ট হওয়ায় তাহাব মীমাংসাব জন্ত কম্মফীমাংম! 
পৃড়িতে প্রতি জন্মে । ৃ 

৬। কর্্মীমাংসায় কশ্মবিধি অবগত হইয়া যখন জানিতে পারে যে, 
কর্মের ফল অল্প ও অনিত্য তখন সে, অধীত বেদাংশস্বক্ষপ উপনিষদে অনন্ত 
ও ক্ষয় মোক্ষফুলের কথা সাধারণ ভাবে জান! থাকায়, তঞ্রর্শীঘক বেদান্ত 
বিচারাত্মক শ্্দ্ধমীঘাংস| শান্ত অধিকারী বা প্রবৃত্ত হয়| 

৭। এজন্স কম্মমীমাংস। ও ব্রহ্মমীমাংসা একই শাস্্ এবং একই 
বাচ্ছি,কণ্ম করিতে করিতে উক্ত ব্রক্ষরিচাগ- করিম! ধাকে | এই কম্মধুক্ত 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।] অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপতি-খগ্ডুন । ৬৮ 





বিচারের ফলে যখন মুক্তি হয় তখনও জীবের কর্মত্যাগের আবশ্তাকতা দেখা 
যায় না। 

ইহাই আচাধ্য রামানুজের নিজমত বর্ণনের দার। ইহার পর তিনি 
পরমত খগুন কবিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অদ্বৈতবাদী কিন্তু নিজমত থণ্ডনের 
কৰা শুনিয়া উত্তর দিবার পূর্বের আচার্য রামান্তর্জের নিজমত বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে 
যাহা বলেন তাহা আমরা এস্থলেই পাঠকবর্গের সমীপে নিবেদন কবিয়া যাই, 
নচেৎ পরে এ কথার অবতারণ। অপ্রাসঙ্গিক হুইয়! উঠিবে। 

প্রথম-_আচার্য; বামান্থুজ বলেন পপুর্ববমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা “ৰা 
্র্ষস্তত্র, ইহারা উভয়ে মিলিয়া একখানি গ্রন্থ । কাবণ, বৃত্তিকাব বলিয়াছেন 
যে *পূর্বমীমাংসায় দ্বাদশ অধ্যায় ও উত্তরমীমাংসায় চারি অধ্যায় লইয়া ইহারা 
একশাস্ত।” 

অদ্বৈতবাদদী বলেন ইহাতে আমাদের আপত্তি নাই, কারণ, উভয়ই বেদেরই 
মীমাংসা । বেদ অপেক্ষায় ইহারা একশাস্ত্- ইহা আমরাশ স্বীকার করি! 
কিন্ক তাই বলিয়৷ যে পূর্বমীমাংস! না পড়িলে উত্তরমীমাংসা পড়া চলিবে না 
অথবা পূর্ববমীমাংল। পন্ডিলেই উত্তরমীমাংসা পভিবাব অধিবার জন্মে, তাহা 
আমরা স্বীকাব করি ন!। 

আর যদি বল হয় বৃত্তিকার বলিয়াছেন “পূর্ববসম্পন্ন কম্মজ্ঞানের অনপ্ৰর ব্রঙ্গাকে 
জানিবার ইচ্ছ! হয়” সুতরাং কম্ধজ্ঞানসাধক পূর্বমীমাংসা গ্রন্থ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার 
হেতু, অগত্যা ইহাবা৷ একগ্রন্থ, তাহা হইলে বলিব যে, “হেড” বলিয়৷ উহার 
একগ্রস্ত হইবেই তাহার প্রমাণ কি । আমরা বলি আচার্য এমন কোন নিয়ম 
দেখাইতে পারেন ন1। যদি বল! হয়, বৃত্বিকারের কথাই প্রমাণ, তাহা হইলে বলির 
বৃত্তিকারের এ কথার আমরা অন্থ প্রকার সঙ্গত অর্থ করিতে পারি। অর্থাৎ 
পূর্বধীমাংসা' হইতে কর্্মবিধি জানিয়া কর্ম করিতে করিতে কর্মবলে বৈরাগ্য 
উদ্দয় হয়, তখন নিত্যঞ্চল-সাধক ব্রহ্ম জানিধার ইচ্ছা হয়। এএস্লে দেখা যায় 
বৈরাগ্যই তরঙ্গ জানিবা'র ইচ্ছার হেতু, কর্শজ্ঞান হেতু নহে । আবার এমনও 
ব্যক্তি আছে, যে ব্ক্কি কর্মবিধি জানিয়া কর্মফল তোগ করিয়া, দেই কর্দ- 
ফলকেও অনিত্য বুঝিয়া পুনরায় সেই অনিত্য ফলই আকাঙ্্ষা করে। সুতরাং 
কর্মবিধির জ্ঞান হইতে ব্রক্ধ জানিবার ইচ্ছ। হয়, ইহা লকল স্থলে অর্ক 
ধাকিল না। এঞ্জন্ত" বলিতে হয় বুষ্ডিকারের এ উক্রিটী একটা সাধারখ 
উক্তি মাজ্জ। ত্বাহারু, পব “পৃর্ধসম্পয় কশ্মজ্রানের অনন্তর” বপায় পুর্বব- 


৬৮৪ উদ্বোধন । (১৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্া। 





ষীষাংসা অধায়নের অনভ্তর একথাই বা কে বলিতে পরে? জাষরা 
বলি উহা “পূর্বসম্পর কর্মের অনিত্যতা। জ্ঞানের অনস্তর” উহা! পূর্ববসম্পন্র 
কন্দের বিধিজ্ঞানের অনস্তর নছে। আর তাহা হইলে এই অনিত্যভ। জান, 
উপনিষৎ পাঠে অথবা যে কোন বৈরাগ্যোৎপাদক ঘটনা! বশত: জন্মিয়াছে, সেই 
উপনিষৎ পাঠ ব। দেই ঘটনাই ক্রহ্মজিজ্ঞাসাব কাঁবণ হইল। কর্মবিধিব 
জধনানস্তর অন্তষ্ঠিত কর্মফল ভোগ হয়, তংপরে কম্মেব অনিত্যতা। জ্ঞান হয়-_ 
আর সেই অনিত্যত। জ্ঞান হইতে ব্রন্মজিজ্ঞাসা হয়__ইহাই সাধারণতঃ দেখা 
যায়, বৃত্বিকার এই সাধারণ ভাবটীকে লক্ষ্য করিযাই থে এঁ কথা বলেন নাই 
একথার প্রমাণ কি? আচাধ্য রামানুজ তাহার কথা ছুই এক পংক্তিব অধিক 
বলিতে পারিতেছেন না । আর ব্রঙ্মাজিজ্ঞাসাব হেত বলিয়। বদি পূরবী ঘাংসাকে 
উত্তরমীমাংসার সহিত একশাস্ম বলিতে ইচ্ছা হঘ, তাহা হইলে তাহ। সঙ্গত হইতে 
পারে না, কারণ, ঘে“হেতু” নিয়ত্ত পূর্ববর্তী না হয়, তাহা স্ায়শাস্ত্রাসারে প্রকৃত 
হেতৃপদবাচ্যই হইতে পাবে ন1। স্ৃতরাং বৃত্তিকীরেব একটা সাধাবণ উক্তি লইয়া 
তাশ্ার অপবাবহাঁব করা বামাচ্জাচার্যেব উচিত নহে বলিয়া বোধ হয়। 
দ্বিতীয় কখা। আঁচধর্ঘ্য বামান্ুজ বলেন পর্নবমীমাংসা পড়িলে কম্মফলেরু 
অনিত্যতা ও অস্থিরতা অবগত হওয়া ঘায। অদ্বৈতবাদী ইহাঁব উত্তবে বলেন 
ঝখাটা ঠিক লছে । কারণ, পর্বীমাংসাতে কশ্মবিধি ও বেদপ্রমাণা এই 
দুইটী বিষয় জানা যায়। কর্মে ফল নিত্য কি অনিত্য ইহা উহ্বাব প্রতিপাগ্য 
নহে । বর্তমান কালে মীমাহসাগ্রন্ত যে সকল পাওয়া যায়, তাহার মধো 
শববরভাষ্য, কুষারিলের বার্ঠিক 'এবং পাথ লাবথী মিশরের টাকাই প্রধান ও 
প্রামধণিক, কিন্ত ই পাঠে কেহহ বুঝিতে পাতে না যে, পুর্ববমীমাংসাতে 
কশ্ধের চিল অনিতা প্রতিপাদন কব] হইয়াছে । সম্প্রতি “বরভাষ্টের উপব 


অদ্বিতীয় পর্িত প্রঞ্জাকবেরও বুহতী বাপ্তিক পাওয়া গিক্কাছে কিন্তু তাহাতে ও 
যে একথ। নাই তাহ। একরকম জানা গিয়াছে । 


যদ্দি ব্ল। হয়__কন্দ্রবিখেষের ফল স্বর্গ এড়তি বণিত হওয়ায় প্রকাাস্তবে 
কম্মটফলের অনিত্যতাই কথিত হয়, তাহ হইলে বলিব, উহাতে অনিত্যজাপনই 
তাহ্কার উদ্দেশ হইতে পারে না, বরং তে উপনিষদাদিতে শ্বর্গাির নিন্দ। কথিত 
হইয়াছে, তাহাকেই কম্মফলের অন্ত্যতাজ্পক শাস্ত্র বলা যাইতে পারে। 
আর সেই স্বর্গসাধক কর্ম পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে নিয়ত অনস্ত ম্ব্গলাভের 
পক্ষেও কোন বাঁপ। ঘটিতে পারে না, স্থতরাং কম্মফলের অনিত্যত। জ্ঞাপনের 


অগ্রহার়ণ১৩১৯ আছ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপতি-খগুন। ৬৮৫ 





সন্য কর্্মবিশেষেব ফল স্বর্গ বলিলেই যথেষ্ঠ হয় না, স্বগেব নিন্দাসচক বাক্য 
আবশ্থক, আব তাহা পূর্ব্ব মীমাংসায় নাই । 

তাহার পৰ আর এক কথা । ঘদ্দি ইতিহান আলোচনা করা ধায়, যদি বেদ 
শত্রু বৌদ্ধ ও জনগণের গ্রন্থ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝ! যায় যে, পুর্ব 
মীমাংসা শন্ভে কম্মকল যে সর্বথাই অনিত্য তাহা নহে, এমন কর্ম ও আছে 
যাহাতে অক্ষয় অতুলনীয় স্বর্গ লাভ হয় ইত্যার্দি। বাস্তবিক ঈশ্ববনান্তিক 
জৈন বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে মীমাংসক শিবোমণি কুমারিল বিচারযুদ্ধে যেক্ধপ 
কুতকার্ধ্য তইয্লাছিলেন এমন আব কেহ হৃইয়াছিলেন কি না সঙ্দেহ। এখন 
কর্মফল অনিতা, উহ] যদি তাহাব অবলম্বিত গ্রন্থের মত হইত, তাহা হইলে 
তিনি, কম্মেক ফল-ক্ষয়শীল স্বর্গ--এই প্রকার কর্্ববাদ প্রচাব করিয়। 
বিচারপটু, সংযতেক্দিয়, স্থপ্দার্শনিক এবং বৈবাগাবান উক্তি বেদশক্রগণকে কি 
স্গমতে আনয়ন কবিতে পারিতেন ৮ যদি কেহ আমাদের এই অন্চুমানটীকে 
ভুল বলিয়া সন্দেহ কবেন, তাহা হইলে তাহাকে জৈনপশ্তিত অকলম্ক এ 
বিদ্যানন্দ প্রভৃতি গ্রস্ত দেখিতে অনবোধ করি। তাহার পর আর9 দেখ! 
মায়, আচাধ্য শঙ্গবেব গ্রস্থ বাধা এবং বেদাচাষ/ ভাক্কবের ধন্গগ্ত্ের ভাষা 
মধো নিতাকম্্রকলবাদী এক সম্প্রদায় পর্ধকালে খুব গ্রবল ছিলেন । আচ্চ। 
যদি একথা মতা হয়, তাহা হতীলে বাহার! আমাদের ছয়থালি দর্শনের মো 
কোন্‌ দর্শনের মেব। করিতেন সম্ভব? উত্তরে, বন্ধষীমাংসাহ যে তীঙ্কা্দের উপ- 
জীবা তাহা গার বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আচার্য শঙ্করের 
সহিত মহাকক্ক্ী মণ্ডনমিশ্রের যে বিচাব হয়, তাহাতেও মগ্ন, কর্খফলের 
নিতান্বেব পক্ষপাতা ছিলেন দেখ! যাঘ। অতএব 'আচাধ্য বামাজের 
পর্বের আচীমাগণ প্বীমীমাংসাকে যে দৃষ্টতে দেখিয়াছেন, শীমাংসক 
শিরোমণিগণ মামাংসাকে থে ভাবে তুঝিগ্নাছেন। তাহাদের কথ। লইলে 
প্েখ। যায় যে, মীমাংস! পড়িলে বরং কর্বের ফল একক্রকম নিত্য--হহাই গ্রমাণ 
হয। শ্রাচাধ্য রানানুজ, মীনা$ল। পড়িয়া কি করিয়া কর্মাফলের অন্ত্যাত্ব বুঝিতে 
চাঞেন, তাহ! আমরা বুঝিতে পাবি ন।। 

তৃতীয় কথ, |।--আচাধা রামানুজ বলেন “কর্ম্মমীমাংসায় কর্দবিথি অবগত হছইদ। 
ষখন জানিতে পার! যায়-_যে কম্মের ফল অল্প ও অনিতা তখন সে, অধীত বেটৈক, 
দেশ-উপনিমদে অনস্ত ও অক্ষয় মোক্ষফলের কথা সাধারণ ভাবে জানা খাকায়, 
তনির্াঘৰ বেদান্ত বিচাবাস্রক শারীরকমীম।ংস। শাস্ে অধিকার বা গ্রবৃন্ত হয় ।" 





৬৮৬ উদ্বোধন |  (১৪শ বয--১১শ সংখ্যা 
(রঃ 


অদ্বৈতবাদী বলেন--কথাটা বডই বিচিজ্র। কাবণ, কশ্মবিধি জানিতে 
প্রবৃত্ত হইলে কি কর্মের অনিত্যতা জ্ঞান হওয়া উচিত, অথব1 বিধিরই জ্ঞান হওয়া 
উচিত? যাহ। জানিতে প্রবৃত্ত হয় তাহাই জানা হয়, ইহাই ত জগতেব নিয়ম, 
স্তরাং এ কথার মর্ম বড়ই রহস্যময় । 

তাহার পর জিজ্ঞাদ। কবি আচ্ছ। পূর্বমীমা"ন| পড়িয়া কর্ম্মবিধি সঙ্ন্ধে 
অভিজ্ঞতালাভের পূর্বে লোকে ত বেদ পড়িবে? আচ্ছা, তখন সেই বেদের 
মৃধ্যে ব্রাঙ্গণ ও উপনিষৎ ইহা 9 পড়িবে । আর তাহাতে «এই কর্ম কব” ইত্যা- 
কার বিধি যেমন অবগত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে “কর্মফল ক্ষয়শীল” “জ্ঞানের 
ফল নিত্য” ইহাও তলে জানিবে। এখন এক ব্যক্তি কম্মশফলেব অনিতা 
বোধক উপদেশটী কি সে নিজ মনের মধ্যে চাঁপ] দিয়া বাঁধিয়া, কোন্‌ কশ্মের 
কোন্‌ বিধি, ইহাই বিচার করিতে বসিবে? আব এই বিচারকাধা শেষ হইলে 
তবে সে কম্মের অন্ত্যিতা বোধক বেদবাক্যেব কথা স্মবণ কবিয়। ব্রহ্মবিচারে 
প্রবৃত্ত হইবে? কথাটা কি কিছু অস্বাভাবিক হইল না? 

যদি বল| হয়, অষ্টম বৎ্সবের বালক বেদবিধি অন্সাঁরে কর্ে প্রবৃত্ত হইয়াই 
যখন বেদাধায়ন করে, এবং যখন বেদাঁপায়নকালেও তাহাকে কশ্মাচিষ্ঠান করিতে 
হষ, তখন দেব্নক্তি বেদেব কর্ম করিবাব উপদেশ শুনিবামাজ্জ উক্ত কর্মে 
মীমাংসা পড়িতে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক? 

তাহা হইলে বলিব এ বালক বেদ পড়িবাব আগ্রনে, যে গুরুর কথা শুনিয়া 
উপনীত হইল সেই গ্রক্র নিকটই কি সে তাহা জিজ্ঞাসা কবিয়া লইতে পাবে 
না? আব গুরু যখন তাহাকে এক পথে পরিচালিত করিতেছেন তখন 
কি সেবেদেব দোহাই দিয়! গুরুকে তাহার আদেশেব কারণ জিজ্ঞাসা ফবিতে 
পারে? কখনই নহে । ফলত: ইহাই সম্ভব যে, সে বাক্তি এ বয়সেই ভাহাব প্রক্কতি 
অহুসাবে যদ্দি কর্খের ফলে আসক্ত হয়, তাহাঁব যদি ভোগবাঁসন! থাকে, তাহ 
হইলে সে বেদেব কর্মকাণ্ডের মীমাংসা জগ্্য কর্মমীমাংসা পড়িবে, আব যদি 
তাহাব প্রক্কতি চিন্তাশীল ও বৈরাগ্য প্রবণ হয়, তাহা হইলে গুরুপ্রদশিত পথে 
কণ্ম করিতে করিতে ব্রহ্ষবিচারের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়া উঠিবে এবং তাহার 
ফলে সে কন্মমীমাংসা না পড়িঙ্মীও, কর্মবিধি বিচার না করিয়াও, ব্রদ্ধনত 
পডিতে থাকিবে । বালকের বেদাধায়নের প্রবৃত্তি পিতামাতা ও গুরুর আদেশ 
হইতে হয এবং কন্ম করিবার ব। ক্রঙ্গবিচাব করিবার প্রবৃত্তি তাহাব শ্রেয় 
লাঁভেব ইচ্ছা বশতঃ হয়। সুতবাং যাংব (নিঃশ্রেয়ল লাভেব প্রবৃদ্তি প্রবল হয় 


অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।] অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি-খগুন। ৬৮৭ 





সে-কখনই কর্দজনিত নশ্বর সথথ লাভের উপারজ্ঞানের জন্য অভিলাধী হইতে 
পারে না। বালকের প্রবৃত্তি দেখিত্বা গুরুই বালককে এভাবে পরিচালিত 
করিতে পারেন। 

শেষকথ।-__বেদাস্ত ব। উপনিষৎ মধ্যেই যখন কম্মনিন্দা, কর্খের নানাবিধ ফল, 
€ জ্ঞানের প্রশংদা আছে, তখন তাহার ব্রদ্দ বা কন্মমীমাঃসায় পড়িবাৰ 
প্রবত্তির বীজ উক্ত বোন্ত মধোই রহিম্বাছে বলিতে হইবে। কশ্মমীমাংসার 
মধ্যে ব্রদ্মমীমাংসা পড়িবাব ইচ্ছাৰ বীজ থাক! কখনই সম্ভব নহে। 

যাহা হউক আমর! এক্ষণে আচার্য বামাম্থজেব শ্রীভাস্তেব অন্তবাদ্ক 
প্ডিত শ্রীযুক্ত ছুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ মহাশমেব কথ। কিছু আলোচন। 
করিব, কারণ, তিনি উক্ত ভাস্তটী বুঝাইবার জন্য উহার টীকা প্রভৃতি 
অবলম্বন করিয়। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে কয়েকটা এমন কথা আছে, যাহা 
আমর! এখনও আলোচনা করি নাই। 

আচার্ধ্য রামানগুজ, বৃত্তিকারের মত অনুসরণ কবিয়' বলেন “এই শারীরকম্থ, 
ঠ্গমিনিকৃত কম্মমীমাংসার সহিত সংহিত বা সম্মিলিত হইয়া ষোড়শ অধ্যায়ে 
পূর্ণ এজন্য যেকপ পুতিপাগ্ভবিষয়ের ভেদ অনুসারে ষট্‌ক ও অধাাঞ্জের 
তেদ হইয়া থাকে এই পূর্ব 9 উ্বব মীমাংসার ভেদও সেইরূপ যথা! :£_ 

“খারীরকং জৈমিনীয়েন ষোডখলক্ষণেন ইতি শাস্ত্র কত্বসিদ্ধি;” অঃ 
প্রতিপিপাদ্দযিবিতার্থভেদেন ষটুকভেদ বচ্চ পুর্ববোত্তর মীমাংসয়োভেদঃ। 

এই কথাটাকে বুঝাইবার জন্য অন্বাদক ও সম্পাদক মভাখয় ঘাহ। 
লিখিয়াছেন তাহ] এই :-_ 

“নাধারণতঃ বেদের ছুইটী ভাগ, পূর্বভাগ কর্মকাণ্ড, উত্তরভাগ_জ্ঞান- 
কাগড। তন্মধ্যে, জৈমিনি মুনি, পূর্বভাগ কন্কাণ্ড অবলগ্কনে যে সমস্ত 
সিদ্ধান্তস্ত্র বচনা করিয়া গিগ়াছেন, সে সমস্ত পূর্বমীমাংস, আর মহর্ষি 
বেদব্যাস, উপনিধত প্রস্থৃতি জ্ঞান্কাণ্ড অবলগ্গন পূর্বক যে পযস্ত সিদ্ধান্ত- 
সুত্র রচনা করিয়। গিযাছেন, লে সমস্ত উত্তরমীমাৎসা ব। ক্রহ্মস্থজ নামে 
প্রপিদ্ধ। উভয় মীমাংসা যখন একই বেদেব তাৎ্পর্ধ্য প্রকাশক, তখন 
বুঝিতে হইবে, বৈদিক মীমাংসাশাঙ্্জর ফলত: এক, পুর্বব ও উত্তর মীমাংসা 
তাহারই ছুইটী ভাগ বা! অংশমাত্র--পৃথক শাস্ত্র নহে। ক্ষিমিনিরূত মীমাংসাটা 
ত্র ক্ষুদ্র বিষয়ভেদে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, আর বেদব্যাসকত মীমাং- 
সাও চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে, স্থতরাং মিলিতভাবে মীমাংসাশান্্র ফোড়শ 


৬৮৮ উদ্বোধন ] ১৪ বর্প-_ ১ সংখা।। 





অধ্যায়ে সপ্পূরণ। এই হেতুই বৃত্বিগ্রন্থে “দোডশলক্ষণেন” শঙ্গটা প্রযুক্ত 
হইমাছে। তন্মধো পূর্বমীমাংসায় প্রকৃতি বিচাবপূর্ণ ছয় অধ্যায় লই! 
প্রথম “বক” ও বিষ্তি বিচাবপুণ খেষ ছয় অর্যায় লইয়া দ্বিতীয় 
“ঘট্ক” বিরচিত হইয়াছে । উত্তবমীমাংসাঘ ওরূপ ষটক্ফ ভেদ নাই, 
কেবল অধ্যায় ভেন আছে। প্রথন অধ্যাষে অতিসমন্থ, দ্বিতীয় কধ্যাকে 
শাঙ্ীস্তরেব মহিত বিকোধ পবিহ!র, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তি সাধন নিন্ধপণ 
এবং চতুগ অপায়ে ফল নিরূপণ, এইক্ধপে চাঁবিটী অধ্যায় বিভদ্ক হইয়াছে । 
অধিক্ষস্ভ, উত্তরমীমাংসাক্স তৃতীয় অধ্যায়ে কম্মবিচারও স্থান পাইঘ্বাছে। 
এই কারণেও মনে হয় ঘে, উভষ মীমানমাই একশাক্স,। কেবল কর্শা ও 
তহ্ম, এই বিষয়ভেস্ত্রে দুইটী পৃথক নামে অভিষিত হইঘাছে মাত্র ।” 

ইহ। হইতে দেখ। যায়--পূর্বমীমাংলাব দ্বাদ4 অধায়ে যেরূপ ছুইটী ঘটকের 
আছে উত্তরমীমাংদায় তাহা নাই) তন্সধ্যে প্রকৃতি বিচাষপূর্ণ ছয় অধ্যায় 
লইক়া প্রথম স্টক ও বিক্কৃতি বিচারপূর্ণ শেষ ছষ অধ্যায লইয। দ্বিতীয় ফটক 
বিরচিত হইয়াছে। 

এক্ষণে এতদুদ্তবে অদ্বৈতবাদী কি বলিতে পারেন দেখ! যাউক। তাহার! 
প্রথমেই জিজ্জাস। কৰবিবেন-_-একগ্রন্থে এপ অধ্যাধগত মনৈকা হয় কেন? গ্রস্থ- 
কার যে স্থলে সমন্ত বিষয়টা ভাবিয়! গ্রন্থ লেখেন, সে স্থলে এরূপ টবসাদৃশ্থ সম্ভব 
নহে। যদি বল| হয, ইহাদের গ্রন্থকার ও একজন নহেন, কাঞ্জেই ওরূপ হইয়াছে, 
তাহা! হইলে বলিব, এক বেদেব উপব যখন গুকু শিষ্য দুইজনে একখানি গ্রন্থ 
ভাগাভাগি করিয়া লিখিতেছেন, তখন তাহা'বা নিশ্চয় ছুইজনে পরামর্শ কবিরা 
গ্রন্থধানি লিখিয়াছেন। জৈমিনি ও বাস উভয়ে গুরু-শিষ্ক সম্বন্ধে সঙ্গদ্ধ ইহা 
সকলেই অবগত আছেন। অবশ্ঠ এমন গ্রন্থ অনেক আছে, যাহাতে “পৰিশিষ্ট” 
প্রভৃতি অধ্যায়, গ্রন্থ-শোৌ5। বঞ্ধিত কবে, কিন্তু সেই সকল গ্রস্থের ইতিহাস 
আলোচন। কবিলে দেখ! যায় যে, গ্রন্থকার তাহ"র গ্রন্থের বিষয়টা পূর্ব ভাবিয়। 
স্থিব কবিয়। লিখেন নাই, পরন্ত লিখিতে লিখিতে তাহাদের মতের বা মতলবের 
পরিবন্তন হইয়াছে, তজ্জন্ত ওবূপ হইযাছে। যদি ব্যাস জৈষিনিকে এই 
জাতীয় গ্রন্থবকাব বলিতে কাহাবও ইচ্ছ। হয়, তাহা হইলে তিনি ্হাদিগকে 
হে কিছু নি়তর শ্রেণীর গ্রন্থকার করিয়া ফেলিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
তাঙার পর আর এক কথা, যদ্দি ব্যাসস্থত্র গ্রস্থথানি জৈমিনির গ্রন্থের পরিশিষ্ট 
গ্রন্থ হইত তাহা হইলে জৈমিনিক্ক্রেব প্রথম স্থসটা “অথাতো ধর্মজিজ্ঞালা 


অগ্রাহায় ১৩১৯।] অছৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিখগুন ৬৮৯ 








হওয়ায় ব্যাসস্থত্রের প্রথম স্থত্রটা “অথাতো। ব্রহ্মজিজ্ঞাস।” না হইয়া “অথাতো 
প্ুরিশিষ্ট ধর্শবজিজ্ঞাসা” এইন্ষণ হওয়াই সঙ্গত হুইত। অথবা কন্ধ্রমীমাংসাঁব পর- 
বর্তী অধ্যায়াবস্তে যে ভাবে স্থত্র আরস্ত হইয়াছে, সেই ভাবেই আবস্ত হইত । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ! হয় নাই। সুতরাং এজন্যও উহার! একগ্রন্থ হইতে 
পাবে না। 

তাহাব পব, পত্ডিত মহাশয় বলিতেছেন যে, *পূর্ববমীমাংসার ১২শ অধ্যায়ের 
থম ষট্‌কে কর্মের প্ররুত্তি বিচার এবং দ্বিতীয় ষট্‌কে উহাৰ বিকৃতি বিচার 
আব উত্তরমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ে শ্রতিসমন্য়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে শান্্রান্তরেব 
সহিত অবিবোধ প্রদর্শন, তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে ফুল 
নিরূপণ বর্ণিত আছে । অধিকস্ত উত্তরমীমাংসাব তৃতীয় অধ্যায়ে কন্মবিচাবও স্থান 
পাইয়াছে। এই কাবণে মনে হয় যে উভয় মীমাংপাই একশত, কেবল কর্ম ও 
বুদ্ধ এই বিষষভেদে ছুইটী পৃথক্‌ নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র ।” ইহা হইতে 
দেখা যাইবে, পৃর্বমীমাংসার সর্বত্র কর্পযীমাংসা বণিত হইল, এবং উত্তব- 
মীমাহসায় ব্রদ্ষমীমাংস| বর্ণিত হইলেও ইহার তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তির সাধন- 
কপ কর এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তাহার ফল বণিত হইয়াছে । আচ্ছা জিজ্ঞাস! 
করি, যদি আনঢাধ্য বামানজ মতে জ্ঞান ও কর উভয়ে মিলিয়া মোক্ষ 
প্রদান কবে স্থিব হইল, তাহা হইলে যোডশ অধ্যায়ে পূর্ণ এক গ্রন্থের 
দাশ অধ্যায়ে কম্মেব কথা লিখিয়া, ত্রয়োদশ ও চতুদ্দশ অধঠায়ে ক্রহ্গেব 
কথ] লিখিত হইল, আবাব পঞ্চদশ ও ষোডশ অধ্যায়ে কিরূপে সেই কর্মের 
কথ! আদিল” এক্ষেত্রে কম্মের কথা শেষ করিয়া জ্ঞানের কথা বলাই ত যুক্তি- 
সঙ্গত। যদি বলা! হয় ব্র্গজ্ঞান সাধন কর্ম ও স্বর্গাদি ফল সাধক কম্পন বিভিন্ন, তাই 
্রহ্দপ্রাপ্তির সাধন কন্ম ব্রহ্ষমীমাংসায় এবং ন্ব্গাদি সাধন কম্ম পূর্বমীমাংসায় 
আছে, তাহা হইলে বলিব, “নিত্য” কম্ম যদি মোক্ষ সাধক হয়, তাহা হইলে 
ভা 'ব্রহ্ষমীমাংসার তৃতীয অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়া কেন আবার কন্দমীমাংসার 
তৃতীয় অধ্যায়ে পুনরায় বিচারিত হইল? ইহা। ত একস্থানে বর্ণিত হইলেই 
ভাল হইত । তাহার পর, কর্মের প্রকৃতি বিকৃতি বিচার ছারা ছয়টী করিয়া 
অধ্যায় দ্বার। যদি কর্মনীমাংস! ছুইভাগে বিভক্ত হইল তাহা হইলে ব্রক্ষবিচারটীও 
কেন ছয় অধ্যায়ে শেষ হইয়া! একটা ফটকের আকার ধারণ করিল না, অথব! 
উহ! একটা মাত্র অধ্যায়েই ,সম্পূর্ণ হইল না । উহা! চারি অধ্যায়ে কি জন্ত সমাপ্ 
হইল? কেবল কি তাহাই, ইহারও মধ্যে প্রথম ছুই অধ্যায়ে প্রক্ষরিচার হইয়! 


৬৯০ উদ্বোধন । [(১৪শ বর্ধ-১১শ সংখ্যা । 








শেষ দুই অধ্যায়ে সেই ক্রঙ্মজানের উপযোগী কশ্মের কথা৷ অবতারিত হইল। 
ইহা! কখনই একখানি গ্রন্থের সাজান বলিয়। বোধ হয় না। বলা হইয়াছে, 
্রহ্গমীমাংসাতে শেষ ছুই অধ্যায়ে কর্মের কথা থাকায় উহ! কর্মমীমাংসার 
সহিত মিশিয়। একগ্রন্থ ইহাই প্রতিপন্ন কবে। আমবা বলি এই কারণেই 
উহ্বারা এক গ্রস্ত নহে ইহাই প্রতিপন্ন করে । দুই গ্রস্থেই কর্শের কথ। থাকাই 
ইহাদের পৃথক গ্রস্থের বোধক। যদি ব্র্গমীমাংলাম় কোন কন্দের কথা 
না থাকিত, পরস্ত কেবল বর্ষের কথাই থাকিত, তাহা হইলেও একদিন আচার্য্য 
রামান্থজের এ অনুমান সম্ভবপ্ব হইত, কিন্ত ব্হ্মমীমাহসায় কর্মের কথাও থাকায়, 
তাহ। হইতে পাবিল না। 


বস্থতঃ বরদ্মমীমাংসায় কন্ষেব কথা প্রবেশ কবায় ব্রঙ্গমমীমাংদায় ত্রহ্মবিষয়কত 
অক্ষুপ্ন থাকে না, আব এইজন্য ধাহাবা কম্মমীমাংসাসম্প্রদীয়তৃক্ত তীহাবা ব্রহ্গ- 
মীমাংদাকেও কর্ধমীমাংসাব অঙ্গ বলিয়া থাকেন, ব্রন্মমীমাংপার ত্রক্ষব্ষয়কত্ 
স্বীকারই করেন না। একথ| ব্রহ্গস্থত্রেব ৪র্থ স্থত্রটী পডিলে স্পষ্ট উপলঙ্ষি হর 
এবং ইতিহানও ইহার আভাস দিয়! থাকে। 

তাহাব পর, পঞ্ডিত মহাশয় এই ছুই গ্রন্থে একত্ব প্রতিপন্ন কবিবার জন্ঠ 
ভাগ্ভাত্পর্যয অবলম্বনে যথীক্রমে পাচটী যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন । আমবা 
নিগ্পে তাহার যথাযথ উদ্ধৃত করিলাম যথা £- 

(ক) “উভয় মীমাংসারই অবলম্বন এক বেদ , বেদের মধ্যে প্রথমে কন্মকা গু, 
পরে জ্ঞানকাণ্ড নন্নিবিষ্ট আছে। তদম্থসারে বেদার্থ প্রকাশক মীমাংসাশান্ত্রেত 
পৌর্বাপধ্যক্রম ব্যবস্থিত হইয়াছে । 

(খ) সাধারণতঃ প্রথমেই লোকের ধর্মে এ ধন্মলাধন কর্ে প্রবৃত্তি হয়, 
পরে মোক্ষ ও তছুপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে। তদনুসারে ধর্শজিদ্ঞাসাত্বক কম্ম- 
মীমাংসা প্রথম ও মুক্তিলাধন ব্রঙ্গমীমাৎসা তাহার দ্বিতীয় অংশ হইতেছে। 

(গ) উপনিষদের মধ্যেও অনেক স্থলে যজ্ঞাদি কশ্মেব অঙ্গাঙ্গীভাবে সমূলেখ 
মাত্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু সে সকল কম্মের কিছুমাআ বিবরণ বা কর্তব্য প্রণালী 
উল্লিখিত হয় নাই । ইহা হইতেও মনে হয় যে, জিজ্াহু ব্যক্কি প্রথমেই কশ্ম- 
কাণ্ড অধায়ন কবিয্া' ঘজ্ঞাদি বিষয়ে জঞানলাভ করিবে, শেষে উপনিষদুক্ত 
বজ্ঞাদির তত্ব বুঝিতে পারিবে । এই কারণেই উপনিষদে আর বজ্ঞা্দির বিববণ 
প্রদত্ত হয় নাই। ইহাদ্বারাও কর্তমযীমাংসার পূর্বববন্তিত্ব ও উপনিষদ ব্রদ্ধীমাং- 
সার পরব্তিত্ব সমর্থন করা যাইতে পায়ে। 





অগ্রহাস্রপ ১৩১৯] অদ্বৈতবাদ্দের বিরুদ্ধে আপত্তিখগুন। ৬৯১ 





(ঘ) জ্ঞান ও কম্মের মধো কাধ্যকারণ ভাব নিহিত আছে,__নিষ্কাম্ভাবে 
পুনঃ পুনঃ বশ্দান্থশীলন ছার চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানোদয় হয়, স্তরাং 
জ্ঞান কার্য; বা উৎ্পাগ্য এবং কর্ম তাহার কারণ বা উত্পাদক। অতএব, ক্ষ 
প্রতিপাদক কর্ধমমীমাংসা পূর্ববত্তী ও জ্ঞান প্রত্তিপাদক ব্রদ্ষমীমাংসা*যে, পরবর্তাঁ, 
একথা বল! যাইতে পারে । 

(ড) দেখিতে পাওয়া যায় যে, কশ্মশমীমাংসায় যে সকল ন্যায় বা যুক্তি প্রদর্শিত 
হইয়াছে, ব্রন্ষমীমাংসায় সে সমুদায়ের বিশেষভাবে অপেক্ষ। রহিয়াছে । ব্রদ্ষ- 
মীমাংসা বুঝিতে হইলে কম্মমীঘাংসা প্রদর্শিত সেই সকল ন্যায় বা যুক্তি জানা 
নিতাস্ত আবশ্ঠক, অতএব কর্মমীমাংগার পরে যে, ব্রক্মমীমাংসা বিরচিত ও 
পঠনীয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই । 

উক্ত প্রকার কারণ কলাপে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, পরম্পরাপেক্ষিত 
একই মীমাংন। শাস্ত্র কেবল পৌর্ববাপয্যাদি ক্রমানুসারে ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়া! 'পূর্ববমীমাংসা ও উত্তরমীযাংসা' নামে অভিহিত হইয়াছে মাত্র।” 

এখন দেখ যাউক ইহাদের উত্তর কি হইতে পারে ? প্রথম “বেদের মধ্যে 
প্রথমে কম্মকাণ্ড পরে জ্ঞানকাণ্ড থাকায় উহার মীমাংসাও তদ্রপ হইবে” 
একথার উত্তর এই যে, এই ভাবে এই অথে যদি ইহাবা একশাম্ত্ব হয়, তাহাতে 
আমাদেব আপত্তি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সকলকেই কম্মকাণ্ড অধ্যয়ন 
কবিডে হইবে, তৎ্পরে ভাহার ব্রহ্মবিচারে অধিকার হহবে, নচেৎ নহে, ইহার 
কোনও নিয়ম থাকিতে পারে নী। যদ্দি বলা হয় একশান্্র বলিয়। সকলকেই 
ইহ*ব সমগ্র পড়িতে হুইবে। তাহা হইলে বলিব, বেদের মধো যত কশ্ম 
আছে, তাহা যেষন সকলের আজীবনেব প্রয়োজন হ ওয়! সম্ভব নহে, তন্দ্রপ 
বেদের সমগ্র কশ্মকাণ্ডের জ্ঞানও সকলের প্রয়োজন হইতে পারে না। আর 
কম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকা্ড বেদে এই ছুইটী বিভাগ থাকায় যে, উহ! একই ব্যক্তি 
একই কালে অহুষ্ঠান করিবে, উহীর অন্তকৃূলে কোনও অবিসম্বাদিত সাক্ষাৎ 
বেদবাকাও নাই । আচার্য শঙ্কর ইহ, স্পষ্ট ভাষায় বলিয়। গিয়াছেন। 
আচাধ্য রামাহ্ছভ এনমিত্ত যে শ্রুতি প্রদর্শন করেন তাহা এতদর্থে স্পষ্ট শ্রুতির 
অধ্যে গণ্য হইতে পারে না। ত্বাহার উদ্ধত এ শ্রুতি এই)--"তমেতং বেদাছু- 
বচনেন ব্রাঙ্গণা বিবিদিধস্তি, যজ্জেন দানেন তপসা অনাশোকেন” ইতি । 
( খৃহ্দারণযক ৪19২২ 1) অর্জাং সেই এই আত্মাকে বেদাক্ুবচন, যজ) দান 
তপন্তা ও অনাশোকের ছারা জাক্ষণগণ জানিতে ইচ্ছা কষেন। ঠীকাকার 


৬৯২ উদ্দেপ্ন। [(১৪শ বর্ষ---১১শ সংখ] । 


আজ 





(আলে 


এস্থলে থিজ্রেন দানে? ইতাদি পদের অর্থে হজ্জের সহিত দানের মহিত এইরূপ 
অর্থকরিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস করি ইহার 
দ্বারা কি এমন কথা কিছু বলা হইল যে, যজ্ঞপানাদিকূপ কশ্ম সহকারে ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞাপ। করিলেই ব্রক্ষজ্ঞান হইবে নচেৎ নহে? উহাদেব সন্তি ব্রাক্মণগণ 
জানিতে ইচ্ছা করেন এইমাত্র বল! হইয়াছে, কিন্তু উ্া ব্যতীত ব্রহ্মজিজ্াসা 
হয়না, একথা কি বল! হইয়াছে? এস্লে যাহা বলা হইয়াছে তা সাধাবণ 
ব্রাহ্গণের প্রকৃতিব পরিচয়, বিহিত নহে, অথবা সকলেব অনিবাধ্য প্রকৃতির 
পরিচয় নহে। অধিকন্তু যে স্থলে এই শ্রতিটী আছে, যদি তাহার 
প্রতি দৃষ্টি কবা যায়, তাহা হইলে বেশ বুঝা ঘায় যে এ শ্রুতিব লক্ষ 
জ্ঞানকর্মেব এককালীন অন্ুষ্ঠানই নহে--পবস্ত তহার লক্ষ্য সেই ব্রহ্ষবস্তব 
বর্ণন মাত্র। স্তরাৎ জ্ঞানকশ্বেব সমুচ্চয়বাদ পক্ষে ইহা প্রকৃতই অস্পষ্ট 
শ্রুতি, এতঘ্বাবা আচাধ্যেব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পাবে না । আর 9 দেখা যায়, ঘ্দি 
মীমাংসাদ্ধয় একই গ্রস্ত হয়, তাহ হইলে তাহাব পুর্বভাগ আগ্রে পাঠা, শে ্ব- 
ভাগ পশ্চাৎ পাঠ্য, ইহাব জন্ত গ্রস্থমধ্যে কি আবাব উল্লেখেব প্রয়োজন তয় । 
কিন্ত “অথ” শব্দেব অর্থ মধ্যে এই কথাটী আছে, ইহা আচাধ্য রামান্তজেবই মত 
তাহা আমরা পৃর্ব্বে দেখিয়াছি । 

আর যদ্দি বল! হয়, ব্রঙ্গবিচার ববিতে গেলে যে সকল আশ্রমবিহিত কম্ম 
ব্যতীত জীবনধাবণ সম্ভব নহে, (স্থৃতবাং ব্রহ্ঘবিচাব৭ সম্ভব নহে ) সে সকলেব 
মীমাংসার জন্য বা (নশ্চয় জ্ঞানের জন্য কর্মকাণ্ড অধাযন আবশ্যক। স্বৃতরাং 
কর্মকাগুজ্ঞানই ব্রদ্মবিচাবের পুর্বে উপাজ্জনীয়, তাহা হইলে বলিব, আচ্ছা 
আমরা আশ্রমবিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কম্মের জন্য কর্মকাণ্ডে কিম্দংশ মাত্র 
না হয় পড়িলাম, সমগ্র গ্রস্থ পড়িবার আবশ্তকতা কি? অথবা বলিব, উহা 
আমরা আমাদের গুক্কগণেব নিকট হইতেই বিদিত হইয়া কাধ্য সমাধ। কৰিব, 
বিচারপূর্ণ পূর্বমীমাৎসা পমুদায় গ্রস্থ কেন পড়িতে যাইব? কাহারো! যদি 
পৌরোহিত্য করিবার ইচ্ছা থাকে তিনি সমুদয় গ্রন্থ পড়ন, তিনি যাবৎ কর্শের 
অঙ্নষ্ঠান রহস্য বিদিত হউন, আমাদের আপতি নাই। আমাদের ত্রহ্ষজ্ঞান 
লাভ প্রয়োজন, আমন! উহার আবশ্তকতা বুঝি না। আমর! উপনয়নের সময় 
যেমন কন্্রমীমাংল! না পড়িয়া! গুরুর মুখের কথায় কর্ম্মবিধি অবগত হইয়। বেদ 
অধ্যয়ন করিয়াছি, তত্তরপ ব্রহ্গজ্ঞান লাভের সময়ও করিব। তাহার পর, আর 
এক্কধা, ব্রহ্মবিচার জন্য জীবন ধারণ করিতে ধাহারা ইচ্ছুক, তীহাদেরু জন্ত 








অগ্রহাযণ,১৩১৯।] অন্ৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিখগুন। ৬৯৩ 





এমন উপানধনন বা বেদান্ত গ্রস্থই আছে, যদ্বারা আশ্রম্বিহিত কর্মের জ্ঞান 
হয়, কর্খমমীমাংসা পডিবাব আবশ্যক হইতে পারে না। স্থৃতরাৎ ইহার্দিগকে 
একশান্ত্র বলিয়া কর্্মমীমাংসার জ্ঞান উত্তরমীমাংসা জ্বানেব উপকরণ একথা 
অন্বীকাধ্য। আবার বলি, আচার্যা রামাুজেব কথাই যদি গ্রহণ করি, 
ভাহা হইলে একই গ্রস্থেব শেষ ভাগ পড়িতে গেলে পুর্ব ভাগ পড়িতে 
হয়, একথা বলিবাব জন্য গ্রন্থকারকে আব কিছু বলিতে হয় না। এইবার 
পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় যুক্তির উত্তর দেওয়া যাউক :_-তাহাব কথ! 
এই যে, “সাধাবণতঃ প্রথমেই লোকেব ধশ্ম ও ধশ্মসাধন কর্মে প্রবৃতি হয 
পন্বে মোক্ষ ও তছৃপায় বিষয়ে চেষ্টা জন্মে, তদন্থুমারে ধশ্মজিজ্ঞাসাত্মক কম্ম- 
মীমাংসা প্রথম, ও মুক্তিসাধন ব্রদ্মমীমাংসায় তাহার দ্বিতায় অংশ। 

উত্তর । একথা তাহারই কথামত “সাধাবণতঃ” সত্য, আর তঙ্জন্ সর্ধবত্র 
সত্য নহে । এজন্য বলি, যাহা সর্বত্র সত্য, তাহাই বলুন, তাহাই আমব। 
শুনিতে রাজি আছি। যাহা সর্ধত্র সতা নহে, আমবা তাহা আর শুনিতে 
চাহি না। বালক বালিকাদদিগের সাধারণতঃ প্রথমে খেলিবার প্রবৃত্তি হয়, 
পশ্চাৎৎ লেখাপভায় প্রবৃত্তি হয়) এজন্য তাহাদেব খেলা শিক্ষার্দিবার গ্রন্থ ও 
বিগ্যাভ্যাসের গ্রস্ত কি এক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয / একটার পব সাধারণতঃ 
আব একটা হইলে যে, তাহারা উভয়ে সমশ্রেয় একটার নিষত্ত অংশ হইতে 
বাধ্য, একথা ভাবপ্রবণ ভাবুকের মুখেব শোভাসম্বদ্ধন ককক, আমাদের 
তজ্জন্ম চিন্তা নাই । 

তৃতীয় যুক্তি-উপনিষদ্দে অনেক স্থলে যজ্ঞাদিসাহায্যে জ্ঞানের কথা 
বল! হইয়াছে, ঘেমন বুহদারণ্যক উপনিষর্দের অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা ছান্দোগ্যে 
উদ্শীথের কথা, কিন্তু সে স্থলে সে যঞল্জানুষ্টটনের প্রণালী বর্ণিত হয় নাই, 
অতএব এই প্রণালীজ্ঞানের জন্য কর্ণজ্ঞান ত্রহ্মজ্ঞানের পূর্ববর্তী আর তজ্জন্ত 
পূর্ববমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাৎন। এক গ্রন্থ । 

উত্তব_-কথাটা তাহার লক্ষাত্র্ই হইয়া গেল, কারণ যাহাকে ক্রন্ধ 
ঘিচারের পূর্বববস্তী বলিতে হইবে, তাহা এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা জিজ্ঞান্ত, 
এবং যাহা ব্যতীত ব্রন্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আচাধ্য রামানুজ 
কম্মজ্ঞানকেই ষদি এ স্থানীয় করিতে চাহেন, তাহা হইলে, দেখিতে পাওয়া 
যাইবে উহা সত্বেও ব্রহ্ধজ্জানে কাহারও কাহারও ইচ্ছা হয় ন1। 
কর্মজ্ঞান,। বেদঞ্জানের ন্যায় ক্রদ্ধবিচারের কখন কখন পূর্ববরণ্ত হইতে পানে 


৬৯৪ উদ্বোধন । [১৪শবর্ষ-_১১শ সংখ্যা। 








কিন্ত সে স্থলে উহা তাহার সাধারণ বা পরম্পরায় কাবণ হইবে, অসাধারণ 
কিশ্বা সাক্ষাৎ কারণ, হইতে পারিবে না। বস্ততঃ পূর্কবোস্ত সাধন 
চতুষ্টই ইহার অসাধারণ কারণ, এজন্য সুত্রার্থ হইতে ইহাই জ্ঞাতবা। 
কর্জ্ঞান, পরম্পরা-সন্বন্ধে কোন কোন স্থলে কারণ হয়, এজন্য উহাকে 
্রঙ্গীঞ্জানেব পূর্ধবৃত্ব,। বা কাবণ বলা $ল। তাহাব পর আর 
এক কথা, আচার বামান্গজ যে ভাবের দৃষ্টান্ত দিয়! কশ্মজ্ঞানকে 
ন্ষজ্ঞান্ের পর্ববৃত্ত বলিলেন, সে চষ্টান্ত ত সমুদয় উপনিষদে পাওয়। যায় 
না, সমুদয় উপনিষদেহই যঙ্জাঙ্জেব সাভাধো অ্রঙ্গজ্কানেব উপদেশ নাই 
এমন উপনিষদ মাছে যাহাতে কন্মাঙ্গের নামগন্ধও নাই, একটী, যেমন 
মাও্কা। যজ্মাঙ্গের সাহায্যে ত্রন্ষজ্ঞানেব উপদেশ মধ্যমাধিকারের সুবিধার 
জন্য, সকলের জন্য হইতে পাবে ন।। বস্থৃত:ং উপন্ষদে ক্রঙ্গজ্ঞানাধিকাকী 
সকলের জন্যই উপদেশ থাকা উচিত, ইভ। কেবল এক শ্রেণীব গ্রন্থ হইলে 
ইহার সংকীর্ণতা প্রমাণিত কবে। কিন্ত তথাপি জান। উচিত, এরূপ মধান্ 
অধিকারীবও যর্দ ব্রক্ষজ্ঞানের যোগাতী সাক শমদ্বমাদি গুণ লা জন্সিং। 
থাকে, তাহ! হইলে তাহা ব্রহ্ষবিঠা নিক্ষল। “ভাগে জন্ত কশ্ম, ভোগ- 
বাদন। নিবৃতি ন| হইলে ব্রহ্ধবিচাব সে কবিবে কেন? যদিকরে তাহা হইলে 
পাণ্ডিতা প্রদর্শনার্থ বাঁ অর্থাগমার্, এই জন্ঞা বৈবাগা প্রভৃতি ব্রন্মজ্ঞানেব 
পক্ষে একান্ত আবশ্বাকীয় উপকবণ বলিতে হদ। ব্রঙ্গবিচাব জদয়ে বদ্ধমূল কবিবাব 
জন্য যে কম্ম, তাহাকে আমর। কম্ম বলি না, তাহাকে আমব! জ্ঞানান্ুষ্ঠান মধ্যে 
গণ্য কবি। আর কর্মে এই প্রকার অর্থ প্রাচীন কম্ম মীমাংসক সম্প্রদাষেব 
সম্মত অর্থ। স্থৃতরাং জীবন ধাবণোপযোগ ক্রিষ। এবং ধান প্রভৃতি নিয় 
কর্ম নহে, উহাও জ্ঞানানুষ্টানের মধ্যে পণবগণিতত কক যাইতে পাঁবে। 
চতুর্থ_জ্ঞান ও কশ্মের মধো কার্যাকাবণ ভাব নিহিত আছে, নিষ্ষাম- 
ভাবে পুন: পুনঃ কন্মানশীলন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, পরে জ্ঞানাদয় হয়, স্ুতবাং 
জান-__কাধ্য বা উংপাদ্য এবং কম্ম তাহার কারণ বা উতপাদ্দদ। অতএব 
কর্প্রতিপাদ্ক কন্দ্রমীমাংসা। পূর্ববর্তী এবং জ্বীন প্রতিপাদক ব্রক্ষমীমাংসা ষে 


পরবর্তী একথা বলা যাইতে পাবে। 


উত্তর--জ্ঞান ও কম্মের মধ্যে কাষ্যকাবণ ভাব আছে, একথ! বড 
অন্থষ্ট, এজন্য ইহা শুনিলে প্রথমে ইহা সভ্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বিচার 
করিয়া! দেখিলে অন্যথা প্রতীত হইবে । কারণ, ঝামান্জ সম্প্রপ্ান্দের মত্ডে 





অগ্রহার়ণ,১৩১৯।] অঅদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্বি-খগুন। ৬৯৫ 


কশ্দ বলিতে স্বর্গাদি সাধক কর্ম ও মোক্ষ সাধক উপাসনা রূপ এই ছুইটাই 
বুঝায়, আমরা কিন্তু তাহ বলি না, আমরা কর্ম বলিতে স্বর্গাদি সাধক যজ- 
দান-হোম প্রভৃতি বুঝি, এবং যে উপাসনা ও ধ্]ানাদির দ্বারা মোক্ষ হয়, 
তানাকে জ্ঞানাঙ্গ ও ক্রিয়া বলি, তাহাকে কর্ম বলি পাঁ। আচাষ্য রামাম্থ- 
জের তিন শত বৎসর পূর্বে আবির্ৃতি আচাধ্য শঙ্কব, তিনি ইহাব এই অর্থই 
বুঝিতেন । প্রাচীন কথায় প্রাচীনের অর্থ বলবৎ প্রমাণ, স্থৃতরাং ক্রিয়। অথে 

কম্ম যখন জ্ঞানজনক হয়, তখন কর্দদজানের পূর্ধবৃত্ত হইলেও জ্বীল- 
কম্মেব সমুচ্চয়বাদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, কম্ম অর্থে স্বর্গার্দি সাধক কম্ম ও স্বগাদি 
সাধক ফজ্ঞাদি কম্মও বুঝায়। নিষ্কামভাবে কশ্ম অনুষ্টিত হইলে তাহাফ্কে 
আব কর্পদবাচা করা হয় না। কারণ নিফাম হইয়া ইহাদের অনুষ্ঠান প্রবৃতি 
হওয়। বড সম্ভব নহে। অবশ্ঠ অর্ধ অনুষ্ঠান সময়ে নিষ্কাম্ভাবের উদ্‌য সম্ভব 
বটে, কিন্তু ধ্যানাদিব মাত্র। যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই ওনকল কাধ্া আপন 
আপনিই নিবৃত্ত হয়। তাহার পর ক্রিম্াহুষ্ঠান বা নিষষাম কশ্শান্ুষ্ঠানঘবার| চিত্ব- 
শুদ্ধি হয এবং তৎপরে জ্ঞান হয় এই কথা বলিয। যে, তীহারা কর্মের 
জ্ঞানোৎপন্তিব প্রতি কারণতা! দেখান, তাহাও কিরূপ কারণ তাহা এক- 
বাব ভাবিয়। দেখ। ভাল। কারণ, চিও মলিন থাকিলে জ্ঞান হয় না, এজন্য চিত্ত- 
মল নিবারণেব জন্য নিফকাম কম্ম প্রয়োজন হয় সঙ, কিস্ত চিত্তশবদ্ধ 
হইলেই কি জ্ঞান আপনি হয়, অথবা তথন আবার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন 
দ্বারা জ্ঞান জন্মে? চিত্তকে দর্পণের সহিত তুলনা করা হয়, সমল দর্পণে 
যেমন প্রতিবিষ্ব পড়ে না, তদ্রুপ মলিন চিত্তে ব্রহ্ম গ্রতিভাত হয় ন।॥ 
কিন্তু তাহার বলুন দ্রেখি, সমল দর্পণকে নিশ্মল করিলেই কি অভিলধিত 
ভ্ব্যেব প্রতিবিষ্ব পড়ে, কিন্বা সেই নির্মল দৃর্পণকে সেই দিকে ফিরাইলে তবে 
তাহার প্রতিবিশ্ব পড়ে? চিত্তশুদ্ধি ঘানে কি? ইহার মানে চিতে 
রাগছ্বেষাদি না থাকা, চাঞ্চল্য আয়ত্াধিন হওয়া ইত্যাদি। ইহার মানে 
্রহ্মজ্ঞান হওয়া বা অন্য কিছু নহে। এজন্য চিত্তশুষ্ধ হইলেও শ্রবণ মননাদি 
কূপ জ্ঞানসাধন কেয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য জ্ঞানলাতার্থ ক্রিয়াই 
জ্ঞানের পূর্ধবৃত্ত হইতে বাধ্য, অন্য কষ নহে। আঁমরা এই কন ব্রহ্ষস্থত্রের 
তৃতীয্ব অধ্যায়ে ও বেদাস্ত মধ্যে পাইয়। থাকি, স্থতরাং পর্বমীমাংদা পড়িবার 
প্রয়োজন কি? তবে যদি কেহ পূর্বীমাংসা অধ্যয়ন করেন, করুন, তাহাতে 
আমাদের আপত্তি নাই। তাহার পর নিষ্কাম কর্ধানূষ্ঠান এবং শমদমাদি 








৬৯৬ উদ্বোধন । [ ১৪ বর্ষ---১১৭ সংখ্যা । 


সাধন চতুষ্টঘ্ন সাধন, ইহারা বগ্ততঃ একই জিনিষ । দেখা যায় কামন। ত্যাগ 
করিতে হইলেই ' “ইহামুত্তফলভোগবিরাগ” হইল। “নিত্যানিত্যবস্থ 
বিবেক” না হইলে কামনা যায় না, কাবণ অভিলধিত বিষয় অনিত্য জ্ঞান 
হইলে তাহাব প্রতি কামনা স্বতই নিবৃত্ত হয়। “শমদমাদিও* কামনা 
ত্যাগের সহায়, কারণ ইন্দ্রিয় স্থখই কামনার একটী হেতু । স্থতরাৎ নিষ্কান 
কন ও সাধনচতৃষ্টম__ইহারা বস্ততঃ একই জিনিষ হইসা দাড়াইতেছে । আব 
এই জন্য নিফাম কম্মদ্বাব1 জ্ঞানকশ্মের সমুচ্চয়বাদ স্থাপন হয় না। তাহাৰ 
পর আর এককথা, বলি, যাহাদেব আঙ্গন্মঃই চিতশুদ্ধ তাহার্দেব পক্ষেও কি 
তাহা হইলে আচাধ্য বামাচজমতে অগ্বিহোত্রাদি এবং বিবাহাদি কশ্ম কবিয! 
চিত্শুদ্ধ করিতে হইবে । আর যদি বল হয় আজন্ম শুদ্ধচিত্তেব দষ্টান্য 
নাই, তাহা হইলে বলিব শুকদেব ও বামছেব তাহাব দৃষ্টান্ত। হৃতবাং 
এবূপেও উভয় মীমাংসা এক গ্রন্থ ইহ! প্রতিপন্ন কর! দুরূহ | 

তাহার পব জিজ্ঞানী করি প্রস্তাবিত যু্তি দ্বাবা আচাধ্য চাহেন কি" 
আাঁন-কশ্মেব সমুচ্চরবাদ স্থাপন, অথবা উভয় মীমাংসাব একত স্থাপন। বদ 
জ্বানকম্মেব সমুচ্চযবাদ স্থাপন জন্য উভয় মীমাংসাব এক শাস্ত্ত্ব স্থাপন বাঞ্চনীয় 
হয় তাহা হইলে, সমুচ্চমবাদ সাহাবো আব উভঘ মীমাংসার এক শাস্বত্ 
সাধন যুক্তিসঙ্গত নহে । উপায় কখন উপেম্ হইতে পারে না। সাধ্য কখন 
হেতু হইতে পারে ন!। 

পঞ্চম যুক্তি ব্রহ্মমীমাৎসা পড়িতে পুর্ধবমীমাংসাব স্ায় ও যুক্তি জানা- 
থাক। ভাল। কারণ, ইহা ব্রহ্ষমীমাংনাব অপেক্ষিত। সুতরাং উভঘই 


একগ্রন্থ। 
উত্তর--একথা বলিলে ন্যা ও ব্যাকবণ জ্ঞানও ব্রহ্মমীমাংসাঁ পড়িতে 


আবশাক হয়, স্ৃতবাং উহাবা ব্রদ্মমীমাংসাব সহিত একশাস্থ হইয়া ঘাউক । 
স্ুতবাং আশচার্যা রামান্জের এবিষযে এরূপ আগ্রহ করিবাব কোন আবশ্যকতা 
দেখা যায় না। যদি জীবন চবিতেব সহিত দার্শনিক মতেব সম্বন্ধ থাকে 
তাহ! হইলে এস্থলে আচাধ্যদ্বয়েব জীবন আলোচনা করিলে, এক্সপ মতভেদেব 
কারণ বেশ একট বুঝাযায়। আচাযা বামানজ কন্টী ভগবদ্দান্য তাহাব 
অভীষ্ট। আচার্য শহ্গব জ্ঞানী ও যোগী ভগবানে জলবৃদ্ধ দেয় ন্যায় মিশিয় যাওয়া 
তাহাব লক্ষ্য। আচার্য বামান্চজ বিবাহাদি করিয়াছিলেন, আচার্ষা শহ্গব 
আঙ্জন্ম সন্ন্যাসী । আচার্ধয রামান্থজ যত চেষ্টার ফলে যৌবনাস্তে যত জান 








অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।) ভারতের সাধনা । ৬৯৭ 





উপাজ্জন করেন, আঁচাধ্য শঙ্কর ৭/৮ বৎমরেই ভাহ। অপেক্ষ। অল্প চেষ্টার ফলে 
তাহা লাভ করেন। আচার্ধা শঙ্কব শ্রতিধব ও সমাধিমান, আচার্য বামানুজ 
শ্রুতিধব ব! সমাধিমান ছিলেন নাঁ। স্বতরাং এনমস্সাব মীমাংসা এদিক দিয়া 
একটা হইতে পাবে । আচার্যা বামানুজেব যত কর্ম কবিঝা জান লাভ 
হইয়াছিল, আচার্ঘ্য শঙ্করেরও যদি তত চেষ্টায় হইত তাহ! হইলে হয়ত ইনিও 
কম্মের সহকারিতার পক্ষপাতী হইতেন। 

যাহা হউক পগ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচবণ সাংখ্য বেদীন্ততীর্থ মহাশয় আচার্যোর 
অভিপ্রায় ব্যক্ত কবিবাব জন্য ঘে যুক্তিকয়টী লিপিবন্ধ কবিষাছেন, তাহা 
আচার্ষোর অভিপ্রায় যেরূপ প্রকাশ করিতেছে তাহাতে মনে হয় আচাধ্োব 
উভয় মীমাংলাকে একশাস্্র বলিয়! প্রতিপন্ন কবিবাঁব আগ্রহ বৃথা । এইবার 
আচার্য তর্ক পূর্বক জ্ঞানকর্মমুচ্চয়বাদেব যে সিদ্ধান্ত স্থাপন কবিম়াচেন, 
মরা তাহাব সঙ্গতি বিচাঁব করিব । 


ভারতের সাধন । 


(৮) শিক্ষা | 

“আলোক, পূর্ণ জ্ঞানালোক, জগতে আনয়ন কব। প্রত্যেক মামুষেব 
কাছে এই আলোক পৌছাইয়া দাও, ঘতদিন না প্রত্যেকে ভগবান্‌ লাভ 
কবে, ততদিন এ কাছের সমাপ্ি নাই। দরিদ্রের নিকট এই আলোক 
পৌছাইম্া দাও, ধনীব নিকট আবে। আলোক পৌছাইয়! দাও, কেন না তাহার 
পক্ষে এ আলোক আরও আবশ্থক, যেমূর্ধ অজ্ঞানী তাহাকে আলোক দান 
কর, এবং যে বিদ্বান ভাহাকেও আলোক দাও, কেন না বন্ধমান কালের বিস্তা- 
শিক্ষাল ব্যর্থতা নিতান্তই স্গভীর। এই ভাবে সকলেরই নিকট জ্ঞানালোক 
আনয়ন কন এবং শেষ ফলাফল ভগবানের হস্তে সমর্পণ কব 1” * * * “ভারতীয় 
জীবন ক্ষেত্রে বেদাস্তেব প্রয়োগ” নামক স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতা 

“সত্য ও লোকাচারের মধো আপোষ করিবার ভাব স্পষ্টই ঘোর কাপুকু 
বতার ফল। বীর হও! যার! স্বামার উত্তরসাধক, সর্বাগ্রে তাহাদিগকে 
সাহসী হইতে হইবে । কোন মতে কোনও কারণে লেশমাত্র আপোষের ভাব 
খাকিবে না। পবম শ্রেষ্ঠ সতা সমগ্র দেশে আচগালে বিতরণ কর। সম্মানের 


৬৯৮ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ--১১শ সংখ্যা । 





বারা» 


হানি অথবা অপ্রিয় বিরোধের ভাবনায় ভীত হইওনা। শত প্রলোভনের 
বিপবীত আকর্ষণ জয় করিয়া যদি তুমি সত্যেব সেবা করিতে পাব তবে নিশ্চিত 
জানিও, তুমি এমন এক দিব্য তেজে পূর্ণ হইবে যে তাহাব সম্মুখে, তৃমি যাহা 
অসত্য জান তাহার উল্লেখ কবিতে গিয়া লোকে টিয়া আসিবে । পুর্ণ নিষ্টাব 
সহিত, অবিচলিত হইয়া যদ্দি তৃমি চৌদ্দবৎসব সমান ভাঁবে সত্যের সেবা কর, 
তবে তুমি যাহা বলিবে তাহা শুনিতে ও বিশ্বাস কবিতে লোক বাধ্য, তখন 
দেশেব অশিক্ষিত্ত সাধারণের উপব গভীব মঙ্গল বর্ধিত হইবে, তাহাদের সর্বব- 
বন্ধন মুক্ত হইবে এবং সমগ্র দেশটী উন্নত হইবে 1” কোনও প্রশ্থ্োত্বর সভায় 
স্বামীজির উক্তি । 





পর বজ্কস্ 


পূর্বব প্রবন্ধে আমর! সমাজসংস্কাবেব কথা আলোচনা করিয্বাছি। আমব! 
দেখিয়াছি, যাহার মাথ। নাই তাহার গাথা বাধার প্রসঙ্গ আসে না,-অর্থাৎ সর্বাগ্রে 
আমার্দিগকে প্রকৃতভাবে লমাজবদ্ধ হইতে হইবে, তাবপব সমাজসংস্কারেব কথ। 
উতবাপিত হইতে পাবে । আমাদের সম্গাজবন্ধনের মুলস্ত্র বা মূল প্রয়োজন 
ষে পরমার্থদাধন, তাহা! আমবা ইত্তিপর্ধে দেখিযাছি। এই প্রয়োজনকে সম- 
ঠ্ির প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিয়া, পরমার্থের অনুশীলনে আমাদিগকে এক- 
যোগ হইতে হইবে । একযোগ হইবার 'প্রবোচক ব। 1010196 কোথা হইতে 
আসিবে? উত্তব-_তীন্র দায়িত্ববোধ, সনীতনধর্মের সাধন, সংরক্ষণ ও প্রচার- 
রূপ দায় স্বীকার করা *। এই দায়িত্ববোধ “দশেক আপামবলাধাবণে সক্ী- 
বিত করিবাব প্রধানতম উপায়_উপযুক্ক শিক্ষাবিস্তাব। 

এই দায়িত্ববোধ বর্তমানযুগেব নৃতন শিক্ষা । পূর্ব পূর্ব যুগে এক একজন 
মহাপুরুষ আবিভূর্ত হইয়া এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, পূর্ব পূর্ব ঘুগে 
বাষ্টিব ভিতর দিয়! এ দায়ের পূরণ হইয়াছে, বর্তমান যুগে সমষ্টির হারাও এী দা 
পৃবণ করাইতে হইবে, সমষ্টিকেও এ ব্রত পালন করাইতে হইবে । সেই জন্য 
সম্টিব শিক্ষার মধে) একটা নৃতন অঙ্গ যৌজন। কবিতে হইবে । 

যে যুগে আমাদের দেশে ছুচাবজন মনীষী কলযাণর পথ নির্ণয় করিত এবং 
সর্বসাধারণ এককুপ অদ্ধভাবেই কল্যাণে পথে চালিত হইত, সে যুগ ভাঁবত- 
বর্ষে চিরদিনের মত অন্তমিত হইস্বাছে। যে প্রাচীন ব্রক্ষণ্যশক্তি ও ক্ষতিয়- 
শক্তি দেশের লোককে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়! যাইত, তাহা 


০০০ + পা 


* ভারতের সাধনা" উদ্বোধনের বিগত ভাজের সংখ্যা । 
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কালচক্রের &ুআৰর্তনে অভিনয়মঞ্চের অন্তরালে অপনীত হইয়াছে । বেছে 
“বিশ” শবে যে জ্বনসাধাবণকে ঈঙ্গিত কবা হইত, তাহারা আজও মঞ্চোপবি 
বিবাজমান , খষি ও ক্ষত্রিয়ের অর্জিত সম্পদে যথাসম্ভব উত্তরাধিকাবী হইস্থা 
নানা পরিণাম ও বিপধ্যয়েব পরে আজও তাহার! টিকিয়। আছে। যে সাধন- 
গঙ্গাকে শিবকল্প আধ্য কষি আধ্যসমাজে পতিত হইবার সময় মস্তকে ধাবণ 
কবিয়াছিলেন, যে সাধন-গঙ্গাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্িয মহাপুরুষগণ বদ শৈল- 
মালাব স্তায়, বছ প্রপাত আব্র্ত ও ঘাতপ্রতিঘাতেব ভিতর দিয়া বৈচিত্র্যময় 
স্থদীর্ঘ উত্তরণপথে অবতরণ করাইয়াছেন, আঞ্জ সেই সাধন-গজা গিরিপথ 
অতিক্রম করিয়া ভাবতের জনসাধারণরূপ বিশাল প্রাস্তরেব সমতল ভূমিকে 
প্রাবিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। প্রাচীন যুগের ব্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয় সেই 
পূর্বাকৃতিতে আব দেখ! দিবেন না, কিস্ত শৈলজাত পলির দ্বার যেমন একটা 
দেশভাগ গডিয়া উঠে, যেমন নদীর খাত নির্শিত ও নির্দিষ্ট হয, যেমন জমি 
উর্বর! ও ফলশশ্তশালী হয়, তেমনি প্রাচীন ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি, তাহাদের 
আবদর্শ, তাহাদের উদ্যম, তাহাদের সিদ্ধি সনাতন সাধন-প্রবাহেব পতিত প্রবাহিত 
হইয্বা 'একটী অপর্বব জনসমষ্টির উত্তব ও 'প্রতিষ্ঠা সম্তভাবিত কবিয়া দিয়াছে । এই 
সমষ্টিবপ ভিত্তি গঠিত হইবার পর, বর্ণাশ্রম আবার নৃতন আকারে নৃতন 
সামগ্রস্য রক্ষা! কবিয়া সেই ভিত্তির উপব সমুখ্িত হইবে *। অতএব সমগ্টিরূপ 
নৃতন ভিতি নিম্মাণ কবাই আমাদেব পক্ষে সর্ব প্রথম কায্য এবং এই কাষে। 
সন্ন প্রধান সহায় প্ররূত শিক্ষার বিস্তার । 

ভাবতীয় সনাতন লক্ষ্যসাধনরূপ ব্রত ধারণ করিয়া আমাদের দেশে থে সমষ্টি 
প্রতিষ্ঠালাভ কবিবে, তাহার নিম্মাণকল্পে যে শিক্ষাব আবশ্টক, সে শিক্ষার 
নিমিত্ত কাবণই বাকি এবং উপাদান কারণই বা কি, তাহাই এখন আমরা! 
বিচার করিব। নিমিত্ত কাবপ বলিতে এ স্থলে আমবা উপযুক্ত ক্ষেত্র বা আল- 
স্বন নির্দেশ কবিতেছ্ি, নিমিত্ত কারণর্ূপ আলোক ন| থাকিলে, যেমন 
আমাদেব দর্শনকার্ধা চলে না, সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রস্ত না থাকিলে সমষ্টি 
গঠনোপযোগিনী শিক্ষার ৰিত্তার হয় না। প্রথমত: দেখা যাক, এরূপ উপযুক্ত 
শিক্ষার জন্ত আমাদের দেশে উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে কি না, অর্থাৎ সেই শিক্ষার 
নিমিত্ব কারণ দেশে বিদ্যমান কিন|। 
নিন শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্রনিষ্টাশে পা পাশ্চাত্য জগৎ অড়ুত 


স্পা পাস 








২০ 


ক «ভারতের সাধনা উদ্বোধনের বিগত ভাক্র সংখ্যা । 





৭99 উদ্বোধন্‌। [১৪শ বর্ষ---১১শ সংখা1। 


পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে । পাশ্চাত্যেব নিকট এঁ নিশ্মাণকৌশল শ্রিক্ষা কর! 
ভিন্ন আনাদের গত্/স্তব ছিল না। মনে হয়, এ শিক্ষা লাভ করিবার জন্যই 
বিধাতা পাশ্চাত্যের সহিত ভারতকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পাশ্চাত্য 
সমষ্টি প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্ররচনাকে এককথায় 018৭1115007 9 
01001021720 80010 বলে । ভাব € 671002170) ও শক্তিব (5০011) 
উৎস ভারতের পক্ষে সনাতন, উহ্াদিগকে উৎসাবিত কবিবার জন্ঠ পাশ্চাত্য 
আদর্শের সন্ধানে ও পাশ্চাত্য আদর্শেব পশ্চাতে ছুটিবার আবশ্থক নাই, ছুটিলে 
পদে পদে প্রমাদ ও শক্তিক্ষয, কিন্ত ভাব ও শক্তিব প্রকাশ ও গ্রয়োগেব 
অভিনব প্রণালী পাশ্চাত্যের কাছে আমাদিগকে শিখিতে হইবে। যে সমস্ত 
কৌশলের দ্বাবা বহুর ভাব ও কর্দকে একটা কেন্দ্রে সংহত কবিতে হয় এবং 
একযোগে চালাইতে বা কাজে লাগাইতে হয, সে সমস্ত কৌশল পাশ্চাত্যের 
নিকট আমাদিগকে শিখিতে হইতেছে । দ্রুতগ'মী যান, ডাকটেলিগ্রাফ, মুদ্রা- 
যন্ত্র, সাময়িক পত্র, সভালমিতি প্রভৃতি সমগ্টির শক্তিসধ্চাবোপযোগী নানা 
কৌশলের সহিত স্বপ্রপ্রা় বিশাল ভাবতেব চকিতদৃষ্টিকে অতাল্পসময়ের মধ্যে 
সব্বজ্ একভাবে দ একযোগে, সম্যকবূপে পাঁবচিত করিবাব জন্য পরম্পর 
বিচ্ছিন্ন ভারতবাসীর দ্বারে বিধাতা পাশ্চাতা বাজশক্তিকে আনয়ন করিয়া- 
ছিলেন। সমষ্টিশক্তির বিকাশ, প্রয়োগ ও সঞ্চালনের সহায়ব্ূপে এই সমস্ত 
কৌশল আজ আমাদের দেশে স্বয়ং কালই প্রবিষ্ট করিয়! দিয়াছেন। কেবল 
আমাদিগকে আজ গভীরভাবে হাদয়ঙ্গম কবিতে হইবে যে পাশ্চাত্য রাজনীতি- 
মূলক লক্ষোব আশ্রয়ে এই সমন্ত কৌশলের প্রয়োগ করিয়া সমষ্টিশক্তিব বিকাশ 
উপচয় 9 উৎকর্ষ সাধন করে, তৎপবিবঞ্ডে আমাদিগকে পরমার্থমূলক লক্ষোব 
আশ্রয়ে সমষ্টিশক্তিব বিকাশ, উপচয় « উৎ্কধ সাধন কবিবাব জন্য এ শমস্ত 
কৌশলেব প্রযোগ ও যথাযথ ব্যবহার করিতে হইবে। পাশ্চাত) ও ভারতের 
জীবনব্রত বিভিন্ন প্রকারের, কিন্ত উভয়েই সমষ্টিবদ্ধ হইয়া ব্রতপালন করিতে 
হইবে বলিয়া সমষ্টিবদ্ধনের কৌশল এক প্রকাবের । পাশ্চাতোর ও ভারতেব 
সমগ্রিবদ্ধনের স্ঞ্জটা সম্পূর্ণ আলাদা, কিন্তু সম্টিবন্ধন্র কৌশল 
একই, এই স্ুত্রটী যদি একরূপ হইত, অথাৎ রাজনীতিযূলক হইত, তাহা 
হুইলে প্রথম হইতেই বাজনৈতিক বিরোধ বা সংঘর্ষ অনিবার্ধ্য হইয়া পড়িত, 
সমগ্রিবদ্ধনের স্থত্রটী পৃথক বলিয়া আমাদের বর্তমান সাধনার মধ্যে এব্প 


সংঘর্ষে অবসর বা প্রসঙ্গ নিহিত লাই । 





অগ্রহায়ঙ্ ১৩১৯ 1 ] ভারতের সাধনা । ৭০১ 


সমষ্টিবন্ধনের পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক নানা কৌশলেব প্রচলন, আমাদের 
দেশে সমষ্টিগঠনোপাযাগী শিক্ষবিস্তারেব একটী নিমিত্ত কাবণ। এই সমস্ত 
কৌশলের প্রচলনে সমগ্র দেশের ভাব ও শক্তি সহজে উপযুক্ত কেন্দ্রেব সাহায] 
সুসংহত ও সুসম্দ্ধ হইবার স্থবিধা পাইবে, এবং ভাব ৭ শক্তির এব্ষপ স্ুসন্থম্ধ, 
কেন্ত্রা্গগত সঞ্চারঃ অর্থাৎ 074801590107, পশ্চাতে বজায় থাকিলে, শিক্ষ। 
বিস্তীবকে সমগ্টিগঠণের উপযোগী কর! সম্ভব হইবে! 

সমষ্টিগঠনোপধোগী শিক্ষাবিস্তাবেব আর একটী নামত কাবণ--জ্ঞানাহ্থ- 
শীলনে কোনরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত না খাঁকা। এ বিষয়েও তোমার 
আমার মুখ না চাহিয়া কাল স্বয়্ংই সর্বববিধ জ্ঞানভাগ্াঁব সর্ধবসাধাবণেব নিকট 
উন্মোচিত কবিয়। দিয়াছে । বিশেষ কোনও শিক্ষা বা মাধনাম্ম হয়ত ব্যক্তিগত 
ভাবে কাহারও সামথ্য থাকিতে পাবে ব। না থাকিতে পাবে, কিন্ত সমষ্টি 
সম্মুখে সর্বববিধ শিক্ষ। ও সাধনাব দ্বাব উন্মুক্ত করিযা বাখ। সমষ্টি গড়িবার পক্ষে 
নিতান্ত আবশ্যক । সমঙ্গিকে বদি এ ম্ধ্যাদা না দেওয়া হয় তবে স্মগ্টিশক্তির 
“বকাশ বা প্রতিষ্ঠ। হয় না । 

প্রাচীনযুগে সমষ্রি প্রতিষ্ঠিত করিবাব গ্রসঙ্গই উঠে নাই। যে আদর্শেব 
অবলম্থনে সমঠি গডিযা উঠিবে, যে আদর্শেব সাধনা ও রক্ষার ভার সমষ্টিকে 
গ্রহণ কবিতে হইবে, সমগ্র ভাবতক্ষেে প্রাচীন্যুগ নানা অবস্থার মধ্য দিয়া 
সেই আদর্শের সর্ববাঙ্গীন অভিবাক্তি কবাইতেছিল। প্রাচীনযুগ আমাদের 
নিকট পুর্ণাঙ্গ আদশকে ব্যক্ত কবিয়াছে এবং আদর্শ স্থাপনাব পীঠস্থান নির্দেশ 
করিয়। দিয়াছে। সমষ্তি গড়িয়া দেওয়ার ভাব প্রাচীনযুগ গ্রহণ কবে নাই, 
সেইজন্য প্রাচীন যুগ যেভাবে দেশে শিক্ষাবিস্তার কবিয়াছে, তাহার মধ্যে 
দমহ্রিব উপযুক্ত মধাদা স্থান পায় নাই। নে শিক্ষাবিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে 
যদি আমর! জ্ঞানান্রশীলনে নানা বকম একচেটিয়া বন্দোবস্ত দেখিতে পাই, 
তবে বিস্মিত বা মনঃক্ষ্্ী হইবাব কারণ নাহী। ববং সমগ্িশক্তির অভাৰে 
আদশাভিব্যক্তি ও আদন্শর্মার জন্য একান্তভাবে ব্য্লিশক্ির উপর নির্ভর 
কবাতে, প্রাচীনঘুগ জ্ঞান ও বিদ্যাকে বহুস্থলে সম্প্রদায়গত করিয়া রাখিয়া 
ছিল। ভাবী উত্তবাধিকারীদের জন্য ম্বোপাঞ্জিত ধন পূর্বপুরুষ যেমন কোনও 
অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রাখে, নেইন্ধপ প্রাচীন মহাপুরুষগণ আপনাদের 
সিদ্ধবিদ্য। অস্তরঙ্গ শিশ্কাদম্প্রদায়েব নিকট গচ্ছিত বাখিতেন , সেকালে অন্গত্ত, 
অন্তরঙ্গ শিশ্বাবৃন্দবাতীত সে অমুলাবত্বেব উপযুক্ত ঘত্র ও সদ্ব/বহাব করিবার 


৭০২ উদ্বোধন । [১৪শ বধ--১১শ সংখ্য।। 





অপর পাত্র স্থনিশ্চিতরূপে নিরূপিত হম নাই । সমষ্টিরূপ যে সাধারণ, সুরক্ষিত 
ভাণ্ডার সে সমস্ত বত্ের স্থায়ী তত্বাবধান ৪ বক্ষণেব শ্রেষ্ট পাজ্স, তাহা সেকালে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না,__প্রতিষ্ঠিত থাকবার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে বিছ্যা 
প্রাচীনকালে স্বভাবতঃই যেন সম্প্রদায়গত হইয়া পভিত এবং এরূপ গণ্ডী দেওয়াব 
রীতি প্রচলিত থাকায়, জ্ঞানান্থশীলনের নানা "একচেটে” ব্যবস্থা গভিয়া উঠ্িত। 

আরও গোডার তত্ব ভাবিযাঁ দেখিলে, কথাটা পরিষ্ষাব বুঝা যায। 
আমর] পূর্বে দেখিযাছি * যে দ্রষ্টা ঝষিব প্রত্যক্ষলন্ধ সতাকে আশ্রয 
করিয়া ভারতীয় সমাজ আদিযুগে বিবর্তিত হইয়াছিল, ভারতে সামাজিক 
বিবন্ভনের মুল আশ্রয় ব্যষ্টিলন্ধ পবযার্থ জ্ঞান। জগতে অন্যত্র সমাজ 
বিবর্তনের মূল আশ্রয়_-এহিক বিবিধ প্রয়োজনের সাধন! , সেব্ধগ সাধনাঘ 
অতি সহজেই দশজনেব অভিজ্ঞতা, দশজনের সমবেতচেষ্টা একজনের নেতৃত্বের 
উপর প্রাধান্য লাভ করে। পাশ্চাত্য সমাজে সেইজন্য সমষ্টিগঠনের আবশ্যকতা 
ও উপকারিতা অনেক পূর্বযুগ হইতেই উপলব্ধ ও ব্যন্তু হইয়াছিল। অতএব 
সমগ্ির মহ্যাদ। বহু পূর্ব হইতেই পাশ্চাত্যেব সমাজে অনিবাধ্যক্ধপে স্থান 
পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে সমাজবিবর্তনেব ধাব। অন্যপ্রকার। এদ্ছেত্রে 
মান্ষেব কতকগুলি স্বাভাবিক প্রয়োজনের সাধনা করিতে কবিতে সমান 
গৃডিয়া। উঠে নাই। সাধারণ লোকব্যবহাবেব অভীত একটা অতিন্ুক্ম আদশ 
ভারতের বহুগ্রাচীনযুগে মানবসাধারণেব মধ্যে অবতীর্ণ হইয্রাছিল, তাৰ 
পর যুগযুগক্রমে সেই আদশের ক্রমস্কুবণ ও ক্রমসঞ্চাব ঘটিয়, ভাবতীঘ 
সমাজকে বিবর্তিত কবিয়া আসিয়াছে, সে ক্ষেত্রে সমাজেব বহু যেন উপ- 
কবণস্তানীয়,। এবং আদর্শসি্ষ এক এক জন বা কন্তিপয় মহাপুরুষ যেন 
নিশ্মাতৃষ্থানীয়। এক্প সমাজের বিবর্তনে আদর্শসিহ্ধ ব্যঙিই মুখ্য সহায়, 
সমষ্টির অভিজ্ঞতা সহায় নহে। যত দিন ন| অন্তনিহিত আদর্শ সমগ্র সমাজেব 
মূলস্তরটী ব্যাপ্ত করিয়া উপযুক্ত প্রসাবতা লাভ করিতেছে, ততদিন পধাস্ত 
আদর্শের বিবিধ অঙ্কে সমাজেব মধ্যে নান। উপযুক্ত স্থানে গ প্রীবন্ধভাবে 
এবং সোদ্ধিগ্রভাবে রক্ষা কর। নিতান্ত আবশ্যক । একদিকে এইকুপ সাগ্রহ 
সংরক্ষণের আবশ্যকতা ও অপরদিকে ক্রমসঞ্চরণেব আবশ্যকতা,-এই উভয় 
ক্মভিপ্রায়ের সংঘধ--কখনও সামান্ত আকারে এবং কখনও ব! তুমুল আকারে__ 
আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে সর্বদাই লক্ষিত হইতেছে । অতএব প্রাচীন 





* পত্যায়তের সাথস।আহাচের সংখ্যা! 
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ইতিহাসে আমব! ছুই প্রকারের লোকনেতা দেখিতে পাই।-_এক রকমের 
নেতার! অধিকার ও পাত্রভেদ প্রভৃতির দোহাই দিয়া জ্ঞানচচ্চীয় একচেটিয়া 
ব্যবস্থাব প্রতি অতিমাত্রায় ঝুকিয়া পডিতেছেন, এবং আর এক রকমের 
নেতারা সাম্যনীতির দোহাই দিয়া সমাজের প্রচলিত গণ্ডীগুলি ভাজিয়া 
দিতেছেন। অবশ্য এমনও মহাপুরুষ নিতাস্ত বিবল নহে, যাহারদ্দের উপব 
বিশেষভাবে গণ্তীরক্ষা বা গণ্ডভীভঙ্গ কোন একটীব ভারই বিধাতার দ্বারা" 
অর্পিত না হইয়া, উভদম্ুবিধ সামাজিক অভিপ্রায়েব সামপ্রশ্তাবিধানের ভারই 
অর্পিত হইয়াছে । যাহা হউক, আজ আমাদের নিকট এই সকল প্রকাবেব 
প্রাচীন লোকনেতাই সমান মান্ত ও শ্রদ্ধার অধিকারী । আজ ইতিহাস 
আমাদিগকে এমন একটী স্থানে আনিয়া দাড় করাইয়াছে যে এ ৰিকুদ্ধবাদী 
উভয়পক্ষীয় লোকনেতাদের দ্বাৰা ভারতের সনাতন সমাজ কিন্ধপে আপনার 
একই অভিপ্রায় সিদ্ধ কবিয়! লইয়াছে, তাহা আমব। স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি । 
একদিকে আদশের আৃত্মসংরক্ষণ, আর একদিকে আদশের আত্মপ্রসারণ, 
একদিকে আদশের শুদ্ধত বজায় করিবার জন্য যথাযোগ্য ব্যট্টিশক্তির স্থায়িত্ব- 
বিধান, অপরদিকে আদর্শের ক্রমসঞ্চাব ঘটা ইয়! ভবিষ্যতের জন্য সমষ্টিশক্তির 
বিকাশসাধন, একদিকে কেন্দ্রান্থগা শক্তির লীলা, অপরদিকে কেন্দ্রাপগা 
শক্তিব লীল!। 

আদশেব আত্মসংরক্ষণরূপ প্রয়োজনের অঙ্গাভূত হইঘ্া প্রাচীন স্মাজে 
অধিকারিবাদের প্রচুর প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। অধিকারিবাদের অস্তনিহিত 
সত্য এই যে ষাহার সাধনসামর্থ্য যতদুর, সে ঠিক ততদুর পথ্যস্ত নাখনতত্বের 
ময্যাদ্া রক্ষা করিতে পারে। সাধনার দ্বারা তোর যতটুকু আয়ত্ত কর! 
যায়, ঠিক ততটুকুর শ্দ্ধতা ও মর্যাদা সাধকেব দ্বার! রক্ষিত হইতে পারে। 
সত্য লাধনার বস্ত, বিচারাড়ম্বরের বিষয় নহে, অতএব যাহার সাধননামথ্য 
নাই, কেবল বিচারবুদ্ধিতে তাহার দ্বার। সত্য গৃহীত হইলে, নানা বিকৃত 
যতের উদ্ভব ঘটিতে পারে । অতএব আমাদের দেশে বগুপ্রাচীন কাল হইতেই 
দেখ। ঘায় যে কোনও উচ্চ তত্ব বা কোনও বিষ! দান করিবার অগ্রে, 
গ্রছিতার সাধনসামর্ঘ্যের হিসাব করা হইত। আদর্শের অপ্রতিযোগী, প্রতাক্ষ 
প্রভাবের দ্বারা যতকাল মধ্যসমাজ অপেক্ষাকৃত অল্লায়তন হইপ়াও পূর্ণ 
জীবনীশক্তিতে উদ্ধীগ্ত ও সুস্থ ছিল, তত্তকাল নদাধনসামধ্যের হিসাব করিতে 
যাইয়! সে প্রায়ই জন্মবংশজাতি প্রভৃতি গ্রাহ করে নাই, পরে যখন আপন 
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গৃহেব চারিদিকে প্রবেশার্থা অনাধ্যের ভিড় ও কোলাহল বাভিতে লাগিল এবং 
বিভিন্ন জীবনাদর্শের সংঘাত সেই গৃহের অন্তঃপুব পধ্যস্ত মুখরিত করিয়। 
তুলিল, তখন সশঙ্বদৃষ্টিতে অনাধ্য ও সম্কব জাতিদিগেব লক্ষ্য করা সমাজের 
একট1 অভ্যাস বা সংস্কারে পবিণত হইতে লাগিল এবং সনাতন আদর্শকে ও. 
তৎসংরক্ষণমূলক অনেক সামাজিক বাবস্থাকে রক্ষা কবিবার জন্ট যেন প্রাচীর 
তুলিয়া নানা ছুর্গের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ভাবপব দুর্গবক্ষাব ধূমধাম চলিতে 
লাগিল এবং সাধনতত্ব ও বিদ্যা! দান করিবার স্ময় জীধনমীমর্থোব সঙ্গে »ঙ্গে 
ংশ বাজাতির হিসাব কবাও প্রচলিত নিষমেব মধে) গণ্য হইল,--এইকপ 
স্থিব হইল যে এমন কি সাধনসামর্থা থাঁকিলেও হাঁনজ্াতীয় বা অনার্যয- 
জাতীষ সাধনার্থীকে একজন্স অপেক্ষ। কবিতে হইবে, পরে সামর্থ্যান্গায়ী উচ্চ 
জন্ম লাভ করিয়া উচ্চাধিকাররূপ ছুর্গমধ্যে শ্রাবেশীধিকার পাইবে । এইক্ষদৈ 
অপিকাবিবাদকে পল্পবিত কবিয়া নুতন জঞ্চালেব শট্টি ববা হইল, নচেৎ 
ছুর্গবৃক্ষা হয ন1 । বাস্তবিক সমাজেব মধো সনাতন আদশেব আসন এতদ্রর সঙ্কুচিত 
হউবা গিয়াছিল যে যদ্দি সমাজের বাহিরে উদাবচরিত আঙ্াসীদের ছাবা আদংশেৰ 
সাপূন, সংরক্ষণ ও প্রচার না চলিত, তবে সংগোপনে চেষ্টাব বাঁডাবাডির ফলে 
কোন যুগে ঞ্ঁ ভাবতীয় সনাতন আদরশ ভারত হইতে বিলুপ্ত হইয়] যাইত | 
যাহা হউক, অধিকাঁরিবাদেব পশ্চাতে কেবলই ব্রাক্ষণদেব স্বার্থপর ও 
বিদ্বেষ না দেখিয়। গত ইত্হাসজ্ঞঘ সামফিক সামাজিক প্রয়োজ্তনই প্রধানত: 
দেখিতে পাইবেন । সে সমস্ত সামযিক প্রয়োজনেব অদ্থিত্ব বর্তমান যুগে আব 
নাউ, কারণ, আধ্য-অনাধোর সে প্রাচীন ভেদ বৃদ্ধনির্ভাবেব পরবর্তী নান 
সামাজিক পরিণামেব সাহাযো তিরোহিত হইয়াছে , বর্তমান যুগেব হিন্দুসমাজ 
আপনার মধ্যে শ্রেণীগত ভেদমাত শ্বীকান্ধ করে এবং আপনাঁব বাহিরে ফে 
মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায় রহিফাছে, তাহাবাও প্রাচীন অনার্ধদের অত 
সমাজেব অঙ্গীভূত হইবার দাবী উপস্থিত কবে না। * অত্তএক প্রাচীন 
অধিকারিবাদের মধো যে সমহ্ত জঞ্জাল জমিয়া গিয়াছে, তহ1 পকিষ্বৃত্ত করিব।ব 
সময় আসিয়াছে । কি ভাবে সে কাজ কবা যাইতে পারে, তাহা পরে বলিতেছি । 








* আমাদের সনাতন সমাজে সমগ্িশাক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাধাজিক জীষন 
অতিক্রম করিয়! যে ধর্মসাধনাযুলক সসহুয় গড়িয়া উঠিবে, সেই সমন্বয়ে (00100) মুসল- 
মান ও খ্ুষ্টান সন্প্রদাষের যথাযোগা স্থান নিক্েশ হইবে | ( “ভারতের সাধমা”--আধাচের 
সংখা") 
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কেহ কেহ মনে করেন যে অধিকার্সিবার জিনিষঘটাই অনাবশ্যকীয়, কারণ 
যাহা লত্য, ভাহাকে সমর্থানমর্ধনির্ব্বিশেষে ব্যক্ত করায় তৎ্নন্বস্ধে স্কানে স্থানে 
বিকৃত ধারণাব উদ্তব হইলেও, আখেরে সেই সত্য আপনাব প্রতিষ্ঠা আপনি 
বরিয্া] লইবেই লইবে। ইহারা বলেন যে যাহা সত্য, তাহা উচ্চকষ্ঠে প্রচায় 
কর, ফলাফল চিস্তা কার দরকার নাই, কারণ সব সত্যই মানুষের হাতে 
বিকৃভ আকার ধারণ কবে, হাজ্বার চেষ্টা করিলেও এরূপ বিকৃতিবন হাতত হইঙ্ডে 
নিস্তার নাই, কিন্তু শ্রব্বপ বিকৃতিব সঙ্গে সতোর শুদ্ধপ্রক্ৃতির সংগ্রা্ 
আনবলযাজে নিঘতই চলিম্বাছে, কেবল খিনি সাধনদ্বাব! সি হন, ভাহার 
মধ্যেই আমব! সতোর সেই শুদ্বপ্রক্ততিকে জধলাভ করিতে দেখিয়া খাঁক। 
'অতএব সতে)র ম্বরূপ ও বিকারের মধ্যে যখন সংগ্রাম অনবস্পত চলিবে, 
তখন বৃথ। অধিকারিবাদের একটা গণ্ডী তুলিয়! মৃত্যপ্রচান্রব কেন ক্ষতি 
করি। 

এরূপ মতবাদীকেও বিস্ত ইতিহাস বলিবে যে প্রাচীন আধয্যসমাজফে 
এমন অবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল যে সভ্যেব প্রচারকে ক্ষতিগ্রন্ত করিয়াও 
বিশৃঙ্খলা ও বিবীতির হাত হইতে সতেঃব ম্বরূপকে রক্ষা করিবার অগ্ঠ 
সংকীর্ণ অধকারিবাদকে প্রচলিত কবিতে হহয়াছিল। সে অবস্থায় সত্যের 
বিকার ও স্বর্ূপের মধ্যে ষে সর্বকালব্যাপী সংগ্রম চলে, সেই সংগ্রামকে 
শ্বাভাবক নিয়মে চলিতে না দিয়া একটা পক্ষকে, অথাৎ সত্যের ববব্বপক্ে, 
ক্তিত্বীকার করিয়াও, অর্থাৎ আত্মপ্রচাবর্ূপ অঙ্গের হাশি করিরাও, অপর 
পক্ষের অথাৎ সত্যের বিকারসস্তাবনার বিরুদ্ধে যুঝিভে হইয়াছিল। লত্যের 
স্বরূপ ও বিকারের চিরপ্রচলিত সংগ্রামকে যে অবস্থান আপনাব স্বাভাঁধিক 
ধূর্ম পরিহার করিয়া আপদ্বম্্ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 

যদ্দি বল, বেশ কথা, সে পরবতী যুগেব সংকীণ অধিকারিধাদের কথ! 
ছাড়িয়া দাও, কিন্ত প্রশ্ন এই যে টবোঁধস্চ যুগের খষির! পর্যন্ত আধকারিবাদের 
ঘৃয়। তুলিলেন কেন” একথা শাস্ব কেন বলিলেন থে "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ 
অজ্ঞানাৎ কম্মনজিনাং? ? 

“বুদ্ধিভেদ” কাহাকে বলে? আমার শ্বভাব ও লামর্খ্য অনুসারে ধশ্ম- 
সাধন! সম্বন্ধে আমার কি কব্য তাহার একটা ধারণা, উপদেষ্টার সাহায্যেই 
হউক বা ম্বতঃই হউক, গঠিত হইয়াছে। এইন্ধপ ঘথাসস্ভব নিশ্চয়াত্মিকা 
ধারণাকে বুদ্ধি বলা হইয়াছে । এই বুদ্ধি বদি অন্য কোনও বিপরীত ধারণার 

€ 





৭৬ উদ্বোখন ১৪শ বধ-_-১১শ সংখ্যা । 





সংঘর্ষেব দ্বাবা সংখম্ান্থিত ও অপ্রতিষ্ঠ হইয়া পডে, তবে বুদ্ধিভেদ ঘটে । 
মনে কর একজন কর্মসঙ্গী গৃহস্থ-_অর্থাং, কেবল ক্রিয়াকা এ৬সংযৌগেই 
যাহার আব্যাত্মিক চিত্তবৃত্তির চবিতার্থতা হয়, এরূপ ব্ক্তি-অকম্মাৎ্ বেদাস্ত- 
বাদীর জ্ঞানযোগমূলক ক্রিয়াকা গুবিহীন সাধনতন্তেব সন্ধান পাইল; অতঃপর 
সে ব্যক্তি জ্ঞানযোগের নিরালম্বভাব ও উহাব শাস্তীয় প্রশংনাকাদ লক্ষ্য 
করিয়া ষদি উহার প্রতি আকুষ্ট হয় এবং গাহগ্কা দর্মান্নানেক প্রতি বীতশ্রদ্ধ 
ও উদ্দাসীন হয়, তবে বলিতে হইবে, ভাহাব বুদ্ধিভের ঘটিযাছে, সে “ইতো- 
ভ্রষ্ট ততোনষ্টেশ্ব পথে অগ্রসব। প্রাচীন শাদ্ব বলেন যে এঁন্ধপ অনধিকারী 
কর্দসঙ্গীব নিকট উচ্চ তত্তেব প্রটাব করি9 না, কাবণ তাহার বুদ্ধিভেদ 
ঘটিতে পাবে। 

তাহা হইলে বুঝ। গেল যে বুদ্দিভেদ নিবাবণার্থে অধিকাবিবাদেখ প্রচলন 
হইয়াছিল। যি কেহ দেখাইতে পাবেন যে এবধপ একট] প্রযোজন বাস্তবিক 
ছিল না, উহা শাস্বকারদিগেব মস্তিষ্কে ক্গিতমাত্র হইয়াছিল, অথব! এঞ্প 
প্রয়োজন থাকিলেও অধিকাবিবাদেব দ্বাব। উহার নিষ্পত্তি হইতে পাবে 
ন।, তবে স্বীকাব করিব ঘে প্রাচীন অধিকাবিবাদ অমূলক ও নিবর্থক, 
নচেৎ নহে। | 

প্রাচীন আর্ধাপমাজে অধিকারিবাদেব উত্তবকালে উহাব মূলে ষে একটা 
প্রয়োজন নিহিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝ। বান। যেসমাজের শীষে কতিপয় 
অসাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজনেত। অবস্থিত হইযা বিচিত্রন্বভাব জনসমষ্টির মধ্যে 
আদর্শসঞ্চাবেব ভাব গ্রহণ কবিষাছেন, এবং যে সমাজেব শিক্ষণী্ন আদর্শ 
নিতান্ত স্কুল দ্রবাময় বজ্ঞ হইতে সুমা তিস্ক্র জ্ঞানময় যজ্ঞ পর্য্যন্ত নান। সাধনস্তরকে 
সমন্বিত কবি! আপনাব মধ্ো ধাবণ কবে, সে সমাজে সাধারণ লোকদের 
মধ্যে বুদ্ধিভেদ ঘাটবার যেমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেখনি শীহাবা 
সেই বুদ্ধিভেদের প্রতীকার যথাসময়ে করিতে পাবেন, তীহাবাও সর্বদ। 
সর্বস্ত্র উপস্থিত নহেন। জমাঙ্জ ও লোকশিক্ষা যে পরিমাণে কেন্দ্রনংহত 
ও সমষ্টিবদ্ধ (০1911550 ) হইলে, বুদ্ধিভেদ সমাজেব বিশেষ অনিষ্ট সাধন 
কবে না এবং তত্প্রতীকাবও সঙ্গে সঙ্গে বিহিত হইতে পারে, প্রাচীন- 
যুগেব আধ্যসযাজের পক্ষে সেরূপষ্ভাবে সমগ্টিবদ্ধ হওয়ার সম্তাবন| ছিল না, 
তাহা আমকা পূর্ব্বে দেখিয়াছি । এইজন্য বুদ্ধিভেদের সম্ভাবনা যথাসম্ভব 
কমাইয়া সমাজেব স্থিতিকে সাহায্য করিবার জন্য, সত্যের বহুলপ্রচারকে 


অগ্রহারণ, ১৩১৯।] ভারতের সাধনা । ৭০৭ 


০৮০ ই 


কততকটা ব্যাইভ করিয়া সমাজের ল্তভিকে অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত করা" ভিন্ন 
গত্যন্তব ছিল না। বাস্তবিকই মেই প্রাচীনযুগে সমাজেব গতি অপেক্ষা 
স্থিতিব দিকে লক্ষা অধিক রাখাই আবশ্ঠক ছিপ, কারণ নানা ভাঙ্গাগল়্ার 
মধ্য দিয়া, নানা আদর্শের সংঘাতের ভিতব, একটা বিশেষ জীবনাদর্শের 
উপব সমাদ্দ দীডাইবার ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবার চেষ্টা কবিত্েছে। এক্ল্‌প 
সদাজের কেবল অপ্রতিহত গতিই সমাজনেতাদিগের লক্ষ্রীভৃূত হইতে 
পারে না। এইনন্য গ্রহিতার সাধনসামর্থোব প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখিয়। 
যথাসম্ভব সাবধানে সত্যের প্রচার কবা! বা বিগ্যাদান করাই প্রাচীন ফুগের 
শিক্ষাদাতাগণ শ্রেরক্কব বলিবা বুঝিয়াছিলেন, তাহাব! সমগ তত্ব ও বিদ্যার 
ভাগার সর্বাধারণেব নিকট উন্মুক্ত কবিয়! বাধিতে পাবেন নাই,রাখিলে সতোর 
বিকৃতি সতোব স্বব্ূণের বিরুদ্ধে সমাপ্জের চতুদ্দিকে কেবলই এমন সংগ্রাম 
নাধাইয়া ভুলিত, যে আধাসমাজ স্থিতিলাভ করিবার স্থযোগ পাইত না। 

কিন্ত কালেব পটপরিব্ণন হইয়া! গিযাচ্চে। একমাজ্র ব্যষ্টিগত সাধনার 
উপযুক্ত ক্গের সেই প্রাগীন ভারত আজ অস্তহিত হইয়াছে, সমষ্টিগত 
সাধনার অভিনয়ক্ষেএপে নবীন ভারত আজ সমুখিত। তাই ভারতের 
নেতৃপুরুষ পনীব নিনাদে ঘোষণা করিতেছেন, “সমষ্টির জীবনে ব্যটির 
জাবন, সম্টব সুখে ব্যষ্টিব স্থখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যট্টিব অস্তিত্ব অসম্ভব, 
এ অনন্ত সতা--জগতেব মূলভিত্ত। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহান্ব হৃতিযোগে 
তাভাব সথথে স্থত, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যির 
একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু-পালনে 
অমরত্ব । “বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, জন, বল, বীধ্য, যাহা কিছু প্রকৃতি আমাদের 
নিকট সঞ্চিত করেন, তাহা এনর্বার সঞ্চারেব জন্য) এ কথা যখন মনে 
থাকে না, যখন গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনিই সর্ধবনাশের সুত্রপাত |” 

আদর্শের আত্মপংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণ--এই দ্বিবিধ অভিপ্রায় সাধ, 
করিবার জন্য প্রাচীনযুগেব সমাজকে ছুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করিতে হইমাছিল, কিন্তু বর্তমান যুগে ভারতে যে সমষ্ি 
গঠিত হইবে, তাহা এ উভয়ুবিধ প্রয়োজনেব একমাত্র অনুষ্ঠাত্তার আনন 
পরিগ্রহ করিবে। এই সমস্রিশক্তির উন্মেষ অনুভূত হইয়াছে, সেইবপ 


সপ ররর পর. পার 


গছ বর্তমান ভারত; ৩শুপৃঠ]। 
* “বর্তমান ভারত, ৩৪ পৃষ্ঠা। 
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বিবনু। , লেখক. 
ম্াকবি গিরিশচন্র ০ শ্রীঙ্ঈশচগ্র যতিলাল 
মহাভারত ০ জ্বামী বিবেকানন্দ 
অন্ৈতবাদের বিরুদ্ধে রামাহচার্ধোর আপতি- ঘণ্ডম , 
লীরাভেল্যনাথ খোষ . 
্বগায় মা প্রিফ্নাথ ১. জীকিরশচল্ দত্ত 
লৈনস্প্রদায় পু ন্‌ রে 
ওন্সরেশতজ্র দত্তের মহাসমাঁধী **, : 


কলিকাতা । 


উদ্বোধন আফিস--১২১ ১৩ নং গেপালচন্্র নিযোগীর লেন, বাগবাজার 
মাসিক পজ্জ। পন 
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১৪শ বর্ষ 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
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৭9৩ 
আগমনী রর ৫৭৭) 
ইউবোপীয় দর্শনের ইতিহাস, শ্রীকানাই লাল পাল ৮৪১২৮৫) 
ইতিহাস বনাম-ক্ঈপক শ্ীমন্মথনাথ বন্দোপাধ্যায় ” ৬৪৪, 
ওক্কারণাথে শঙ্কর শ্রীযতী-- ৪ ৮৮৬৬৭, 
কাছাড়ে দুঃর্ডিক্ষ্য | + ২৫৫,৩৮৪, 
কে তুমি? (কবিতা) শ্রীশরচ্চন্জ চক্রবর্তী :-. ৯০৫) 
গ্রীক দর্শনের ইতিহাস .  শ্্রীকানাই লাল পাল ৪৪৪, 
৮/গিরীশচন্ত্র ঘোষ ১১৯) 
৬গিরীশচন্দ্র ঘোষ ( কবিতা ) শ্রীশবচ্চন্দ্ চক্রবর্তী . €৭৪১ 
গৌড রাজমালা (সমালোচনা) ৫০৭, 
জাতিভেদ জনৈক সমালোচক ৬৩১, 
জাতীয় ভিদ্ভতিতে হিন্ুুধর্খের পুনর্বোধন (০ 
টন ধর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীউপেন্থনাথ দত্ত ** 4৬৩,৫৪৬,৬২৭, 
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*.স্ 


মহাকবি গিরিশচন্দ্র । 


(শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল। ) 


গিবিশ চন্দ্রের শেষ জীবনে, আমার পরম লৌভাগ্য বশতঃ, আমি অহ্থমান 
১৩১৪ বৎসর কাল প্রীম্ম প্রতিনিয়ত তীহার ছূর্লভপঙ্গ লাভ করিঘাছি। 
বিশেষতঃ তাহার জীবনের শেষ ভাগে আমি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তাহার নিকট 
উপস্থিত থাকিতাম। তাহার অতীত জীবন সম্থন্ধে সময়ে সময়ে তিনি যে সকল 
গর বলিতেন এবং তীহার আত্মীয় হ্বজনগণেব নিকট হইতে যাহা কিছ সংগ্রহ 
করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম । 

কঙ্কাল যেমন মানুষ লহে, কাঠামো যেমন প্রতিমা নহে, কেবল মাত্র 
শ্পীকৃত চপ সুরকী ইট কাঠকে ঘেমন অট্টালিকা! বলা যায় না, এই সংক্ষিপ্ত 
সন্ধলনও তেমনই গিরিশ চন্দ্রের প্রকৃত জীবন-চরিত নহে । ইহাতে তাহার 
জীবনের মূল ঘটনাগুলি সন্গিবিষ্ট রহিল। যদ্দি কোন স্থানে কোন ঘটন। তল 
হইয়! থাকে, সংশোধন করিয়! দিলে অনুগৃহীত্ত হইব। ভবিষ্যতে ধাহারা তাহার 
জীবনী লিখিবার প্রয়াসী হইবেন, আমি তাহাদিগের স্বিধার্থ ভিত্তি করিয়। 
রাখিলাম। 

বিখ্যাত হাফ, আখ্ভাইয়ের জন্মস্ূমি বন্ুপাভা পল্লীতে গিরিশ চক্র জন্মগ্রহণ 
করেন। গিরিশ চন্ররের জন্মের পূর্ব হইতেই বাঙ্গালীর জীবনে ইংরাজি শিক্ষার 
প্রভাব প্রভৃত পরিমাণে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মাঞ্দিতরুচি 
জাতীয় যাত্রাকবির আমোদকে অশ্রদ্ধ। করিয়! ইংরাজের অনুকরণে থিয়েটার 
প্রতিষ্ঠায় ঘত্ববান হইল । স্তামবাজার নিবাসী নবীন চন্দ্র বস্থ তাহার পথপ্রদর্শক | 
নবীন চন্দ্রের থিয়েটারে বি্ান্ন্দর অভিনীত হইত, তাহাও নির্দোষ 
স্থরুচি সম্পন্ন নহে। নাটকের অভাবে মার্জিত সম্প্রদায় ইংরাজী নাটকের 
অভিনয় করিতে আরম্ত করিলেন । গিরিশ চন্দ্র যখন বিস্তাশিক্ষার্থ ওরিএপ্টাল 
সেমিনারীতে প্রথম প্রবিষ্ট হন, সে সময়ে এই বিদ্যালয়ের কতকগুলি ভূতপৃবব 
ছাত্র সম্মিলিত হইয়া বিদ্যালয়ের একটা গৃহে ওরিএণ্টযাল থিয়েটার নামে রঙ্গালয় 
প্রতিষ্ঠা করিরা সেক্সাপীয়র অভিনয় করিতেন। ক্রমে রাম নারায়ণ তর্করত্ব 


৭১৬ উদ্বোধন! [ ১৪শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা । 





নাটক লিখিতে আরস্ভ করিলেন, তৎ্পরে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে স্থামী নাটা- 
শালা সংস্থাপিত হইল, কবিবর মধুস্দূন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার 
পরেই পাথুরিয়া ঘাটার' প্রসিদ্ধ ঠাকুষ ঘংশের নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা। তাহার পর 
দেখাদেখি অনেক স্থলে সখের দল সংগঠন । কিন্তু ঠাকুর বণডীর অভিনম্- 
প্রতিষ্ঠা কোনও দলই লাভ করিতে পারিলেন না। ঠাকুর বাড়ীর অভিনয় 
দেখিবার জন্য সমগ্র কলিকাতাবাসী অভিলাষী, কিন্তু টিকিট সংগ্রহ কৰা দুষ্কর, 
অতি অল্প সংখ্যক লৌকই ঠাকুর-বাডীর অভিনয় দেখিতে পাইতেন । শুনিয়াছি 
সাধারণের সেই অভিনয় দর্শন পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য গিরিশচন্ত্রের 
প্রথম নাট্যোছ্যম্‌। 

গিরিশ চন্দ্র ১৮৪৫ থৃষ্টা্ে ১২৫* সালের ১৫ই ফান্ধন জন্মগ্রহণ করেন । 
তাহার পূর্ববপুরুষদিগের বাস হরিপালে ছিল। গিরিশের প্রপিতামহ রাষলোচন 
প্রথম কলিকাতায় আসেন, এবং বাগবাজাবে প্রসিদ্ধ নিয়োগীদিগের বাডীর 
নিকট বাস করেন। যে বা্টাতে গিরিশ চক্রের জন্ম হয়, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 
তাহার পিতামহ বামরতন তাহা ক্রয় করিয়াছিলেন । 

গিরিশের পিতা নীলকমল বুককিপার ছিলেন । ওয়াটেও ব্যাক হিল্জার 
সাহেবের আঁফিস তাহার শেষ কর্মস্থল । এই অফিসের বর্তমান নাম হিলজার 
কোম্পানী । শুনিয়াছি নদীলকমল কলিকাতায় সওদাগবী অফিসে ডবল এটি, 
একাউন্ট সিস্টেম্‌ প্রথম" প্রচলিত করেন। সিমলার ব্বনামখ্যাত চুণীরাম 
বন্থুর পুত্র গঙ্জাগোবিন্দ বস্থুর কন্যার সহিত নীলকমলের বিবাহ হয়! কলি- 
কাতার প্রসিদ্ধ ভাক্তার নবানকষ্ণ বন্থ গিরিশ চন্দ্রের মাতুল। 

মানবের চরিজ্রগত দোষগুণ অনেক পরিমাণে বংশানুগত ৷ এই জন্য মানব 
পিতৃমাতু উভযনকুলের দোষগুণ সম্যগব্ধপে প্রাঞ্ধ হইয়া থাকে । কলিকাতায় 
তখন প্রায় সকল সম্রান্ত গৃহস্থের নাটাতে শালগ্রাম সেবার প্রথা ছিল ! চুণী- 
রামের বাঁটীতে গিরিধারীর নিত্য পৃজা৷ হইত ও চু্রীরাম নিত্য তাহার প্রসাদ 
পাইতেন; তৎপরে কিছুকাল বিশ্রাম করিতেন। একদিন অপরান্ছে চুণীরাম 
উদশীর তুলিয়া! দেখিলেন যে তাহাত্ মুখে একটু জল উঠিল; এবং পার্খস্থিত পান্রে 
তাহা নিক্ষেপ করিতে দেখা! গেল উগ্দারের সঙ্গে তৃক্ত প্রসার্দের একটী অধ 
বহিব হইয়াছে । তৎক্ষণীৎ গঞ্জগাজলে উহা! ধৌত করিয়া! মণ্তকে ধারণ করিলেন 
এবং গঙ্গাধাআার ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিলেন। বলিলেন; এ দেহ হখন 
গিরিধারীর প্রসাদ জীর্দ করিতে অক্ষম হইয়াছে, তথন আর ইহ? টিকিধে লা। 


পৌঘ, ৯৩৯7 ] মহাকদি' গিক্জিশচন্দ্ | ৭১১ 


সংকীর্তনের সঙ্গে হরিনাম করিতে করিতে বৃদ্ধ খাট ধরিয়া] মহাপথে অগ্রসর 
হইলেন । কিয়দ্করগমন করিয়াই তাহার শরীর অবশ হইয়! পড়িল, তারপর 
খাটে শয়ন করিয়া চুণীরাম গঙ্গার কূলে উপনীত হন, এবং হরিধ্বনি করিতে 
করিতে জান্বীজলে দেহ বিসঙ্ন করেন। 

চুণীরামের ন্যায় তাহার পৌক্রীও অসামান্তা হরিভক্তিপরায়ণা ছিলেন। 
অীলকমলের গৃহে শ্ীধরের নিত্যসেবা হইত, গিরিশ চন্দ্রের জননী ঠাকুরসেবা 
লইয়া থাকিতেন। নীলকষলের বাড়ীছ্কে একদিন একটা কাটাল আসে, 
গিরিশের জননী নেট শ্রীধরকে নিবেদন করিবার মানস করিয়াছিলেন । কিন্তু 
তাহার অজ্ঞাতপারে কে তাহার অগ্রভাগ ভক্ষণ করিয়াছিল, আর ঠাকুরকে 
নিবেদন করা হইল না) গিরিশের জননী অতিশয় ক্ষু্ হইলেন । নিশাশেষে 
স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন বলিতেছে, “আমিও ছেলেপুলের মধ্যে, অগ্রভাগভূক্ত 
স্কাটাল আমাষ দিলে কোন দোষ হবে না।” সেই অবধি এই পরিবারে 
দ্বাৎ যদি কোন ত্রব্যের অগ্রভাগ তৃত্ত হয়, তাহ! শ্রধর সেবায় দিতে 
কোন বাধা হয় না। 

কোন সময়ে নবীন কৃষ্ণের চিকিৎসাধীনে ছইটা রোগী আসে; তন্মধ্যে 
একটী রোগীর সম্বদ্ধে নবীনকুষ্ণ অন্মান করিয়াছিলেন যে তাহার জীবনরক্ষা 
হইবে না; অপরটীর সম্বন্ধে তাহার নিশ্চিত ধারণ। হয় যে তাহার জীবনের 
কোন আশঙ্কা! নাই ১ কিন্তু ফল ধ/রণার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল । তিনি ষেটীকে 
ভাবিয়াছিলেন মারা ষাইবে সেইচী বাচিল এবং যেটার জীবন সন্বপ্ধে তাহার 
কোন আশঙ্কাই ছিল না সেইটা মরিল। নবীনরুষ্ণ বিবেচনা করিলেন ষে, 
চিকিৎসাকাধ্য যথাষখন্ধপে জন্গসরণ কর! অতীব কঠিন, সামান্ত মানববুদ্ধির 
অতীত । চিকিৎসা চলিতে পারে বটে, কিন্তু ধন্মতঃ সে ব্যবপায়ে জীবিক। অঞ্জন 
করা! নীতিবিকদ্ধ, পাপ। নবীনকৃষ্ণ চিকিৎস। ব্যবপায় পরিত্যাগ করিলেন। পরে 
ইনি স্যার রিচার্ড টেম্পল কর্তৃক নাগ প্ুরের 150 2১9১15500 50801315- 
319757 এর পদে নিষুক্জ হন । 

প্রসঙ্গত: আমর! গিরিশ চন্দ্রের মাতুলেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। 
অবীনকৃষ্ সে সময় একজন খ্যাতনাঁম। চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসায় 
তিনি জীবনের শেষভাগ পধ্যস্ত অনুসরণ করেন নাই। চিকিৎস! পরিতআগ 
কবিবার কারণ এইরূপ ৫ 

নীলকষলের প্রথম এক পুক্জজন্মে। ভারপর উপঘু-পদ্সি হয় কর ছয় 
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ফস্তার পর অঞ্টমগর্ডে গিরিশ চঙ্রেব দন্দ হয়, গরিরিশেব পয আর তিনটা পুজ. 
জন্মে । অবশেষে একটী মৃত কন্যা প্রসব করিয়া প্রশ্থতি পরলোক গন. 
ফরেন। 

গিরিশ চক্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে যে কন্তার জন্ম হয়, বালিকা বয়সেই তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। নীলকমলের বাটীতে একজন ভিখারী ভিক্ষা করিতে আসিত 
ও প্জয় রাধা গোবিন্দ নাচে” বলিয়া গান করিত । বালিকা তখন সুস্পষ্ট কথা, 
বলিতে শিখে নাই, ভিধারী আসিলে জয় রাধাগোবিন্দ নামেব পরিবর্তে বলিত, 
“ধেও নাধার গোবিন্দ” ও একটী পমস! চাহিয়! ভিক্ষ1 দিত । কিছু দিনে বালিকা 
সাংঘাতিক পীভায় আক্রাস্ত হইল, শুনিয়াছি মৃত্যুর কিছু সময় পূর্ব, তাহার গভীর 
সৃষ্ছা হয়,এবং সেই মুজ্ছ্ণাকে মৃত্যুজ্ঞান করিয়া বাঁটীর নকলে সৎকারের জন্য তাহাকে 
গঙ্গাকৃলে লইয়া যান। গঙ্গাতীরে লইয়। যাইবার পর বালিকার চৈতন্য হইল । সংবাদ 
পাইয়। নীলকমল ও অপরাপর লোক বালিকাব নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্ত 
গিয়া দেখিলেন, বালিকা জীবিতা হইলেও তাহার আপন্ন সময়ের আর অধিক 
বিলম্ব নাই । দেখিতে দেখিতেই বালিকার ভাবান্তর উপস্থিত হইল , বলিল, 
“ধেও নাধার গোবিন্দ এয়েচে, নথ ( রথ ) এয়েছে পয়সা দে” । সেই জয় রাধা 
গোবিন্দ নাম গুনিতে শুনিতে দিব্যরথে চড়িয়া বালিকা দিব্যধামে চলিয়া গেল । 

একে অষ্টম গর্তেব সন্তান, অতি শুভক্ষণে জন্সিহাছে, তার উপর 
আবার শিশু সর্বনুলক্ষণযুক্ত ; গিত্রিশের জন্মে নীলকমলের গৃহে আনন্দের 
রোল উঠিল । বাস্চভাওরবে গৃহ পূর্ণ হইল । শুনিয়াছি গিরিশ চন্দ্রের খুল্পপিতামহ 
গাজ হইতে শাল খুলিয়। বাগ্চকারগপকে পুরক্জার দিযাছিলেন এবং তাহার 
জ্যেষ্ঠতাত মুক্তহন্ডে অর্থ বিলাইয্াছিলেন। পুরস্কারের লোভে বাদ্যকারগণ 
মানাবধি নীলকমলের গৃহ বান্য-মুখরিত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু হায়, সংসারে 
আঅমিশ্র আনন্দ কোথায়? গিরিশ চন্দ্রের জন্মের ছয়মাস পরে, তাহার জন্মে ধাহারা 
এত আনন্দ করিয়াছিলেন, সেই খুজপিতামহ ও জ্যেষ্ঠতাত উভয়েই ক্ষর্গগমন 
করিলেন । প্রস্থতিরও সৃতিকার পীড! হইল। নীলঙ্ষমলের বাড়ীতে উমা লামে এক 
বাপ্দিনী বাসন মাজার কাজ করিত, গিরিশ মাতৃন্গ্ক অভাবে তাহারই স্তবপান 
করিয়া পুষ্ট হইতে লাগিলেন। ক্রমে হাতেখড়ির কাল আসিল, গিরিশচন্দ্র 
পাঠশালায় ভি হইলেন এবং সম বর্ষ পর্য্যস্ত তথায় অতিবাহিত করিলেন। 
এই সময় তিনি সন্ধ্যার সময় তাহার খুক্পুপিতামহীর নিকট বসিয়া রামায়ণ মহা 
ভ্রান্বত পুরাণ ভাগবত প্রভৃতির গল্প শ্রবণ করিতেন। ভাবিজীবনে গিরিশচজু: 


পৌষ, ১৩১৯। ] মহাকবি গিরিশচন্দ্র । ৭১৩ 


পূরাগ-ক্ষেত্র অব্লঙ্থন করিম! তে সকপ নাটক র্চনা করিয়াছিলেন, এই সমস্থ 
হইতেই তাহার শুচনা। আঅষ্টম-বর্ধ বয়সে তিনি ওরিএণ্টযাল সেমিনাকীতে ভঙ্তি 
হন। ইহাব অবাবহিভ পরে সংদারে 'একটা দারুণ দুর্ঘটনা ঘটে, 'একবিংশতি বর্ষ 
বসে গিরিশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! নৃত্যগোপাল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কিশোর বয়সে নৃত্যগোপালের প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, উনবিশতি বর্ধ বয়সে 
সে পত্বীর মৃত্যু হয়, এবং তাহার পরেই নৃত্যগোপাল বাদুরোগে আক্রান্ত 
হন। বোগ অগ্লদিনেই সাম্য হইল, নীলকমল্স পুত্রেব আবার বিবাহ দিলেন। 
কিন্তু এই বিবাহের দেড় বৎসর পথে নৃত্যগোপালের মৃত্যু হইল। জননী এই 
ঘটন। অবধি গিরশ চন্দ্রের মুখেব পানে আর চাহিতেন না। মাতার আদর 
ঘত্ত না! পাইয়া বালক ক্ষুণ্ন হইত, কিন্তু পিতাত্র আদরে ভুলিয়া থাকিত। 
কর্ণমূল ফুলিয়া গিবিশচন্দ্রের একদিন অত্যন্ত জর হয়, জননী তাহাতে যারপর 
নাই কাতবা হন, গৃহিণীব অধৈর্ধ্যভাবদর্শনে নীলকমল বিস্মিত হইলেন । 
দনি জ্গনডেন পপিয়াশের উপব স্ৃহিপীক তাঁদৃশ গে ছিল না, “কিম 'ভীধ্যাকে 
'আপাততঃ শাস্ত কবিবার জগ্ত কহিলেন__"তুমি অধীর হইলে কি বালক 
শীপ্ব আরোগ্য হইবে ?” জননী সে কথার উত্তবে বলিযাছিলেন, “আমি রাক্ষসী, 
এক সন্তান খাইয়াছি, খষ্টম গর্ভের সন্তান, পাছে উহার কোন অমল হয় এই 
আশঙ্কায় আমি উহার মুখেব দিকে চাই নাই, কখন আদর-যত্র কবি নাই।” 
কথাগুলি গিবিশের কর্গোচব হইল এবং অমৃত ধারার ন্যায় তাহায় হৃদয় 
শীতল করিল। গিরিশচন্দ্র মাতৃক্গেহ অচ্ছভব করিলেন, কিন্তু ধিক দিনের 
জন্য নয়। তাহার যখন একাপশ বর্ষ বয়স, জননী একটী মৃতকন্ত। প্রসব 
করেন। গিরিশ বহিদ্দেশে খেলা করিতেছিলেন, সহসা শক্ঘরোল উঠিল, কিন্ত 
পরক্ষণেই তাহা ত্বোদ্দন বোলে মিশাইয়। গেল। গিরিশচগ্্র মাতৃহায়! 
হইলেন। 

পুত্র্ৎনল নীলকমল গিরিশকে অতিপয় স্বেহ করিতেন, তিনি এই অশান্ত 
বালককে কথন দমন কয়েন নাই। বিচক্ষণ নীলকমল বুঝিয়্াছিলেন, প্রতিরোধে 
শ্রোতস্বতী যেমন অধিকতর বেগব্তী হয, এ বালকের প্ররুর্তিও সেইব্সপ ; 
নিষেধ ইহার প্রেবণার কার্ধা করে, ষাহ| বারণ কর যায় তাহা সম্পন্ন 
করিবার জন্ত বালকের উৎসাহ বর্ধিত হয়। পরিবারবর্গের অসস্তোষভাজন 
হইয়াও নীলকমল অনেক সময় গেরিশের অন্যায় আবদার পূর্ণ করিতেন। 
কাহার একটী উদাহরণ দিতেছি :_-গিরিশের বাঁলযজীবনের ফেলি সময় 
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'ঞস যা, 


নীলকমলের অন্ধরবাটী সংঙগ্র বাগানে, গাছে একী শসা হয়। 
গ্লাছের নৃতন ফল এবং একটামাত্র ফল, প্রীধরকে দিতে হইবে; গিরিশচন্দ্রের। 
জ্যেঠাইমা। বার বার সকলকে সতর্ক কতিম্না দিলেন, জ্যেঠাই ম1 
নিষেধ করিয়া নিশ্চিম্ত হইলেন, কিন্ত গিবিশচন্দ্রের চক্ষে নিদ্রা নাই, 
অশান্ত হইয়া কাদিতে লাগিলেন। তৃষ্ণ| পাইঘ়াছে কিন্তু জল দিলে জল 
পান করেন না! নীলকমল কর্থাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিয়া গিরিশকে, 
জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন ) শসা খাবাব তৃষ্কা হইয়াছে । তাও আবার 
বাজারের শসা নয়) শ্রীধরেব জন্য যেটা বাখা হইয়াছে স্টো না খাইলে তৃষ্ণা 
ভাজিবে না। নীলক্ম্ল তৎক্ষণাৎ আলে! জালিয়া শসা পাড়িয়। আনিলেন। 
শসা থাইয়া বালক শাস্ত হইয়া ঘুমাইল। 

নীলকমল বিপত্বীক হইয়া আব বিবাহ কক্ষেন নাই। ছুঃসহ পুত্রশোকের 
পর পত্বীবিয়োগ বেদনায় তাহাব স্বাস্থাভঙ হয়। স্ত্রীব মৃত্যুর তিন বৎসর, 
পরে ৫২ বতসর বয়সে নীলকমল পুরীতন রক্ত আমাশয় পীড়ায় শহ্যাশায়ী 
হইলেন, আব উঠিলেন না । 

তিনটী অপগণ্ড ভাই লইয়া, চতুর্দশ বর্ষ বয়সে পিতা মাতা উভয়কেই 
হারাইয়া, গিরিশচন্দ্র সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। নীলকমলের বিধবা জ্োষ্ঠা 
কন্তা অতি প্রথর বুদ্ধিশ্বীলিনী ছিলেন। মৃত্যুকালে নীলকমল ভাহাকেই 
নাবালক পুজ্রগণের অভিভাবিকাক্ধপে রাখিয়া! যান। 

নৃত্যগোপালের মৃত্যুব পর ছয় সাত বৎসব মাজ্জ অতিবাহিত হইয়াছে কিন্ত 
ইহারই মধ্যে কি পরিবর্তন । কলহাস-কলিত স্থখের সংসার কাল মেঘে 
আবৃত করিল, নন্দন কানন শ্বশানে পবিণত হইল 1 এ ছুর্দিনে একমান্জ সাত্বনা 
থে, সংসারে আনন্ন অস্াভাবের আশঙ্কা ছিল না। বিভীধিকাময় এই সংসার 
চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বালক গিরিশ চক্রে হৃদয়ে আর এক ভীষণ দৃশ্টের ছায়াপাত 
হইতেছিল, তাহা দিপাহি বিজ্রোহ। যে মৃত্যু এই ক্ষুত্র পরিবারে হাহাকার 
তুলিয়াছে, তাহারই কবাল কঙ্কাল সমগ্র ভারতে তখন তাগুব-নর্তন করিতেছে । 
এই ছুই দারুণ ঘটনার অবিনামী স্বৃতি লইয়! গিরিশচন্দ্র প্রথম সংসারে 
প্রবেশ করিলেন । 

গিরিশচজ্্ কোন সময় নীলকমলের সহিত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন, 
সহ্‌স৷ তৃফান উঠিয়া তীাহার্দের জীবন বিপন্ন করে!। ভীতিবিস্্বল বালক জলমঞ্ 
হইবার আশঙ্কায় পিতার হাত ধরিল ) নীলকমল তখন কিছুই বলিলেন না 
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কিন্ত নিরাপদ স্থানে পৌছিয়াই বলিলেন, “তুই আমার হাত ধরিলি থে? 
তুই কি মনে করিস, আমার নিজের জীবন ফদি বিপন্ন হ'ত তাহলে তোকে 
বাঁচাতুম ?” অতি কঠোর শিক্ষা! গিরিশ রলিতেন, বাবার কথায় অন্তরে 
অত্যন্ত আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু শিখিলাম বিপদের সময় হাত ধরিবার 
কেহ নাই। 

পিতৃবিয়োগের ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্রের এক জ্যেষ্টা ভগিনীর মৃত্য 
হুইল । একে গিরিশচন্দ্র চিরদিন স্বেস্ছাচালিত তার উপর সংসারে শাদন 
কর্ত। নাই, বিদ্যালয়ের বন্ধনে ভিতর থাকিয়া সাধারণ বালকের ন্যায় পাঠাভ্যাস 
তাহাব প্ররুতি বিরুদ্ধ ছিল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাহাকে ভালবাসতেন, 
কিন্ত তাহার রুচি প্রকৃতি কিছুই বুঝিতেন না। তারপর কখন ওরিএপ্ট্যাল, 
কখন হেয়ার, কথন হিন্দু, কধন পাঈকপাড়া,কখন পেরেপ্টযাল একাডেমি এইব্প 
নানা বিব্বালয়ে পাঠ করায় গিরিশচন্দ্রেব বিশ্ববিদ্যালয়-অনুমোদ্িত শিক্ষা- 
লাভের বিশেষ বিশ্ব হইয়াছিল 

১৮৫৯ খুষ্টাব্ে শ্যামপুকুর নিবাসী নবীনচন্ত্র সবকারের একমাত্র কন্বার 
সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, বিবাহের দিন ভয়ানক অগ্রাৎপাত হইয়াছিল । 
নিমতলায় আরপ্ত হুইয়! দে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড গিরিশচন্দজ্রের বাটার পার্থ ভূঘিতে 
নির্বাণ প্রাঞ্ধ হম্ব। 

গিরিশচন্দ্রের বিবাহের কিছুদিন পরে সেই ভীষণ কার্িকে ঝড় হয়। 
ঠাহাব শ্বশুর নবীনচন্দ্র আফিস হইতে প্রত্যাগমনের সময় গিরিশচন্দ্রকে সঙ্গে 
লইয়া বাটী আমিতেন এবং কোন কোন দিন জামাতাকে স্বীয় বাটিতে 
জলযোগ করাইয়া গৃহে পাঠাইয়! দিতেন। ঝড়ের দিন গিরিশ শ্বশুর বাটীতে 
অলযোগ করিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষ। করিলেন কিন্তু বৃটি বাদল কিছুতেই থামিল 
না। বাহিরে যে কি তুমুল কাগড হইতেছে, গৃহে বসিয়া কেহ তাহা অনুমান 
করিতে পারেন নাই । গিরিশ বাটা ফিরিবার জন্য বাহির হইলেন এবং 
কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে ঝড়ে চালের খোল প্রতৃতি উড়িস্বা 
আসিতেছে, কোথাও বাটা পড়িতেছে, অতি সন্তর্পণে প্রাণ বাচাইন্সা তিনি 
অনেক রাত্রে বাটা পৌছিলেন। 

১৮৬২ খুষ্টাব্বে বন্ধুবাদ্ধব্গণের অস্থরোধে একবার প্রবেশিকা পরীক্ষা 
ছিঘ্া গ্রিবিপচন্্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিলেন। ইতিপুর্বেই ইংরাজি 
সাহিত্যপাঠে যানানিবেশ করিয়াছিলেন । বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিবার পর. 
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তাহার প্রতিবেশী ও সহাধ্যায়ী ব্রঙ্ববিহারী সোম এই সাহিত/ঢালোচনা সম্বন্ধে 
গিরিশকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করেন । 

গিরীশচন্দ্রের জন্ম সময় হইতেই বাঙ্গালা নাহিতোর উন্নতি । এই সময়েই 
গবর্ণমেশ্টের সাহায্যে বঙ্গে শতাধিক বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, এবং এই 
নময় ও ইহার কিছু পূর্বব হইতেই পণ্ডিতপ্রবব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে পুস্তক 
মানিক পত্রিক! প্রচার ও বক্তা প্রন্বান করিতেছিলেন। কৃত্বিবাস, কাশদ্বাস, 
কবিকক্কণ প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিবিশচন্দ্রেব মাতৃভাষাম বিশেষ অন্বাগ 
জন্মিয়াছিল। এই সকল কবির রচনা! তিনি বুদ্ধ বয়সেও অবিকল আবৃত্তি 
করিতে পারিতেন। এক্ষণে সাযয়িক সাহিত্য আলোচনায় তিনি বিশেষ 
মনোযোগ কবিলেন। সে সময় গুপ্ত কবির বড় আদর, লোকে তাহার 
কবিতার ছন্দোবদ্ধবাক্যচ্ছটাঘ় মুগ্ধ হইত। গিরিশচন্দ্রও তাহার পক্ষপাতী 
ছিলেন। বাল্য হইতেই কাবত| লেখার সখ, গিবিশচন্দ্র যত্ব সহকারে গুপ্য 
কবির অন্থকবণ কবিতে লাগিলেন, এবং বাঙ্গালা ইংরাজি উভয় ভাষায় 
কৃত্তিত্বলাভ করিবাব আশায় ইংরাজি কবিতাব অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । 

কিশোর যৌবনে গিরিশচন্দ্র অতি নিভীক ছিলেন৷ একদিকে মানীলোককে 
মান্ত দিতে যেমন কখনও পরাজ্ুখ হইতেন না, অন্যদিকে অত্যাচাবীব দণ্ড 
দিতে তিনি তেমনি কখনও কুন্ঠিত হইতেন না। সেসময় ভণ্ড সন্ন্যাসীব 
দল বড় প্রবল ছিল। দুপুর বেল! বাটার পুকষ" অভিভাবকগণ যখন অন্পস্থিত, 
সেই লময় ইহারা গৃহস্থের বাটাতে আসিয়া নানারপ ভয় প্রদর্শন ও অত্যাচার 
কবিয়া অর্থ উপাম্্ন করিত। গিবিশ এই অত্যাচারীদিগের” উপর এক্প 
অত্যাচার করিতেন যে তিনি থাকিতে আর তাহার। পাড়ায় আনিত ন!। 
এত্াতীত পীড়িতের সেবা, ম্বতের সতকার, প্রভৃতি কার্ধে গিরিশচন্দ্র 
সর্বাগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু এ সকল সংকাধ্য সত্বেও অভিভাবকশূন্য উচ্ছ্‌ঞ্খল- 
ঘুবার পাড়ায় একটা ছুর্দদাস্ত বলিয়। খ্যাতি প্রচারিত্ত হইল। 

গিরিশ চন্দ্রের সঙ্গীতে বড় আকষণ ছিল। যাত্রা, কবি, হাফ আখড়া, 
রামায়ণ গান, কথকতা৷ বা কলাবতী গান, যোগ পাইলেই শুনিতে যাইতেন। 
বাগবাজারে ভগব'তী চরণ গাঙ্কুলীর বাটীতে একরাহ্ছে হাফ. আখড়াই হয়। 
এই সভায় গুপ্ত কবির উপর সাধারণের প্রভৃত সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখিয্া, গিরিশ 
চন্দ্রের হ্বয়ে কবি হইবার লালসা বলবতী হইয়া! উঠে। 
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গিরিশচন্দ্রেব শ্বশ্তর নবীনবাবু এট্কিন্পন্টিল্টন্‌ কোম্পানির বুক-কিপার 
হিলেন। জ্গামাতাকে সওদাগরী অফিলের কাধ কন্ম শিখাইবার মানসে তিনি 
গিবিশচজ্দ্রকে শিক্ষানবীশ, রূপে অফিসে বাহির করিলেন। গিরিশচন্দ্রের 
প্রতিবেশী দিগণ্ধর দে একজন ভাল বুক-কিপার ছিলেন, গিরিশচন্দ্র যেমন 
অফিসে কাধ কম্ম শিখিতে লাগিলেন, তেমনই দিগম্বর দের বাটা গিয়৷ তাহার 
কাছে বুক-কিপাবের কাধ্য ও শিখিতে লাগিলেন । 

কিছু কান শিক্ষানবিশী করিবার পর তিনি আর্জেটি পিলিজি কোম্পানির 
অফিসে সহকাবী ক্যাসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খৃষ্টান গিরিশ 
চন্দ্রের প্রধান উদ্যোগে বাগবাজারে একটা সখের যাআ! সম্প্রদান্গ প্রতিষ্ঠিত 
হন। কবিবব মধুস্থদনেব শর্দিষ্ট। নাটক ইহার! প্রথম অভিনয় করেন। 
গিরিশ চন্দ্র তাহাতে কয়েকখানি গীত রচনা কবিয়া দেন এবং সাধাবণে 
স্থখাতি লাভ করেন। এই বংসরেই কাহার একটা কন্তা সন্তান জন্মে; কিন্তু 
এই কন্ঠা ছই তিন দিন মাত্র জীবিতা ছিল । 

১৮৬৮ থুষ্াবে গিরিশ চন্দ্রের এক ভগিশী এবং তাহাব কিছু পরে 
তাহার কশিঈ ভ্রাতা কানাই-লালেব কাল হয়। কানাই লালের বিবাহ 
হইয়াছল। কানাই গিরিশ অপেক্ষ। তুই তিন বখ্নবেব ছোট হিলেন, তাহার 
স্বত্যুতে গিবশ চন্দ্র সহোদব সুহৃদ ছুইই হারাইলেন। কানাইএর মৃত্যুর 
কিছুকাল পরে গিরিশ চন্দ্রের প্রথম পুক্র শ্রমান হ্রেন্দ্র নাথ (দানি বাবু) 


জন্মগ্রহণ কবেন। 
বলিয়াছি, সাধারণের অভিনয়দর্শনলালস! চবিতার্থ কবিবার জন্ত গিরিশ 


চন্দ্রের প্রথম নাট্যোগ্ভম। ঠাকুর বাড়ীর থিয়েটারের তখন চারিদিকে সুখ্যাতি, 
সকলের মুখে এই থিয়েটারের কথ! এবং টিকিট বংগ্রহ করিতে পারেন না 
বলিম়্া অনেকেই ক্ষুপ্ন। বাণবাজার লখেব সম্প্রদায় হইতে অভিনেত। 
মনোনীত কবিরা গিরিশচন্দ্র একটা থিয়েট*রেব দল সংগঠন করেন। মুখুজ্ছে 
পাড়(র অরুণ হালদারের বাটীতে বিহ্বার্পাল বসিল, কিন্তু অভিনয় হয় কিন্ধপে, 
দৃশ্ড সাজ-সরপ্রাম সকলই অভাব। গিরিশচন্দ্র সধবার একাদশী অভিনস্থ 
করিবার জন্ত মনোনীত করিলেন । এই পুন্তকে পোষাক পরিচ্ছদের কোন 
আবশ্বাক নাই, সাধারণ ভদ্লোকের বেশে কাপড জামা চাদর পরিয়া অভিনয় 
হইতে পারে। গিরিশচন্দ্রকে ভাবি-জীবনে কখন কখন এক্সপ সমস্থা 
পুরণ করিতে হইম্বাছে। ষ্টার থিয়েটারের আর্থিক অবস্থা যখন অসচ্ছল 


৭১৮ -স্উদ্বোধন [ ১৪শ বর্-১২শ সংখ্যা । 


সত 


ছিল, তখন গিরিশচন্দ্র চিতন্ত-লীল। লিখিবার কল্পনা করেন, কেবল কয়েকখানি 
গেরুয়া ও কয়েকছড়া৷ মাল! এই পুস্তকের প্রয়োজনীয় সাজ-নরপাম । 

১৮৬৯ খুষ্টাধে শারদীয়া পুজার সময় সধবার একাদশীর প্রথম অভিনয় 
হয়। গিরিশচন্দ্র নিমর্টাদ, এই ভূমিকাই তাহার ভাবি অভিনয়-গৌরবের ভিত্তি । 
এই সময় গিরিশ চন্দ্রের উদ্যোগে বাগবাজার সম্প্রদীয় উষাহরণ অভিনয় করেন) 
গিরিশচন্দ্র এই অভিনয়ের জন্য একবাত্রে ছাব্বিশ খানি সঙ্গীত রচনা করিয়! 
দেন। সধবার একাদশীর পর লীলাবতী। লীলাবতীর অভিনয় জন্য স্বয়ং 
দিনবন্ধুর অনুরোধ। কিন্ত দৃশ্ঠ পটাদি প্রস্তুত হয় কির়পে ? গিরিশ চক্রের 
শ্যালক ভ্রজেন্দ্রনাথ এই সময় এট্কিন্পন্‌ টিলটন্‌ কোম্পাশির বুক-কিপার 
ছিলেন। তিনি এই অভিনয় পটু অর্থহীন সম্প্রদায়কে সহায়তা করিবার জন্য 
জতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া চাদা সংগ্রহ কবিতে লাগিলেন। শ্ামপুকুরে তীাহাবই 
বাটীতে প্রসিদ্ধ ট্রেজ ম্যানেজাব ধক্দাস স্থুর কতৃকি একটী বঙ্গমঞ্চের নির্মাণ 
কাধ আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহা শেষ হইতে না হইতেই ব্রজেন্্র মাবা গেলেন । 
গিরিশচন্দ্র এই অসম্পূর্ণ ট্েজেব ভ্রব্সকল তাহার শ্বশ্তব বাটার আত্মীয়গণ্ৰে 
নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া নির্মাণ কাধা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ধর্মদাঁসকে 
দিলেন । ধর্মদান কতিপয় বন্ু-সম্মিলিত হইয়া ট্রাদা সংগ্রহ করিয়া সেই 
নির্মাণকার্ধ্য সম্পূর্ণ করিলেন। শ্ঠামবাজাবের রাজেন্ত্রনাথ পালের বাটীতে 
ষ্টেজ বীধিয়া ন্াশনাল থিয়েটার নাম দিয়া বাগবাজার সম্প্রদায় লীলাবতীর 
অভিনয় আবস্ত কবিলেন। অভিনয়ে আশাতীত স্খ্যাত্তি লাভ হইল, বিশেষতঃ 
ললিত্ের ভূমিকায় গিবিশচন্দ্রের | 

লীলাবতীব পব নীলদর্পণ। প্রসিদ্ধ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 
প্রতিষ্ঠাতা ভূবন মোহন নিয়োগীর সহিত ঝাগবজাব সন্গ্ুদাযের «খন হইতে 
সংশ্বব হয়। নীল দর্পণেব বিহার্সালেব জন্য ভুবন বাবু তাহার গঞ্গাতটস্থ 
বৈঠকখানাছাড়িয়। দেন এবং সম্প্রদায়কে প্রয়োজনমত সাহায্য কবিবাক 
অভিপ্রায় প্রকাশ কবেন। দর্শকের সংখ্যা! ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া 
সম্প্রদায় টিকিট বিক্রয় করিয়া নীলদর্পণ অভিনয় করিবার মঙ্কল্প কবিলেন। 
কিন্ত গিরিশ চন্দ্র তাহাতে অসম্মত হইয়া বলিলেন, আমাদের রঙ্গমঞ্চ দৃশ্থা, 
পট, [সাজ সরঞ্জাম প্রভৃতি এখনও এন্প উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে নাই, 
ফাহাতে হ্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া সাধারণে প্রকাশিত 
হওয়া যায়। কিন্ধু সম্প্রদায় তখন অভিনয় গৌরবে উন্মত্ত, গিরিশ চার 
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আপত্তি অগাধ করিয়া, যোড়াসার্কোর মধু সান্যালের বাটাতে রঙ্গমঞ্চ স্থাপন 
করিয়া ১৮৭২ থৃষ্টান্ধে নীলদর্পণ অভিনয় আরম্ভ করিলেন। টিকিট বিক্রয় 
আশাতীত লাভ হইতে লাগিল। কিন্ত গিরিশ চন্দ্রের সহিত সম্প্রদায়ের 
আর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিল ন1। 

ইতিমধ্যে গিরিশ চন্দ্রের গাহহৃন্থয জীবনে কিছু কিছু পরিবর্ডন হইয়াছে; 
তিনি আবজেষ্টি সিলিজির কশ্দ পরিত্যাগ করিয়া! জন্‌ এটুকিন্সন্‌ সাহেবের: 
অফিসে সহকারী বুক-কিপাবের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। 

থিয়াটারের সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ন! থাকিলেও বন্ধুবাদ্ধবগণের অনুরোধে 
গিরিশচন্ত্রকে মধ্যে মধ্যে ভীমসিংহ প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিতে 
হইত | এই সময় সম্প্রদ্দায়, বিখ্যাত অভিনেত। দেবেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে, 
অমৃতবাজার পক্ধিকার সম্প্রাদক শিশিরকুমার ঘোষকে এবং গিরিশ চন্দ্রকে 
ডাইরেক্টব নিযুক্ত করিয়া কার্ধা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু অচিরেই 
আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়া দল ভাঙ্ষিয! গেল। কলহের কারণ আর কিছুই নহে, 
প্রভৃত অর্থাগম হইতেছে, দ্লস্থ তিন চারি ব্যক্তি আপনাদিগকে দলের 
প্রোপ্রাইটার বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পান, সেই চেষ্টায় যাহারা 
বাধা দেন তাহাদের পরম্পরের মনোভঙ্গ হইয়া দল-ভঙ্গ হয়। ছুইটী 
দল হইল, একদল হিন্দু ন্যাশনাল নাম দিয়া অপেরা হাউসে এবং অপর দল 
স্টার রাজ! রাধাকাস্ত দেব বাহাছুরের নাটমন্দিরে অভিনয় করিতে লাগিল। 
কিন্তু পৰে ছুই দলই উঠিয়া! গেল । 

অনুমান ১৮৭৩ খৃষ্টান্বে গিরিশ চন্রের আর একটি কন্যা হইল। 
এই ১৮৭৩ খুষ্টা্ধ বঙ্গ রঙ্জালয়ের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর 
হইতেই বঙ্গে বাঙ্গাল'র পাবলিক থিয়েটারের স্চনা । এই বৎনর পূর্ব কথিত 
ভূবন মোহন ন্বত্বাধিকারী হইগা ধর্দাসের যত্ব, শ্রম, ও কর্তৃত্ব বীডন দ্ত্রীটে 
স্বতন্ত্র থিয়েটার গৃহ নিশ্মাণ করান, এখ* গ্রেট হ্যাশনাল নাম দিয়া বাগবাজার 
সঙ্জ্রদায়ের ছুইদলকে একজআ করিয়া অভিনয় আর করেন। গিরিশ চক্র 
বঙ্ষিম চন্দ্রের মৃণালিনী নাটকাকারে পরিণত করিয়া দিলেন এবং তহ্যতীত 
মাউসি 0109515) চারিটেবল্‌ ডিস্পেন্সারি (০1089115512 10151910529) 
হগ. এগ বুল (07০8 ৪17 73011) যামিনীচন্দ্র-মাহিনা_গোপন চুম্বন (11551) 
ট5৩ 49) সহিষ, হইল আজি কবিচুড়ামণি (770০1০০৩50৩ 1১০৩০ প্রভৃতি 
কতকগুলি ক্ষ ক্ষুদ্র পঞ্চরৎও তিনি লিখিয়! দেল। মাউসি পুস্তকখানি লিখিয়। 


ণ২ও উদ্বোধন । [১৪শ বর্ধ-_-১২শ সংখ্যা । 





উঠিবার সময় ছয় নাই । রঙ্মঞ্চে গিরিশ অপ্ধেন্দু ও ক্ষেব্ররমণি ন"য়ী অভিনেত্রী 
তিনজনে পুত্তক থানি ( 23:1512010015 ) মুখে মুখে অভিনয় করেন । 

এটুকিন্সন্‌ গিরিশ চন্দ্রকে পুত্তরবৎ নেহ করিতেন। অফিসের কাঘে 
গিরিশকে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে হইত, তথাপি তিনি নিয়মিত- 
রূপে অধায়ন করিতেন। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, 
সমাজনীতি, ধন গ্রত্ৃতির আলোচন] তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সন্ধ্যার পর 
অধ্যয়নে বসিতেন , পাঠে দ্বিতীয় প্রহ্নর, তৃতীয় প্রহর, কগন কখন সমস্ত রাতি 
কাটিয় যাইভ। থিয়েটাবের দিন অবশ পড়া হইত না । বিংশতি বর্ষ বয়স 
হইতে জীবনের শেষভাগ পধ্যন্ত যতদিন না তাহার স্থাস্থ্যভঙ্গ হয় তিনি নিত্য 
নিম্মমিতরূপে অধ্ায়ন করিতেন। 

অধ্যয়নের ন্যায় হছোমিওপ্যাথথ চিকিৎসায়ও গিবিশ চন্দ্রের বিশেষ 
অন্থরাগ ছিল। গিরিশের শ্ঠালক ব্রজেন্্র তাহাকে এই সম্বদ্ধে অন্থরঃগী 
করেন। গিরিশ চন্দ্র সাধারণতঃ দীন দরিক্রুগণেরই চিকিতসা করিতেন। 
সকলকেই বিনামূল্যে গুধধ এবং কোন কোন স্থলে পথ্য খরচ পধ্যন্ত দিতেন। 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাক্ব সময়ে সময়ে তাহার অসাধাবণ কৃতিত্ব দেখা গিয়াছে। 
গিক্িশ চন্দ্র তন্ময় হইয়া! চিকিৎসা কবিতেন, কিন্তু নানা কাধ্য বশতঃ সকল 
সময় তাহার চিকিৎসাধীন সকল রোগীকে দেখিতে যাইতে পারিতেন ন1। 
তিনি ঘে লময়ে তাহার নিদিষ্ট ওঁষধে ফল হওয়া সম্ভব বিবেচনা করিতেন, 
রোগীব তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে সংবাদ দিবার জন্য পীড়িতের 
আত্মীয় স্বজনগণকে বিশেষরূপে অন্ুবোধ করিয়া আসিতেন। সে সংবাদ 
পাইবাব জন্ত গিরিশ চন্দ্র যে কিরূপ ব্যাকুল থাকিতেন, রোগীর আত্মীয়গণ 
তাহা সফল সময়ে ধারণ। কবিতে পারিত না। একদিকে রোণীর জন্য 
চিকিৎসকের ব্যাকুলতা। ও ব্যস্তভাব, অপর দিকে রোগীর আত্মীমগণের একরুপ 
নিশ্চিম্তভাব ও সংবাদদানে অবছেল। | এই ছুই ভাবের সামঞ্সা ₹ ইল না, গিরিশ- 
চন ব্যথিত হইয়া চিকিৎসাকাধ্য পরিত্যাগ করিলেন | পবে ক্লানিক খিয়েটারের 
আমলে তিনি একাধ্যে পুনরায় ভ্রতী হন। আমরা সেই প্রসঙ্গে সে কথা 
বলিব। 

গিরিশচন্দ্র সংগ্কত জানিতেন না) ধন্দের যাহা কিছু জ্ঞান তাহাকে ইংরাজি 
পুস্তক হইতেই লাভ করিতে হইয়াছিল। তখন ইংরাজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, 
ধশ্মালোচনায়, জড়বাদের প্রবলভ্রোত বছিতেছে। জড় হইতে উন্তব এবং 


পৌষ, ১৩১৯।] মহাকবি গিরিশচন্ছ্ | ৭২১ 


জড়ে নয় হওয়া ব্যাতীত জীবের অন্ত পরিণাম নাই ; মন যস্তিষ্ধের প্রক্রিয়! মান, 
জ্বডেরই শক্তি বিশেষ | ধন্দম সমাঞ্জ-বন্ধন রক্ষার্থ ক্পনা। হিন্দুর বেদ-বিবি-ধর্ 
কেবল ত্রাঙ্গপগণের স্বার্থসাধন ও গ্রতিষ্ঠা-গ্রতিপত্তি রক্ষণের জন্য । কিন্ত সে 
প্রতিষ্ঠা রক্ষাও ক্রমে তৃঙ্কর হইয়। উঠিল । নব্য ব্রাঙ্ষগণের উত্থানে তেত্রিশ কোটী 
দেবতা এবেশ্বরে পরিণত 7; আবার বিজ্ঞানের তর্কুক্তি প্রভাবে তাহারও আসন 
টল-টলাম়মান। গিরিশচন্দ্র দেখিলেন যে, যে ব্রাক্গণ ধর্মের বিধানকর্তা, তীঙ্াঁ 
দের ধশ্মাচরণ ফেবল মুখে; শৌচের গাড়র জলে দেওয়ালের মাটী গুলিয়া 
ফোটা কাটিয়া পুরোহিত পৃজায্ যাইতেছেন। এই সকল আচরণ দেখিয়া হিন্দুর 
ধর্থে আর তীহার শ্রদ্ধা রহিল না। নবোগ্তাবিত ত্রাদ্ঘধর্দের ভিতর কিছ 
আছে কি না, তাহা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রাক্ষপমাজে মিশিলেন, 
সেখানেও দেখিলেন অনেকেরই কথায় ও আচরণে শ্ব্গমর্ত্য প্রভেদ। অবশেষে 
হতাশ হইয়া নিশ্চেষ্ট হইলেন । কিন্তু এরূপ অবস্থাতেও যে দ্রিন তিনি গঙ্গান্সানে 
যাইতেন রাযতর্পণ পাঠ করিয়া তাহার পিতার উদ্দেশে তিন গওষ জল দিতেন 
তাবিতেন, জ্বল দি, কি জানি সত্যই ঘদ্দি পিতার কোন কাধ্য হয়। 

গিবিশচন্দ্ের হৃদয় যখন এইব্দপ নান! ঘন্ব-সন্দেহে আন্দোলিত, তাহার 
সংসারে তখন নান! দুর্ঘটনা ঘটিতে ল্গাগিল। লহসা ত্ীহার সর্ব কনিষ্ঠ 
সহোদর ক্ষীরোদচক্জ অকালে কালগ্রানে পতিত হইলেন। ত্তান্ার কিছুকাল 
পরে গিরিশের এক ভগিনীর কাল হইল, এবং তাহার কিছুকাল পরে ১৮৭৪ 
খৃষ্টাব্দে শিশু পুত্র-কন্যা! রাখিয়া গিরিশচন্দ্রের পত্তী পরলোকগামিনী হইলেন। 
বিবাহের দিন ঘে অগ্নাৎপাত হইয়াছিল সেই অগ্রি ষেন আবার সহস৷ প্রজ্ছলিত 
হুইয়! গিরিশচন্দ্র সংসার ভম্মীভৃত করিয়া ছিল। 

পত্ভী বিয়োগের কিছুদিন পরে গিরিশচস্ত্রের বর্ধস্থলে গোলযোগ বাধিয়। 
উঠিল। ব্যান্ক্রপ্ট সাহেব এটুকিন্সন্‌ সাহেবের অংশীদার ছিলেন । উভয়ে 
মনোমালিন্য হওয়ায় এট্‌কিন্সন্‌ অংশীদারের উপর লমস্ত কর্মভার অর্পণ 
করিয়। স্বদেশে চলিয়া গেলেন। কিন্তু ব্যান্ক্রপ্ট কারবার চালাইতে পারি- 
লেন না। ব্যবসা! নষ্ট হইল, অফিসের চেয়ার টেবিল প্রভৃতি নিলাঘ হইয়া 
গেল। কিছুদিন পূর্ধব হইতে গিরিশচজ্জ ম্যাকৃবেধ, অনুবাদ করিতেছিলেন। 
এই অনুবাদে গিরিশ নাট্টোন্তিখিত ব্যক্িগণের নামকরণ দেশীয় নামে করিয়া 
ছিলেন, ভাষার অন্বাদ অবিকল ছিল। অন্বাদের পাঞুলিপি অফিসের টেনব-- 
লের শ্চিতর থাকিত। টেবিল,চেয়ারের সঙ্কে সঙ্গে সেখানিও নই হইয়া গেল । 





গিহ উদ্বোধন । [১৪শ ধর্ষ-+১২শ সংখ্যা । 





ভার্ধ্যাবিয়োগ-শোকে গিরিশচন্দ্র প্রথম ততট। কাতর হন নাই , কিন্তু ঘতই 
দিন যাইতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, অফিসের কর্ম, থিয়েটার, 
অধ্যয়ন প্রভৃতিতে ব্যস্ত থাকিয়া তিনি সকল সময়ে পত্বীর মনের মত ব্যবহার 
ফ্রিতে পারেন নাই। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে শোক তাহাকে নিরতিশয় 
খ্যথিত করিয়া তুজিল। আধার, শৈশব-বাঙ্জব প্রভৃতি তাহার কতকগুলি 
কবিতা সেই সময়ের লেখা এবং সেই ব্যথিত হৃদয়ের উচ্ছাস। পত্বী বিষ্বোগের 
কিছুর্দিন পর গিরিশচন্দ্র ফ্রাইবাবৃজারু কোম্পানির অফিনে একটা বন্ধ পাইলেন, 
এবং মাল খরিদ করিবার জন্য তাহাকে ভাগলপুর় যাইতে হইল। গিরিশ- 
চক্জ ভাগলপুরের গ্রামে গ্রায়ে মাল খরিদ করিয়। বেড়াইতেন এবং সেই 
সবুর প্রবাসে, কার্যের অবকাশে, নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় বসিয়া কবিতা লিখিতেন। 
সাহার “ধুতৃব1”, “গিরি” প্রভৃতি কবিতা এই খানে জেখা। গিবিশের অজরধাব। 
ক্ষবিতায় প্রবাহিত হইয়াছিল। এই সকল ককিতা যিনি পাঠ করিবেন, 
তিনি তাহার সাময়িক মানসিক অবস্থার বিশেষ পন্িচয় পাইধষেন। 

গিরিশচন্দ্র প্রায় পাঁচমাস কাল ভাগলপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন । যে দিন 
তিনি কলিকাতায় আঁদিবেন, সে দিন এক পদ্ষিধেয় বন্ধ ব্যতীত তাহার 
সঙ্গের সকল জিনিষ পত্র অপহৃত হয়। গিরিশ দারুণ বিপদে পড়িলেন। 
প্রতিবেশী একটী ভদ্রলোক ভাগলপুরে আইন ব্যবসায় করিতেন, বিপন্ন 
গিরিশ তাহার শরণাপন্ন হইয়া তাহার কাছে দশটা টাক! ধার চাহিলেন। 
বাবু্টী বলিলেন, “তোমাকে দশ টাকা ধার দিতে ইচ্ছা করি না, তবে 
গাচট। টাকা দান করিতে পারি ।” লে অবস্থায় আর উপায় কি? গিরিশ 
বলিলেন, “দুঃসহ শোকেও আমার কখন চোখের জল পড়ে নাই, কিন্তু এই 
পাঁচটা টাকা ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার চোখে জ্বল আনিল। কি করি! 
হাত পাতিয়া ভিক্ষা লইলাম, এবং দ্বাতাকে প্রণাম করিক্লা কলিকাতা যাত্রা 
করিলাম। পরে বাবুটী যখন বিদেশ হইতে বাঁটাভে আসেন, গিরিশ ভখন 
সেই পীচ টাকা ফেরৎ দেন। ফেরৎ দিবার সমম্ন বাবু বলিম্মাছিলেন, “এই 
টাকা ফেরৎ দিবার আবশ্তকতা কি? আমি তোমায় উহা দান করিয়াছিলাম |” 
গিরিশ ধলিতেন, “এই কথার উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার ইচ্ছ! 
হইয়াছিল, কিন্তু উপকার পাইয়াছি, কিছু না বলিয়৷ বাবুর সাম্নে পাচটী 
নাক রাখিয়। গ্রথাম করিয়। চলিয়া ছআসিলাম।” 

জন্মাল ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভুবন-মোহন ছণদায়ে রঙ্গালিয়ের সংশরধি ত্যাগ 
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করিতে ধাধ্য হন। কতিপয় অন্তিনেতা থিয়েটার ভাড়া লইলেন, এবং 
গিরিশের হন্তে অধ্যক্ষতান্ন ভার' অর্পধ করিলেন । গিরিশচন্দ্র মেঘনাদ- 
বধ, পলাসির যুদ্ধ ও বঙ্কিমচ্জের কতকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত 
করিয়া অভিনয় করাইতে লাঁগিলেন। এ সম শ্বযং নাটক লিখিবার 
কল্পনা গিরিশচন্ত্রের ছিল না। অভিনয়োপযোগী উৎকৃষ্ট নাটকের অস্ত 
তিনি সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দ্েন। কেবল রঙজালয়ের বৈশেষ প্রয়োজন 
জন্ত তিনি অকাঁলবোধন, দোললীল।, আগমনী প্রভৃতি কতখানি 
গীতিনাট্য রচনা করিয়া দেন। ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগত হই! 
গিরিশ ফ্রাই বারজার 'কোম্পানির কন্ম পর্ষিভ্যাগ করেন । কর্ম পরিত্টাগের 
পব শিশির কুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত ইগ্ডয়ান্‌ লীগ নামক সভাম্ব হেড কার্কের 
পদ্ে প্রায় এক বৎমর কর্ম করিম্াছিলেন। এই সভ। উঠ্তিঘা গেলে তিনি 
পার্কার সাহেবের অফিসে বুক কিপার নিযুক্ত হন। 

অন্থমান ১৮৭৫ থুষ্টার্ধে আত্মীয় বন্ধুগণের বিশেষ অহরোধে গিরিশুজ্তজে 
দ্বিতীয়বার দারপরি গ্রহ করেন । লাল-চাদ মিজের প্রপৌত্ী, বিহারীলাল মিত্রের 
কণ্ঠা, গিরিশের দ্বিতীয়! ভাষ্য! | 

ছিতীয়বার দারপরিগ্রহের প্রায় ছয় মাস পরে গিরিশচন্দ্র বিস্থচিক। রোগে 
আক্রান্ত হন, এবং তাহার জীবন সংশয় হয়। ডাভ্তাব ওষধ বন্ধ করিম 
জবাব দিয়া গিয়াছিলেন। গিরিশচঞ্জের তখন মৃচ্ছিতাবস্থা । মুঙ্ছাভজে 
চৈতন্য সঞ্চারেব সময় গিরিশচন্দ্রের মনে হইল, যেন তাহার জননী আসিয়া 
ভাহার মুখে মহাপ্রসাদ দ্িলেন। গিরিশ বলিতেন যখন তাহার সম্পূর্ণ 
চৈতন্যলাভ হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল ক্রিয়া! করিতেছে, তখনও তাহার জিহ্বায় 
মহাপ্রসাদের স্বাদ স্ুম্পষ্ট অনুভূত হইয়াছিল। ঈীশ্বরেচ্ছায় গিরিশচন্দ্র আরোগ্য 
লাভ করিলেন । 

জীবনলাভ করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিক হইতে বিপজ্জাল তাহাকে বেষ্টন 
করিল। গিরিশচন্দ্রের সে সময্বের অবস্থা তাহারই কথায় বলি, “বন্ধু 
বাদ্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শক্র সর্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; 
এবৎ আমারই কার্ধা তাহাদের সম্পূর্ণ স্থযোগ প্রদান করিয়াছে উপায়াস্তর 
না দ্রেখিয্া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাহাকে ভাকিলে কি উপায় হয়? 
মনে ননে প্রার্থনা করিলাম, যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকুলে কুল দাঁও। 
গীতা ভগবান বলিয্বাছেন, কেছ কেহ আর্ঘ ইমা আমায় ভাকে, তাহাকেও 
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আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম পীতার কথ! সম্পূর্ণ সত্য । স্যয্যোদয়ে অন্ধকার 
ঘেরূপ দূর হয় অচিরে আশা! কুর্ধ্য উদয় হইয়া হদয়ান্ধকার দুর করিল, 
বিপৎলাগরে কুল পাইলাম” 

ঈশ্বরাহুগ্রহে বিস্থচিকারোগে জীবন লাভ করিয়া এবং পরে বিপজ্জাল 
হুইতে মৃক্ত হইয়া ঈশ্বরাভিমৃখে গিরিশের হদয় আকর্ষিত হইল বটে, কিন্ত এতদিন 
যে লন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহা কি সহজে যায়? কখন বিশ্বাস, 
কখন লন্দেহ আসিয়া তাহাকে উন্মস্তবৎ করিয়া তুলিল। এই ঘোর সন্দেহ- 
আন্দোলিত অবস্থার কথা যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই বলে গুরু-উপদেশ 
ব্যতীত এ জঅন্দেহ দুর হইবে না। কিন্তু তাহার মন বলিল, মান্ষকে গুরু 
বলিকিরূপে ? “গুকুত্রদ্ষাঃ গুরুবিষণ গুরুদে'বো মহেশ্বর” বলিয়া মানুষকে কিরূপে 
প্রণাম করিব? ঈশ্বব বলিয়া! প্রত্যয় না করুন, মহাদেব চরিত্রের উপর' 
গিরিশচন্দ্রের বড় ভক্তি ছিল। যিনি সকলকে স্তধা দিয় স্বয়ং হলাহল 
পান করিয়াছেন, সকলের ত্বণ্য অস্থি ভম্ম ধার আদরের সামগ্রী, ত্রিভৃবনত্যজ্য 
ভূত প্রেত পিশাচগণের ধিনি আশ্রয়দাতা, তিনি সত্য থাকুন আর নাই 
থাকুন, ঈশ্বর বলিয়! তাহাকে কল্পনা কর! যায়। হৃদয়দ্ধন্বে বিকলিত হইয়া 
গিরিশ ভাবিলেন তারকনাথের মানত করিয়া লোকে উতৎ্কট দৈহিক ব্যাধি 
হইতে আবোগ্যলাভ কবে, আমার এ ছুশ্চিকিৎশ্য মানসিক ব্যাধি কি আরাম 
হইবে না? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ যাক। মানস করিয়া গিরিশচন্জ 
কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন ! নিত্য গঙ্গান্বান, শিবপৃজা, হবিষ্য আছার করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে তিনি পদ্দব্রজে তারকেশ্বরে গিয়া শিবরাত্রি ব্রত 
পালন করিতেন। ক্রমে তাহার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল। 

অনুমান ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপ চাদ জঙ্ছরী গ্রেটন্তাশনাল থিয়েটারের 
গ্বত্ব ক্রয় করেন। এই সময় হইতে গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের বেতন ভোগী 
হন। ইতিপূর্বে রঙ্গালয় হইতে তিনি বেতন গ্রহণ করেন লাই। সংবাদ 
পঞ্পে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ফলে কোন পুস্তক আসিল না। গিরিশচন্ত্র 
স্বয়ং পুস্তক লিখিতে ভ্রতী হইলেন। অফিসের কর্ম থাকিতে পুত্ভক বচন 
প্রভৃতি কাধ্য স্্চারুরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব বিবেচন! করিস্বা, গিরিশচন্দ্র 
প্রতাপ জহুরীর অনুরোধে পার্কীর নাহেবের কন্ম পরিত্যাগ করিলেন ॥ 
কর্ম পরিত্যাগ করিবার পর পার্কার সাহেব গিরিশচন্দ্রকে বাখিবার জন্য 
অনেক চেষ্টা করিঘ্বাছিলেন, কিন্তু কুতকাধ্য হন নাই। সাহেব একবার; 
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ধণজালে জ্রডিত হন, এবং উত্তমর্ণদিগের কবল হ কাল রক্ষা 
পাইবার জন্য গিরিশ তাহাকে বেন্ধপ পরামর্শ প্রদান করেন, তীন্ছু 
করিয়৷ সাহেব ফল পাইয়াছিলেন। কারবার তুলিয়া দিয়া বিলাত গমন 
করিবার সময় পার্কার স্মরণচিহুন্বব্বপ গিরিশচন্দ্রকে একটা অঙ্ুরীয় দিয়া 
যান। 

গিবিশ বচলাঘু ত্রতী হইয়! প্রথম “মাম়াতরু” ও "মোহিনী প্রতিমা” রুনা! 
করেন তারপর “আনন্দ রহে?” এ নাটকে গুরুমঞ্ত্র সাধনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তীহার 
তাৎকালিক মাননিক ভাবের পয়িচয় আছে। ইহার পর গিরিশচন্দ্র পুরাণ 
ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া রাবণ বধ প্রভৃতি নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন । 

গিবিশ চন্্র পাুলিপি স্ব্ং লিখিতে পাবিতেন না। তিনি বলিয়া যাইতেন 
একজন লিখিত। শাহাব চিন্তা যেরূপ ভ্রতবেগে চলিত, হস্ত সেবপ 
পারিত না। 

প্রতাপ চাদ উত্তম ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তাহার অর্থনীতি উদার 
ছিল না। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগেব বেতনবৃদ্ধি লইধা মনোমালিন্য 
হওয়ায় গিবিশচন্দ্র কর্ম পরিতাগ কবেন। 

ইহাব পর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রকে কর্মাধ্যক্ষ কবিয়। গুর্খখরায়, বর্তমান 
কোহিহবের রক্ষমঞ্চে, ষ্টাব থিষ্কেটার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্ত ন্বপাতির 
তাডনায় অল্পকালেব মধ্যে গুশ্মুথথকে থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে হয়। 
গিরিশচন্দ্রেব পরামর্শে অমৃত লাল বহু, দাশ চরণ নিয়োগী, অমৃত লাল মিজ্ব 
ও হরি প্রসাদ বস্থ এই চাবিজন গুম্মরধ রায়ের স্বত্ব ক্রয় করেন। এই সময় 
গিবিখ চৈতন্তলীলা, নিমাই-সন্গ্যাস প্রভৃতি ভক্তিরসাশ্রিত নাটক রচন! 
করিয়াছিলেন । 

১৮৮৪ খুষ্টার্ধে গিরিশচন্দ্র পবমহংন দেবের কুপাপ্রাপ্ত হন। পরমহংস 
দেবের কপালাভের পঞ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘে নকল নাটক বচন! কনিম্মাছিলেন, তাহার 
সকলগুলিই পরমহংস দেবের জীবস্তভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিত । কখন 
কখন কোন কোন্‌ চবির, যেমন বিবমঙ্গলের সাধক- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ- 
চন্ত্রকে নকল করিয়। দেখাইয়্াছিলেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ মতিলাল ললীলের 
বংশীয় গোপাল লাল শীল অমৃত প্রভৃতির নিকট হইতে অন্যান ১৮৮৭ 
ৃষ্টান্বে ৩০***২ টাকায় ষ্টার রঙ্গালয়ের শ্বত্ব ক্রয় করিয়! এমারেন্ড, থিয়েটার 


নামে একটী নৃতন রঙ্গালয় খোলেন। অমৃত প্রভৃতি নবরঙ্জালয় নির্দাশ 
রখ 






টিনার রাারা ররর ০ 
করিবার জন্ত হাতীবাগীনে জমি কিনালন। এই সময়ে গোপাল লাল 
গিরিশচন্্রকে ২৯০০ - টাকা বোনাশ, দিয়া তাহার থিয়েটানে লইয়া যান। 
এই বিশ হাতার টাকার মধ্যে চারি হাজার নিজের প্রাপা বেতন কাটিয়া 
লইয়। অবশিষ্ট ষোল হাজার গিবিশচজ্জ অমৃত গরড়ৃতিকে নৃতন ষ্টার নিষ্মাণ 
জন্য দান করেন। এই টাক। দিবার সময় গিরিশচন্দ্র তাহাদিগকে বলিয়া" 
ছিলেন ₹_-তোমবা ভদ্র সন্তান নানা প্রোপাইটার কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া 
এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন হইলে। আমার অন্থরোণ, যে সকল ভদ্র 
নস্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে তাহাবা যেন কোনরূপে লাছিত ন৷ 
হয়। ১৮৮৮ ৃষ্টান্দে ষ্টার খোলা হইল। এমারেন্ডে গিবিশচজ্ ছুইখানি 
পুস্তক লেখেন। ক্রমে গোপাল লালের সথ মিটিল, গিরিশও ষ্টারে আসিয়! 
যোগদান করিলেন । 

ইতিমধ্যে ১৮৮৭ খষ্টাব্দে গিরিশ দ্বিতীয়বার বিপত্ধীক হঝ়েন। এই সাধবী 
স্ত্রীর পতিভক্কি অতুলনীয়! ছিল। এই পত্ী হইতেই গিরিশচন্দ্রেব অর্থ, ষশঃ মান 
প্রভৃতি সর্ব সৌভাগ্যের সুচন।। ইহার গর্ভে দুইটা কন্তা ও একটা পুত্রসস্তান 
হইয়াছিল । কিন্তু একটাও তিন বৎনরেব অধিককাল জীবিত থাকে নাই । কন্যা 
ছুইটী প্রস্থতির জীবদ্দশাতেই গতান্থ্‌ হয়, শিশগুপুতরটা রাখিয়া তিনি স্বর্গারোহণ 
করেন। এই দ্বিতীয়পক্ষেব পুত্র কন্যা যে্প এঁশীভক্তিব পরিচয় প্রদান করে 
তাহা অতীব বিস্ময়কর পুত্রটী রুগ্র ছিল, গিরশচজ্ সর অবিশ্রাস্ত যত্বে তাহার 
শুশঘা কবিগ্াছিলেন। চিকিৎসায় কোন ফলোদর না দেখিয়া বাধু পরিবর্তন 
জন্ত পুত্রকে লইঝ। মধুপুরে যান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । পুত্রটা 
অকালে মাব। গেল। গিরিশচন্দ্রেব ছিতীয় পক্ষের সংসারের কেবল স্থৃতিমাত্র 
অবশিষ্ট বহিল। “সাজান বাগান শুকিয়ে গেল” । 

পুত্রের পীভাহেতু গিবিশচন্ত্র যে সময় নিয়ম্তন্ধপে রুঙ্গালয়ের কার্য 
পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন না, সেই সময়ে পারের স্বত্বাধিকারিগণ তাহাকে 
কণ্মচ্যুত করেন। 

উপর্ধ্যপরি বিপদ্দে গিরিশচন্দ্রের হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হুইয়াছিল। তিনি 
সংসারের কোন কার্ধো মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। মন্তিক্ষ স্থির 
করিবার জন্য গিরিশ এই পধয় অস্ক-শাস্ত্র চর্চা ও বিজ্ঞানালোচনা করিতেন । 
বাশীবর মহেন্্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভাতেও তিনি এই সময় 
নিক্মমিত ছাত্ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। 


পৌধ, ১৩১৯।] মহাকবি গিরিশচন্দ্র | ৭৯৬ 


্টারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পর গিরিশচজ্জ ১৮৯৩ থৃষ্টান্ষে মিনার্ভা 
থিয়েটার স্থাপন করেন। শ্বনামখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিআ নাগেক্ছ 
ভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভার প্রথম স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই থিয়েটারের 
অন্য গিরিশচজ্ ছিতীয়বার ম্যাকবেখ অন্বাদ কবেন। থিয়েটার বেশ চলিল, 
কিন্ত যাহা কিছু লাভ হয, খণ সমস্তই গ্রাস করে, তার উপর স্বত্বাধিকারীর 
অমিতব্যয়িতা। গিরিশ ক্যাসের ভাব নিজ্জ হস্তে লইলেন, কিন্তু তাহাতে 
বিপরীত ফল হইল । স্বত্বাধিকারীর সহিত মনোবিবাদবশতঃ গিরিশচন্দ্র ১৮৯৫ 
থ্‌ষ্টাবে রঙ্গালয়ের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 

মিনার্ভার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে ট্টারেব স্ব।ধিকাঁরিগণ নিরিনানিকে 
পুনরায় ্টারে লইয়া! গেলেন । 

ইহা'ব পর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ক্ল্যাসিক থিমেটার প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং গিরিশচজ্ুকে তথায় লইঘ্া' যাঁন। আমরা পুর্বে বলিম্লাছি 
র্যাসিক খিয়েটারেব আমলে গিরিশচন্দ্র পুনবাঘ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা- 
কার্ধয আরম্ভ করেন। তীহার দ্বিতীয়বাব ব্রতী হইবার কারণ এই,-_-গিবিশ 
চন্দ্রের বাটীব লন্গিকটে সে সময়ে একটী গোযানেব আড্ডা ছিল এবং 
অনেক গাডোগ়্ান এঁপানে সামান্ত খোলার ঘরে বাদ করিত। কেহ কেহ 
বা মাঠে পড়িয়া রাব্বিযাপন করিত। এক রাজ্রে রিহাপণল হইতে বাটী 
ফিরিবার সময় গিরিশচন্দ্র শুনিলেন কে যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। 
তখন শীতকাল, শীত ও হিম নিবাঁবণের জন্ত আর্ত বাক্তি একখানি খাটিয়ার 
নীচে শুইয1 আছে। তাহার উপর তাহাব দারুণ জব। গিরিশচন্দ্র অনুসন্ধানে 
লমন্ত ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় কাতর হইলেন । গীড়িতকে তাহার 
দেউডিতে স্থান দিলেন, কিন্তু সে রাত্রে তাহার ওঁষধ ও শীতবস্ত্রের কোন 
বাবসা! করিতে পারিলেন না । রান্ে তীহাঁর নিদ্রা! হইল না । পরদিন প্রভাত 
হইলেই একটী হোমিওপ্যাথি ওষধ নির্বাচন করিয়া আনাইযা দিলেন এবং 
সঙ্গে সঙ্গে রোগীর জন্ত কম্বল ও পথ্যের বাবস্থা করিলেন। গিরিশের অক্ষ 
যত্বে রোগী আরোগ্য লাভ করিল । ইহার কিছুদিন পরে তাহার বাঠীর সন্মিকটে 
তাহাব বেতনভোগী ক্ষোরকারের কলেরা হয়। গিরিশচন্দ্র যখন তাহার পীড়ার 
কথা অবগত হইয়া তাহাকে দেখিতে যান, তখন রোগীর প্রায় মুমূর্ধ, অবস্থ! । 
অতি কানরম্বরে হতভাগা রোগ যন্ত্রণায় “বাবু ইধধ, বাবু ওষ্খ” ক্রমান্বয়ে 
বলিতে থাকে । চিকিৎসা কার্য ছাড়িয়া অবধি গিরিশচন্দ্র কোনবূপ 


৭২৮, উদ্বোধন [ [ ১৪শ বর্ষ--১২শ সংখ্যা। 








রত 


হোমিওপ্যাথি গধধ নিজের কাছে বাবিতেন না । কিনিগা আনিম্বা দিবারও সময় 
নাই। গিরিশচন্দ্র সাময়িক একট! ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু হোগীর 
আর্তনাদ ও উষধের জন্ত কাতর প্রার্থনা তাহার হৃদয়ে অতি তীব্রভাবে বিজ্ধ 
হইয়া রহিল । রোগীর প্রাণ শেষ হওয়ায় গিরিশচন্দ্রের যন্ত্রণা গুণ বঞ্ধিত হইল। 
তিনি এইক্প অবস্থাব দীন দরিদ্রগণকে ব্যাধিষস্ত্রণা হইতে মুক্তির জন্য দ্বিতীয় 
বার উধধাদি ক্রম করিয়া চিকিৎসাঁকাধো ব্রতী হইলেন। জীবনেৰ শেষদিন 
অবধি তিনি আর সে ব্রত পরিত্যাঁগ করেন নাই । 

১৯০১ খুষ্টা্সে গিরিশচন্ত্র কিছুদিনের জন্য মিনার্ভাঘ় আঁদিয়। কাধ্য কবেন। 
মপিহর্ণ, নদাছুলাল প্রভৃতি এই সময়ের বচন । এই সমঘন কাহার প্রথম 
পীর গর্জাত জ্যোষ্ঠী কন্যার লোকান্তন হয যিনার্ভায় কয়েক মা কষ 
করিধার পর অমরেন্রনাথ গিবিশচন্দ্রকে পুনরায় ক্ল্যাসকে লইয়া গেলেন্‌। 
স্বি্তীয্ববার ক্ল্যাসিকে আসিয়া মঙ্গের মতন, ভ্রান্তি, সৎনাম, আয়ন। গ্রভৃতি রচন' 
করিয়া দেন। 

১৯*৩ খুষ্টাবে গিরিশ পুনরায় মিনার্ভাব কাধ্যভীব গ্রহণ করিয়া হরগৌরী, 
বলিদান, প্রভৃতি কয়েকখানি নাটক রচনা কবেন। 

১৯১৭ খুষ্টাকে কোহিম্র প্রতিঠিত হয়, এবং তাহার স্বত্বাধিকাবী গিরিশ- 
চন্ত্রকে ১০০০২ টাকা বোনাশ, দিয়! নিজ থিয়েটারে নিযুক্ত করেন। পথে 
১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভার স্ববাধিকারী গিরিশচন্দ্রকে পুনবায় মিনার্তায় লইয়। 
আমেন। ইহাই গিরিশচন্ছের জীবনের শেষ বঙ্গস্থল। 

জীবনের শেষ কয় বসব গিরিশচন্দ্র ছুবস্ত হাপানি রোগে আক্রান্ত হইয়া 
নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়। গিয়াছেন। মৃত্ার পাঁচ ছয় দিন পূর্বের সামান্য 
জর দেখা দেয়, কিন্তু এই নামান্য জরই কালম্বরূপ হইয়া উঠ্িল। ১৯১৯ খ্াবেব 
৮ই ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২৭ মিঃ, গিরিশচন্রের জীবনীস্ত হয়। শেষ 
সময় ধতই সন্মিকট হইতে লাগিল যস্ত্রণা ততই বাড়িতে লাগিল, এমন কি মধ্যে 
মধ্যে তাহার সংজ্ঞালোপ হইতেছিল। ক্ষণিক টতস্তের অবকাঁশে গিলিশচন্ত্র 
একবার বলিম্বাছিলেন, “যদি এলেছ, নেশা! কাটিয়ে দাও” । “জয় রামকুষণ_-চল" 
ইহাই তাহার জীবনের শেষ কথা 

১৮৪৫ বৃষ্টাবে, প্রথম লর্ড হার্ডিঘ্র ধখন ভাবতের শাসনকর্তা, সেই সময় 
গিরিশচন্ট্রের জন্ম হয়) ১৯১২ খৃষ্টাবে, দ্বিতীয় লর্ড হাডিঞ যখন ভারতের 
রাজপ্রতিনিধি, সেই সময় গিবিশচন্্র পরমধাম প্রাপ্ত হন) এই সগ্ুযষ্টি 
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বৎসরের যেমন ৰিচিত্র ইতিহাল, গিরিশচজ্দ্রের জীবন-কাহিনীও তেমনি 
বৈচিত্রম্ী। 

গিরিশচন্দ্রের ধশ্মজীবন, কর্মজীবন ও গার্স্থা জীবন, তিনই পরস্পর 
সম্বদ্ধবন্ধ। বাল্যকাল হইতে ছু:খ তাহাব চির সহচব। মহাঁছুঃখে নিপতিত 
হইয়া তিনি পংসারে যে অভিজ্ঞতালাড করিয়াছিলেন সেই অভিজ্ঞতাই তাহার 
কণ্মম বা নাট্যজীবনের শিক্ষয়িত্রী, তাহার ধশ্মজীবনের প্রস্থৃতি। 

পঁয়জ্রিশ বর্ষ বয়সে আরম্ত করিয়া ৩০ বৎসর কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের 
ফলে গিরিশচন্দ্র প্রহসন গীতিনাট্য ও নাটকে সর্বসমেত ৭৯ খানি পুস্তক বচন 
কবিয়া গিয়াছেন। এতঘ্যতীত তাহার রচিত ক্ষত্র গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা 
প্রভৃতি অনেক আছে। 

বেঙ্গল থিয়েটার ব্যতীত কলিকাতায় আর যে কয়টা রঙ্গালয় প্রতিষ্টিত্ত 
আঁছে তাহার সকল গুলিই গিরিশচন্দ্র দ্বার স্থাপিত ন! হউক, তাহাকে 
অবলম্বন করিষ্ী স্থায়িত্ব ও উন্লতিলাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। বর্তমান 
কঠিন জীবন সমন্যার দিনে, এই সকল রঙ্গালয় হইতে ধাহারা জীবিক] অর্জ্ঞন 
করিতেছেন, তাহাবা যে গিবিশচন্দ্রের নিকট খণী, তাহা স্বীকার করিতে 
বোধ হয় কেহ কৃতিত হইবেন না। 

রঙ্গালয় সুপভ্য সমাজের অঙ্গ হেশেষ। গিরিশচজ্ সেই অঙ্গের গঠন 
ও সৌষ্টব সম্পাদন জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই বিধাতা তাহাকে 
কবিপ্রতিভ।, অভিনয় প্রতিভা, উভয়ই তুল্যকূপে দান করিয়াছিলেন । গ্রিরিশ- 
চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী পুরুষ সময়েব প্রয়োজন সুসিদ্ধ করিবার জন্ত 
বিধাতা কতক প্রেরিত হইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বিধাতার কর্মসাধন 
করিয়া গিরিশচন্দ্র কর্মক্ষেত্র হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, বঙ্গেব অনৃষ্টাকাশে 
'মাবাব কতদিনে গিরিশচন্দ্রের স্তায় গ্রতিভাবিভাদীপ্ত উজ্দ্রপ নক্ষত্র উদ্দিত 
হইবে তাহ বিধাতাই জানেন । 


8৩০ উাাধন । | ১৪শ বর্ব--১২শ সংখা। 








মহাভারত । 


(স্বামীবিবেকানন্দ ) 
পূর্ববপ্রকাশিতেব পর। 


মহাভারত এই সাবিত্রীর উপাধ্যানের মত শত শত মনোবম উপাখ্যান 
পূর্ণ। আরম আপনাদিগকে প্রথমেই বলিয়াছি, স্রগত্তের মধ মহাভারত 
একখানি বিপুল কলেবব গ্রাস্থ। উহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এবং উহ। প্রায় 
লক্ষ ক্লোকাতুক। 

যাহা হউক, এক্ষণে মূল উপাখানেব স্ত্র আবার ধবা যাউক। পাগুবগণ 
রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিতেছেন--এই অবস্থ:য় আমরা 
পাগ্তবদগকে ফেলিয়া আনিয়াছি। তথায়ও তীাহাবা ছুধ্যোখনের কুমন্ত্রণা 
প্রশ্থত নানাবিধ অত্যাচার হইতে একেবাবে নির্ুক্ত হন নাই, কিন্তু ছুর্যোধন 
অনেক চেষ্টা কারয়াণ্ড তাহাদেব বিশেম অনিষ্ট সাধনে কথন কৃ্কাধা 
হয় লাই। 

অরণো বাসকালে পাগুবগণের এক দিনে ঘটল আমি আপনাদের নিক্কট 
বলিব। একদিন তাহারা বড়ই তৃষ্ণাত্ত হইলেদ। যুধিষ্ঠির কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
নকুলকে জল অন্বেষণ করিয়া আনিবাব অনুমতি করিলেন। তিনি ভ্রুতপদে 
পাঘন করিয়। অনেক অন্বেষণ করিয়া একস্থানে অতি নিম্বলসলিল এক সরোবর 
দর্শন করিলেন । তিনি যেমন জলপানার্থ সরোববে অবতরণ করিবেন, 
গ্কনিলেন, বে যেন তাহাকে সন্থোধন কবিয়া বলিতেছে, “বৎস, জলপাঁন 
করিও না । অগ্রে মৎকৃত প্রশ্নগুলিব উত্তর প্রদান কর, পবে এই জ্জল যথেচ্ছ 
পান করিও |” কিন্তু নকুল অতিশম তৃষ্ণর্ত থাকাতে উক্ত বাক; গ্রাহা না 
কবিয়া ইচ্ছামত জলপান করিলেন, কিন্তু জলগান করিবামাজ্্র তিনি দেহত্যাগ 
করিলেন। নকুলকে অনেকক্ষণ ফিরিতে না দেখিয়! বাজা যুধিষ্ঠির সহদেবকে 
নকুলেশ্স অস্বেষণার্থ ও অলানয়নার্থ প্রেণ করিলেন। সহদেবও ইতজ্ডতং 
অন্বেষণ করিতে কৰিতে উক্ত সরোবরসমীপে যাইয়! ভ্রাত। নকুলকে মৃত অবস্থায় 
নিশ্চেষ্টভাবে পতিত দেখিলেন। ভ্রাতার মৃত্যুদর্শনে অতিশঘ্ম শোকার্ত মহদেব 
অতিরিক্ত তৃষ্ণা্ত থাকাতে জলাভিমুখে যেমন অগ্রসব হইলেন, অমনি তিনিও 
মকুলের মত শুনিলেন, “বৎস, অগ্রে আমার প্রশ্মগুলির উত্তর প্রদ্দান কর, 
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পশ্চাৎ জলপান করিও 1” তিনি৪ এ বাক্য অমান্ত করিঘ! জলপান করিলেন 
ও জলপানান্তেই নকুলের ন্যায় মানবলীলা সপ্ঘবণ .করিলেন। পরে অর্জুন ও 
ভীমও এরর়প ভ্রাতৃগণের অগ্বেষণে ও জলানয়নার্গ পপ্ররিত হইলেন, কিন্তু 
তীহাবাও কেহ ফিরিলেন না। ভাহাদেরও নকুল সহদেবের ন্যায় অবস্থা হইল। 
তাহারাও জলপান করিম পঞ্চখবপ্রাপ্ধ হইলেন | অবশেষে যুধিষ্ঠির স্বয়ং উঠিয়া 
কনিষ্ঠ ভ্রাভৃচতুষ্টয়ের অন্বেষণার্থ গমন করিলেন। অনেকক্ষণ ইতস্তত: ভ্রমণের 
পর পরিশেষে সেই মনৌহর সরোবরের সমীপদেশে উপস্থিত হইয়া তিনি ভ্রাতৃ- 
তুষ্টয়কে মৃত অবস্থায় ভূতলে শয়ান দেখিলেন। এই দৃষ্ত দর্শনে তাহার অন্তঃ" 
করণ শোকভারাক্জান্ত হইল__তিনি ভ্রাতৃগণের জন্ম বিশাপ করিতে লাগিলেন । 
এই সময়ে তিনি হঠাৎ শুনিলেন, কে যেন তাহাকে বঙ্গিতেছে, “বৎস, অতি 
সাহস করিওন1। আমি একজন যক্ষ__বকরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য খাইয়া! জীবন 
ধারণ করিয়া এই সরোবরে বাস কবি--এই সরোবর আমার অধিকৃত । আমা 
কর্তৃকই তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ প্রেতাধিপপ্ুরীতে নীত হইয়াছে । হে রাজন্‌, 
যদি তুমিও তোমার ভাতৃগণের স্থায় আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান ন! করিয়া 
জলপান কর, তবে তোমাকেও ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের পার্থে পঞ্চম শবরূপে শয়ন করিতে 
হইবে। হে কুরুনন্দন, প্রথমে আমার প্রশ্নগুলিব উত্তব প্রদান করিয়া স্বয়ং 
যথেচ্ছ জলপান কর ও যত ইচ্ছ! অন্তত্ম লম্বা যাও।” যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমি 
য্ধাযথ আপনার প্রশ্বগুলির উত্তরদানে চেষ্টা করিব। আপনি আমাকে যথা- 
ক্ষতি পরশু বক্স । শখল ঘন্ষ তাহাকে এক একে আনেক খুলি, প্ুদ্থ সিিজ্ঞাস। 
কবিলেন, ঘুধিষ্টিরও সমুদয় প্রশ্ন গুলিরই সুত্তর প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে ছুইটী 
প্রশ্ন ও যুধিষ্ঠির কর্তৃক তাহাদের উত্তর আপনাদের নিকট বলিতেছি। যঙ্ষ 
জিজ্জাসিলেন, “কিমাশ্চর্য্যং" অর্থাৎ জগতে সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার কি? 
যুধিষ্টিব তছুত্তরে বসিলেন,_- 
“অহন্বহুনি ভূতানি হচ্ছন্তি ধমমন্দিরং । 
শেষা; স্থিরত্বমিজ্ছস্তি কিযাশ্ধ্যঘতঃপরং ॥” 
ভাবার্ধ_-প্রতিম্হূর্ডে আমবা! দেখিতেছি, আমাদের চারিদিকে প্রাণিগণ 
মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, কিন্তু যাহারা এখনও মরে নাই, তাহারা ভাবিতেছে 
যে তাহাবা কখনও মরিবে না। জগতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা আশ্চধ্য 
ব্যাপার-মৃতুযু অহরহঃ সম্মূথে থাকিলেও কেহ বিশ্বাম করে না থে, সে 
মরিবে। 








৭৩২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্ষ-_-১২শ সংখ্যা । 


(লজ ০ সর জার ৮.০, 


যক্ষের আর একটী প্রশ্ন ছিল, কিঃ পম্ঠা অথাৎ কোন্‌ পথ অচ্ুনবণ 
করিলে মানবের যথার্থ শ্রেয়োলাড হর? যুধিষিব এ প্রশ্নের এই উত্তর প্রদান 
করেন £-- 





তর্কোহ প্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন 
নাসৌ মুনিরধ্যস্ত মতং ন ভিয়্ং | 
ধর্শ্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং 
মহাজনে! যেন গজঃ স পন্থা! 
ভাবার্থঃ--তর্কের দ্বারা কিছুই নিশ্চঘু হইতে পারে নাঁ_কারণ, জগতে 
নান! মতমত্বাস্তর বহিয়াছে। ষেদও নানাবিধ-উহার একভাগে যাহা 
বলিতেছে, অপর ভাগ তাহারই প্রতিবাদ কবিতেছে। এমন ঘৃই জন মুনি 
বাহির কবিতে পারা ষায় না, ষাহাদেব পবম্পব মতভেদ নাই। ধর্মেব গুপ্ত 
বহস্য যেন তযোময় গুহায় নিহিত বহিয়াছে। অতএব মহাপুরুষগণ যে পথে 
চলিম্মাছেন, সেই পথই অনুসরণীয় ।” 
যক্ষ যুধিষ্তিরের সমুদয় উত্তর শ্রবণ কবিয়! অবশেষে বলিলেন, “হে রাজন্‌, 
আমি তোমার উপব বডই সন্ত হইয়াছি। আমি বকরপী ধশ্ম। জাম 
তোমায় পরীক্ষাব জন্তই এইরূপ করিয়াছি। তোমাৰ ভ্রাতৃগণের মধ্যে কেহই 
মরে নাই। আমার মায়া বলেই তাহারা মৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে । 
হে ভারতবর্ধভ, তুমি ষখন অর্থকামাপেক্। আনুশংশ্যকেই শ্রেষ্টত্তর স্থির কবিয়াছ, 
তখন তোমার সকল ভ্রাতৃবর্গই জীবিত হউক |” মক্ষ এই কথা বলিবামাজ্র 
ভীমাদি পাগুবচতুষ্টয় জীবিত হইয়া উঠিলেন। 
এই উপাখ্যান হইতে রাজ যুধিষ্টিরের প্রকৃত্তির অনেকটা আভাস পাওয়া 
যায়। যক্ষের প্রশ্নসমূ্য়েব তৎকর্তৃক উত্তব হইতে আমরা দেখিতে পাই, বাজ! 
অপেক্ষা তত্বচিস্তাপরায়ণ যোগীর ভাবই তাহার মধ্যে প্রবল ছিল | 
এদিকে পাগুব্দিগের দ্বাদশবধ বনবাসের কাল শেষ হইয়া অজ্ঞাতবাস করি- 
বার অয়োদশবর্ষ নিকটবর্তী হইতেছিল | এই কাবণে ষক্ষ তাহাদিগকে বিরাটের 
রাজ্য গমন করিয়া তথায় যাহার যেক্ষপ অভিরুচি, তদ্রুপ ছল্পবেশে থাকিবাব 
উপদেশ দিলেন। 
এইক্পে ছাদশবর্ষ বনবাস সমাপনাস্ত্ে তাহার। বিভিন্ন ছদ্বেশ ধারণ করিয়! 
অজ্ঞাতবাসের একবর্ষ ষাপনার্থ বিরাটবাজ্ে গমন করিলেন ও তথায় বিরাট্‌ 
রাজার অধীনে সামান্য সামান্য কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট 
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রাজার ছ্যতজ্ঞ ব্রাঙ্গণ সভাসদ হইলেন। ভীম পাচককশ্মে নিযুক্ত হইলেন । 
অজ্জ্ নপুংসকবেশে রাজকন্যা উত্তরার নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার শিক্ষক হইয়। 
রাঙ্জার অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন । নকুল বাজার অস্থশালার অধ্যক্ষ 
হইলেন এবং স্হদেব রাজাব গোসমূহের তত্বাবধানকার্যে নিযুক্ত হইলেন। 
ভ্্রৌপদী নৈরন্ধশীবেশে রাজ্জীর অস্তঃপুরে তাহার পরিচারিকারূপে গৃহীত 
হইলেন। এইরূপে ছল্মবেশে পাওব ভ্রাতৃগণ একবষ্সর নিরাপদে অঞ্ঞাতবাসেনু 
কাল অতিবাহিত করিলেন। দৃর্যযোধন তাহাদের অন্বেষণার্থ অনেক চেষ্টা 
করিলেন, কিন্তু কোন মতে কৃতকাখ্য হইতে পারিলেন না। একবধয শেষ 
হইবার ঠিক পরেই কৌরবগণ তীহাদের সন্ধান পাইলেন। রর 

এইবাৰ যুধিষ্ঠর ধৃতরাষ্ট্রেব নিকট এক দৃত পাঠাইলেন। দৃত ধৃতরাষ্ট্ 
সমীপে যাইয়া! যুধিষ্টিবের এই বাক্য ভীহার নিকট নিবেদন করিলেন যে, তাহারা 
ধশ্ম ওঞ্সায়ত: অর্ধরাজ্ত্যের অর্ধিকারী। অতএব যেন তাহাদিগকে এক্ষণে অর্দ- 
রাজ্য প্রদান করা হয়। কস্ত ছুয্যোধন পাগ্বগণের প্রতি অতিশয় ঘ্বেষ করিত 
স্বতরাং সে কোন মতেই পাগুবগণের এই ন্যায়সজত প্রার্থনায় সম্মত হইল 
না। পাণও.বরা, এমন কি, রাজ্যের অতি অল্লাংশহ্বরূপ একটা প্রদেশ, এমন 
কি, পাচখাশি গ্রাঘ পাইলেই সন্তষ্ট হইবেন বলিলেন। কিন্তু উদ্ধতম্বভাব 
ছুষেযাধন বলিপ, সে বিন। যুদ্ধে এক স্থচ্যগ্র ভূমিও পাণ্তবগণকে প্রদান করিবে 
না ধৃতরাষ্্ী সন্ধি করিবার জন্য ছুধ্যোধনকে অনেক বুঝাইলেন। কু্চও 
কৌবব সভায় গিয়া! এই আসন্গ যুদ্ধ ও জ্ঞাতিক্ষয় যাহাতে না হয়, তাহার জন্য 
বিশেষ চেষ্ট। করিলেন, ভীম্ম দ্রোণ বিছুরাদি কৌরব রাঙ্গসভার বুদ্ধগণ দুর্ষেযা- 
ধনকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু সন্ধির চে্। সম্পূর্ণ বিফল হইল। স্থতরাং উভয় 
পক্ষেই যুদ্ধেব উদ্যোগ চলিতে লাগিল এবং ভারতের সকল ক্ষজিয়গণই এই 
যুদ্ধে যোগদান করিলেন । 

এই যুদ্ধে ক্ষত্রিয্নগণের প্রাচীন প্রথ) ও নিয়ম অন্সারে কায্য হইয়াছিল। 
একটিকে ঘুধিষ্ঠির, অপব দিকে দুষ্যোধন। উভগ্নেই নিজ নিষ্ধ পক্ষে যোগ দিবার 
জন্য অন্তরোধ করিয়া ভারতের সকল রাজগণের নিকট দূত পাঠাইতে লাগিলেন । 
ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে এই রাঁতি প্রচলিত ছিল যে, এইরূপ ধাহার অহ্ুরোধ প্রথম 
পৌছিবে, ধার্দিক ক্ষত্রিয়কে তাহারই পক্ষাবলম্বী হইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। 
এইরূপে বিভিন্ন রাঞ্জা ও ঘোছ্কবর্গ অন্থরোধের পৌর্বপধ্য অন্সারে পাণ্ডব বা 
কৌন্ববগণের পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সমবেত তইতে লাগিলেন। পিতা 
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হয়ত একপক্ষে, পুত্র হয়ত অপর পক্ষে যাগ দিলেন। এক ভ্রাতা হয়ত এক 
পক্ষে, অপর ভ্রাতা হয়ত অপর পক্ষে যোগ দিলেন। তখনকার সমরনীতি 
বভই অদ্ভুত প্রকারের ছিল। সারাদিনেব যুদ্ধে পর সন্বযাসমাগত হইলে যখন 
ঘুদ্ধ শেষ হইত, তখন উভদ্ন পক্ষেব মধ্যে আর বৈবভাব থাকিত না, এমন কি 
এক পক্ষ অপর পক্ষের শিবিরে পর্যন্ত যাতাযাত কবিত। আবাব প্রাতঃকাল 
হইলেই কিন্তু তাহারাই পরস্পর যুদ্ধ কবিবে। মুগলমানগণের ভারত আক্র- 
মণের সময় পর্য্যন্ত হিন্দুগণ নিঙ্গেদের এই চবিস্রগত বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া 
আসিয়াছিলেন। আবাব সেই প্রাচীনকালে এইরূপ নিয়ম ছিল ষে, অশ্বারোহী 
পর্দাভিককে আঘাত কবিতে পাঁবিবে ন।, বিবাক্ত অগ্ত্রেব দ্বাব। কেহ কখন যুদ্ধ 
করিতে পারিবে না, নিজের যে স্ববিধাগ্তলি আছে, এক্রবও ঠিক 'স গুলি 
না থাকিলে তাহাকে কখন পবাভৃত কবি.ত পারিবে না, কোন প্রকার ছল 
প্রয়োগ করিতে পাবিবে না, মোট কথা, কোন প্রকারে শুক্র কোন ছিদ্র 
থাকিলে তাহার অবৈধ সহায়তা লহয়া তাহাকে বশীভূত কবিতে পাঁবিবে ন। 
ইতাদি। যদ্দি কেহ এই সকল সমবনীতি উল্লঙ্ঘন কবিতেন তবে তিনি ঘোব 
অযশের ভাগী হইতেন, তাহার আব সাঁধু সমাজে মুখ দেখাইবার যো থাকি 
না। খনকাব ক্ষত্রিয়গণ এইক্সপে শিক্ষিত হইতেন। যখন মধা এসিযা হইতে 
ভাবতের উপর বহিরাক্রমণেব তবন্গ আপিল, তখন হিন্দুর! তাহাঁদের আক্রষণ- 
কারিদের প্রতি সেই শিক্ষামতই বাবহার কবিয়াছিলেন। হিন্ুবা তাহা 
দিগকে বারবাব পবাভৃত কবিয়াছিলেন এবং প্রতিবার পবাভবেব পরই উপ- 
হাঁবাদি দিয়! তাহাদিগকে সম্মানের সহিত গৃহে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন । তীহা- 
দেব শাস্ত্রের বিধিই এই ছিল যে, অপরেব দেশ কখন বলপূর্ববক অধিকার করিবে 
ন।আব কেহ পবান্ত হইলে তাহাব পদমধ্যাদান্ুযায়ী সম্মান প্রদর্শন করিয়া 
তাহাকে দেশে পাঠাইযা দিতে হইবে । মুসলমান বিজেতুগণ বিস্ত হিন্দু বাজ- 
গণের উপব অন্য প্রকীব ব্যবহার কবিয়াছিলেম। শভ্ীহাবা একবার তাহা- 
দ্রিগকে হাতে পাইলে বিন! বিচাবে তাহাদিগকে বিনষ্ট কবিয়া ফেলিতেন। 

এই যুদ্ধপ্রসঙ্গে আর একটী বিষয় আপনাদিগকে স্মরণ বাখিতে হইবে । 
মহাভারত বলিতেছেন, যে সমগ়ে এই যুদ্ধ ব্যাপাব সংঘটিত হয়, তখন কেবল 
যে সাধারণ ধঙ্ুর্বাণ লইয়া যুদ্ধ হইত, তাহা নহে, তখন দৈবাস্তরের ব্যবহার 
ছিল-_এই দৈবান্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইলে মন্ত্রশক্তি, চিত্র একাগ্রতা 
"ভুতির বিশেষ প্রয়োঞ্জন হইত। এইরূপ দৈবান্থ প্রয়োগ করিয়া এক 
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ব্যক্তিই দখলক্ষ ব্যক্তিব সহিত যুদ্ধ করিতে ও তাহাদিগকে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ 
করিয়া দগ্ধ করিতে পারিতেন। এই মন্ত্রশক্তির প্রস্নোগ করিস 
এক বাণ প্রয়োগ করিলে তাহ। হৃহতে সংশ্ব সহম্র বাণ বৃষ্টি হইবে 
_এই মন্ত্রশক্িবলে, টৈবশক্তিবলে চারিদিকে বজ্রপাত হইবে, যে কোন 
জিনিষ দগ্ধ করিতে পারা যাইবে-_ইত্যাদি নানাবিধ অদ্ভূত অদ্ভুত দৈব 
ইন্জ্রঙ্জাল স্থষ্ট হইবে। রামায়ণ ও মহাভারত-_ ধই-উভয় ম্হাকাব্যের মধ্যে 
একটা বিশেষ বিষর দেখিয়া আশ্চর্ধা হইতে হয়__এই সব অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে 
আমরা কামানের ব্যবহারও দেখিতে পাই । কামান খুব প্রাচীন জিনিষ__ 
চীনবাসী ও হিন্দুরা--উভয়ে উহ্থাব ব্যবহার কবিতেন। তাহাদের নগরসমূহের 
প্রাচীরে লৌহনির্মিত শূন্তগর্ভ নলনিশ্মিত শত শত অর্ডূত্ত অস্ত্র থাকিত। 
লোকে বিশ্বাম করিত, চীনারা ইন্দ্রজালবিগ্ঠান্ধাবা শয়তানকে এক শন্তগত 
লৌহ্নালীর ভিতর প্রবেশ করাইত-_আব, একটা গর্ভে একটু অগ্নিসংযোগ 
করিলেই শয়তান ভরঙ্কব এন্দে উহা হইতে বাহির হইয়া অসখ্য লোকের 
বিনাশ সাধন কবিত। 

যাহা হউক, পূর্বোক্ত প্রকারে দৈবান্ত্রপ্রয়োগ করিয়া এক ব্ক্তির ধেমপ 
লক্ষ লক্ষ বাক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার কথা পড়া ষায়, তক্রপ তীহাদেব 
যুদ্ধেব জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বন, বাহরচন|, বিভিন্ন প্রকার সৈন্য- 
বিভাগ প্রভৃতির বিষয়ও পড়। যায়। চারি প্রকার যোদ্ধার কথা মহাভারতাদিতে 
বর্ণিত আছে-_পদদাতি, অশ্বাবোহী, হুম্ভী ও রথ। ইহার মধ্যে আধুনিক 
যুদ্ধে শেষ দুইটীর ব্যবহার নাই । কিন্তু মে সমঘে উহাদের বিশেষ প্রচলন 
ছিল। শত সহস্র হম্তী, তাহাদেব আরোহীর সহিত লৌহবর্্ার্দিতে বিশেষ 
ভাবে রক্ষিত হইয়। সৈন্তশ্রেণীবূপে গঠিত হইত-__এই হস্তিসৈম্তকে শক্রসৈম্থের 
উপর ছাডিয়। দেওয়া হইত। তার পর অবশ্ত রথের খুব প্রচলন ছিল। 
আপনার] সকলেই এই প্রাচীন রখের ছবি দেখিয়াছেন। সকল দেশেই প্রাচীন 
কালে এই রথের ব্যবহার ছিল। 

কৌরব পাগুৰ উভ্ভয় পক্ষই কৃষ্ণ যাহাতে তাহাদের নিজ নিজ পক্ষে 
আসিয়া যুদ্ধে যোগ দেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিস্কু তিনি এই 
যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধাবণ করিতে অস্থীক্কুত হইলেন। তবে তিনি অঞ্জনের সারথ্য 
স্বীকার করিলেন এবং যুদ্ধকাণে পাগুবগণকে পরামশদানে অঙ্গীরুত হইলেন 
আর দুধ্যোধনকে নিজ অজেয় নারামণী সেনা প্রদান করিলেন। 


ন্‌ ৩)৬০ উদ্বোধন ] [ ১৪শ বরর--১২শ সংখ্যা । 











এইবার কুরুক্ষেত্রের স্থবৃহতৎ তূভাগে অষ্টাদশ দবপব্যাপ, মহাযুদ্ধ হইল 
এই ঘুদ্ধে ভীম্ম, ফ্রোণ, কর্ণ ছৃর্য্যোধনের ভ্রাতগণ, উভয় পক্ষেরই আত্মীয় 
আবজলগণ এবং অন্তান্ত সহম্র সহ বার নিহত হইলেন। এমন কি, উভয় 
পক্ষের মিলিয়া যে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্ত ছিল, যুদ্ধাবনানে তাহার অতি 
অল্পই অবশিষ্ট রছিল। দুর্ষেযাধনের দ্রেহত্যাগের পর যুদ্ধেব অবপান হইল-- 
পাগবেরা--বিজয়শ্্রীর অধিকারী হইলেন। দুতরাষ্, মহিধী গান্ধারী এবং 
অগ্ান্ত রমণীগণ পতিপুত্রাদির শোকে অতিশয় বিলাপ কবিতে 
লাগিলেন-_যাহা হউক, অবশেষে সকাল কথঞ্চিৎ শাস্ত হইলে মৃত বীর- 
গণের ষথোচিত অস্ত্েষ্রিক্রিয় নির্বাহিত্চ হইল | 

এই যুদ্ধের প্রধানতম ঘটনা অঙ্ঞুনের প্রতি রুষের উপদেশ যাহা 
ভগবদগীত। নামক অপূর্বব ও অমব কাবারতপ জগতে পবিচিত। ভাবতের 
ইহ।ই নর্ববজ্বন পরিচিত ও সর্বজন প্রিয় শান্ত্র_আর ইহাতে যে উপদেশ আছে, 
তাহ! সকল উপদেশের শ্রেষ্ঠতম উপদেএ। ৫ পক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধঘটনার 
অব্যবহিত পুর্বে কষ্ণাজ্জনে যে কথোপকথন হয়, তাহাই 'ভগদশীতালামে 
পরিচিত । আপনাদের মধ্যে ফাহাবা এ গ্রন্থ পড়েন নাই, তাহাদিগকে 
আমি উহা! পড়িতে পরামর্শ দিই। এ গ্রন্থ আপনীদেব দেশেব উপরও কি 
গ্রভাব বিস্তার করিম্বাছে, তাহা যদ্দি আপনার জ্বানিতেন, তবে এতদ্দিন উহা না 
পড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। এমাসন যে উচ্চ তত্বের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার মূল বদি জানিতে চান, তবে শুনুন-_তাহা এই গীতা! তিনি একবার 
ইৎলগ্ডে কার্ল ইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, কালণইল তাহাকে একখানি গীতা 
উপহাব দেন--কংকর্ডে যে উদার দার্শনিক তত্বের আন্দোলন আরম্ত হয়, 
তাহার জন্য ক্ষুপ্্ গ্রন্থধানিই দ্ায়া। আমেবিকায় উদার ভাবে যত প্রকার 
আন্দোলন দেখিতে পাওয়া ঘাম, কেন না কোন রূপে সেগুলি উক্ত কংকর্ড 
আন্দোলনের নিকট খণী । 

সীতার মূল নামক কৃষ্ণ। আপনারা যেমন নাঁজারথনিবাসী যীশুকে 
ঈশ্বরের অবতার বলিয়া উপাসনা করেন, হিন্দুরা তেমনি ঈশ্বরের অনেক 
অবভারের পূজা করিয়। থাঁকেন। তাহার! শুধু যে একটী দুইটী অবতারে 
বিশ্বাস করেন, তাহা নহে, তাহারা জগতের প্রয়োজন অনুসারে ধন্মের 
ক্ষ! ও অধর্শের বিনাশার্থ সময়ে সময়ে সমাগত অনেক অবতারে বিশ্বান করিয়া 
থাকেন। ভারতের প্রতে/।ক ধশ্ম সম্প্রদায় এক এক অবভাবেব উপাসৰ । 


পৌষ, ১৩১৯। ] মহাভারত । ১৩4 





কৃষ্ণের উপাসক এক সম্প্রদায় আছে। অন্যান্ত অবতারের উপালক 
অপেক্ষা বোধ হয় ভারতে কৃঞ্চোপানকেব সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। 
কষ্চভক্তগণ বলেন, কষ্ণই অবতারগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । কারণ জিজ্ঞাস 
করিলে তাহারা বলেন, বুদ্ধ ও অন্যান্য অবতারের কথা ভাবিয়া দেখ। 
তাহাবা সব সন্াসী ছিলেন--স্থৃতরাং গৃহীদের স্থখে ছুঃখে তাহাদের 
সহানুভূতি ছিলনা--কি করিয়াই ব। থাকিবে? কিন্তু কৃষ্ণের বিষয় আলোচনা 
করিয়। দেখ _তিনি কি পুত্রৰপে, কি পিতারূপে, কি বাঁজাব্পে সর্ববস্থায়ই 
আদর্শ চবিজ্র দেবাইযাছেন আব তিনি থে অপূর্ধব উপদেশ প্রচার করিয়। 
গিগ্লাছেন, লমগ্র জীবনে নিজে তাহা আচবণ করিয়া জীবকে শিক্ষা জিয়া 
গিম়্াছেন। তিনি বলিম1 গিয়াছেন,_ 
“কম্মণ্যকম্ম যঃ পশ্বেদকর্ম্মণি চ কর্ন ঘঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মঙ্ত্তেবু স যুক্তঃ রুত্ন কর্মরত |” 

ভাবার্থ-_ধিনি প্রবল কর্মশীলতাব মধ্যে বর্তমান থাকিয়া নৈধর্দের 
মধুর শাস্তি সম্ভোগ করেন, আবার ধিনি মহা নিত্তন্ধতার মধ্যেও মহাকর্খ- 
শীল তিনিই জীবনের বহশ্ত যথার্থ বৃঝিয়াছেন। 

কৃষ্ণ ইহ! কিনূপে কার্যে পরিণত হইতে পাবে, তাহ! দেখাইয়া গিয্বাছেন-__ 
ইহার উপায় অনাপক্তি। সমুদয় কম্ম কর, কিন্তু কিছুর সহিত আপনাকে 
মিশাতয়া ফেলিও না। তুমি সর্বদাই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিত্বদপ আত্মা। 
কশ্ম আমাদের ছুঃখের কারণ নহে আসক্তিই দুঃখের কারণ । দৃষ্টান্তব্থরূপ 
অথের কথ ধরুণ ---ধনবাঁন্‌ হওয়া খুব ভাল কথ|।। কৃষ্ণের উপদেশ এই ঃ-_ 
অর্থ উপার্জন কর, টাকার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা কর, কিস্ত উহার প্রতি আসক্ত 
হইও না। পতিপত্বী, পুত্রকন্া, আত্মীয়স্বজন, মানযশ সকলের সম্ঘদ্ধেই 
এই কথা । আপনার উহাদ্িগকে ত্যাগ করিবার গ্রয়োজন নাই, কেবল 
এইটুকু লক্ষ রাখিবেন ঘে, উহাদের প্রতি ধেন আসক্ত হইয়া না পড়েন। 
আনক্তি ব৷ অন্রাগের পাত্ত কেবল একজন-__স্বয়ং প্রভূ ভগবান্‌__জার 
কেহ নহে । আহ্বীয়স্বজন্গণের জন্য কাধ্য করুন, তাহাদিগকে 
ভালবাসুন, তাহ'দের হিতাহুষ্ঠান করুন, যদি প্রয়োজন হয়, তাহাদের জগ 
শত শত জীবন উৎসর্গ করুন, কিন্তু কখনও তাহাদের প্রতি আসক 
হইবেন না। শ্রীরুষ্ণের নিজের জীবন সম্পূর্ণরূপে উক্ত উপদেশের 
উদ্বাহরণস্বরূপ ছিল। 


৩৮ উদ্বোধন ৰ [১৪ বর্ষ -১২শ অংগ্যা। 





মস ক 
স্মরণ রাখিবেন যে, যে গ্রন্থে শ্রীক্কফেব জীবনচরিত বর্ণিত আছে, 
তাহা অনেফ সহমরবর্প প্রাচীন আর তাহাব জীবনের কতক অংশ ন।জারথ- 
নিবাসী যীশুর সহিত প্রায় সদূশ। কৃষ্ণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
কংন নামে একজন অত্যাচারী বাঁজা ছিল। আব কংস 'দববাণী শ্রবণে 
অবগত হইয়াছিল ঘে, শীত্রই তাহাব নিনকর্তা জন্মগ্রহণ করিবে। ইহা 
শুনিয়া সেনিজ অন্রচরবর্গকে সমুদয় পুরুষ শিশুকে হত্যা করিবাব আদেশ 
দিল। কৃষ্ণের পিতামাতাও কংদ কতক কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন-_ 
সেই কারাগাবেই কষে জন্ম হইশ। কৃষ্ণেব জন্মগ্রহণমাত্র সমুদঘ 
কারাগার জোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল-_নবজাত শিশু বলিয়া! উঠিল-_ 
"আমিই সমগ্র জীবজগতেব জ্ঘোভিঃম্বরূপ, জগতেব কলাণার্থ জন্ম গ্রহণ 
কবিয়াছি।” আবার কৃষককে বূপকভাবে গোচারণশীল বল হইয়াছে, 
কাহার একটা নাম রাখালবাজ। খধ্বি দূব হইতে জানিতে 
পাবিয়। ছিলেন, সাক্ষাৎ ভগবান্‌ নবকলেবব পবিগ্রহ কবিয়াছেন। ইহা জানিতে 
পারিয়া তাহাবা তাহার পূজার জন্য উপস্থিত ভইলেন। বাইবেলে যীন্তঃ 
বিবরণেও পভ যায়, তদানীন্তন হেরদ বাজ। এরূপ কোন দৈববাণী শুনিয়। শিশু- 
হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন-__তীহাীব পিতামাতাব পথভ্রমণ কালে বেখলিহ্োমে 
একটা অশ্বেব জাবপান্রে ভাহাব জন্ম ভষ। যাজ্জকে বূপকভাব 91)61)1)610 বা 
মেষপালক বলা হয়। ভগবান্‌ ষীস্ত শিশুরূপে জন্মিয়াছেন জানিতে পাবিয়। 
প্রাচাদদেশ হইতে কয়েকজন জ্ঞানী পুকুষ সেই শিশুকে দর্শনার্থ গিয়াছলেন। 
কষ ও খ্রীষ্টেব জীবনে এইবপ কয়েকটা ঘটনাব সাদৃশ্ট দেখা যায়, কিন্তু 
উতয়ের জীবনলীলাব অন্যান্য অংশে আব এঁ সাদুষ্ট নাই | 
যাহ! হউক, উ্রীষ্ণ এই অত্যাচারী কংপসকে পবাভৃত করিলেন বটে, কিন্ত 
তিনি স্বয়ং সিংহাসনাধিবোহণের কখন কল্পনাও কবেন নাই | তিনি কর্তব্য 
বলিয়াই এ কার্ধা সম্পাদন কবিয়াছিলেন- উহার ফলাফল লইয়া- উহাতে 
নিজের কি স্বাথসিদ্ধি হইতে পাবে, এহ বিষিয়ে তীহাব চিস্তাও উদয় 
হয় নাই। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবলানে মহাবথাী বুদ্ধ পিতামহ ভীম্ম_বিনি অষ্টাদ্রশ- 
দিবসের মধ্যে দশদিন যুদ্ধ কবিয়া তখনও মৃত্তাব অপেক্ষা কবিয়া শবশয্যায় 
শয়ন ছিলেন-__যুধিচঠিবকে বাজধন্ম। বণাঅমধন্ম,। দীসিধম্ম,। বিবাহবিধি 
প্রভৃতি বিষয় প্রাচীন ঝধিগণের উপদেশ অবলম্বন কবিয়! বুঝাহঁতে লাগিলেন। 
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তিনি যুধিষ্ঠিরের নিকট সাঙ্খ্য 9 যোগতত্ব এবং ঝধি, দেব ও প্রাচীন রাজগণ 
সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা ও কিন্বদন্তী বিধৃত করিলেন। মহাভারতের 
প্রায্ম এক চতুর্থাংশ ভীম্মেব এই উপদেশে পৃণ_-উহা৷ হিন্দুগণের ধর্মসন্ন্ধীয় 
বিবিধ বিধান, নীতিতত্ব প্রসৃতির অক্ষম ভাগাবস্ব্ূপ। ইতিমধো 
যুধিষ্ঠিরের বাজপদে অভিষেকক্রিয়া সমান্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের ভয়ঙ্কব রক্তপাতে এবং আত্মীয়স্বজন ও কুলবৃদ্ধগণের নিধনে তীহার 
হৃদয় অতিশয় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিপ। এক্ষণে তিনি ব্যাসের উপদেশাহ্ুসারে 
অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। 

যুন্জাবসানে পঞ্চদশ বর্ষ ঘাবং ধুতরাষ্থী, ঘুধিষ্ঠিব 9 তদীয ভ্রাতগণ কতক 
পূজিত হইয়। সসম্মানে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত কবিলেন। পবে সেই বৃদ্ধ 
ভূপতি যুধিষ্টিরকে বাজোর সমুদয় ভাবার্পণ করিয়া নিতা পতিব্রতা মহ্ষী ও 
পাগুবগণের মাতা কুস্তী সমভিবাহাবে শেষ জীবন তপোনুষ্টানকামনায় 
অবণ্যে প্রস্থান কবিলেন 

সিংহাসনে আবোহণেব পব ষটুব্রিংশৎ বর্ষ অতিবাহিত হইবার পর 
একদিন সংবাদ আসিল, তাঁহাদেব পরম সুজৎ্, পবম আত্মীয়, তাহাদের আচার্ধা, 
পরামর্শদাতা ও উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণ এই মত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। অজ্ঞুন 
অনতিবিলম্বে দ্বারকায় গমন করিয়| তথ! হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পূর্বশ্রুত শোক- 
সমচারেবই সমর্খন করিলেন! শুধু ক্লষ্ণ কেন, যাদবগণেব প্রায় কেহই জীবিত 
ছিল না। তখন রাঙ্জ! যুখিষ্টির তাহার হ্বাতৃবর্গেক শোকে মুহৃমান হইয়া] 
ভাবিলেন, আব কেন, আমাদেব৪ যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । এই 
ভাবিয়! তাহার! রাজকাধ্য পবিত্যাগ করিয়৷ অজ্ভবনের পৌন্র পরীক্ষিৎকে 
সিংহাসনে স্থাপিত কবিয়। মহ।প্রস্থানার্থ হিমালয়ে গমন করিলেন। প্রাচীন 
কালে ভাবতে রাজ্গণও অন্যান্য সকলের ন্যায় বুদ্ধ বয়সে মন্্যাসী হইতেন। 
মহাপ্রস্থান এক প্রকার সন্গযানবিশেষ। জাঁবনের প্রতি সম্পুর্ণ মমতাত্যাগ 
হইলে মানব এইক্ধপ সন্ম্যাসেব অধিকারী হইয়া থাকে। ইহাতে তাহাকে 
পানাহার বর্জিত হইয়া কেবল ঈশ্বরচিন্তা করিতে কবিতে হিমালয়ে 
চলিতে হয়। এইরূপ চলিতে চলিতে দেহত্যাগ হইয়া থাকে। 

তখন দেবগণ ও খধিগণ আ'সিয়। রাজা যুধিষ্তিরকে বলিলেন, তাহাকে 
সশরীরে শ্বর্ণে যাইতে হইবে। স্বর্গে যাইতে হইলে হিমালয়ের উচ্চতম 
চূড়াসমৃহ পার হইয়া যাইতে হব। হিমালয়ের পরপারে সুমের পর্বত । 
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স্থমের পর্বতের চড়ায় ্বর্গলোক। তথায় দেবগণ কাস করেন। কেহ 
কখন এ পর্যাস্ত তথায় সশরীরে যাইতে পারে নাই । দেবগণ যুধিষ্টিবুকে 
এই হ্বর্গে যাইবার জন্য আমন্ত্রণ কবিলেন। 

ক্তরাং পঞ্চপাণ্ডৰ ও তাহাদের সহ্ধর্ষিণী ভ্রৌপদী_ স্বর্গগমনে কতসংকল 
হইয়া! বন্ধল পরিধানাস্তর গম্তব্যাভমুখে যাত্রা কৰিলেন। পথে একটা কুকুর 
তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। ক্রমে উত্তবাভিমুখে চলিতে 
চলিতে তাহারা হিমীলয়ে উপনীত হইলেন ও ক্রান্তপদে হিমালয়েব চুডার পর 
চূড়া লঙ্ঘন কাঁরতে করিতে অবশেষে সম্মথে জবিখাল স্থমেক গিরী দেখিতে 
পাইলেন। তাহাব। নিস্তন্ধ ভাবে বর ভ্াঙ্গিয়া চঈলিতেছেন, এমন সময়ে 
দ্রৌপদী হঠাৎ অবসন্দেহে পড়িয়। গেলেন, মাব উঠিলেন না। সফলেব 
অগ্রগ্রামী ঘুধিষ্টিরকে ভীম বলিলেন, “বাঙ্জন্‌, 'দখুন দেখুন, বাজ্জী ভ্রৌপদী 
ভূমিতণে পতিত হইয়াহেন।” ঘুধিষ্টি'বব চক্ষু দিয়া শোকাশ্র ঝবিল, কিন্ত 
তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না কেবল বলিলেন, “আমবা কুষ্ণেব সহিত সাক্ষা, 
করিতে যাইতেছি, এখন আর পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিবার সময় নাই। চল, 
অগ্রসর হও।" কিয়ৎক্ষণ পরে ভীম আবার বলিয়া উঠিলেন, “দেখুন দেখুন, 
আমাদের ভ্রাতা সহদেব পড়িল।” বাজার শোকাশ্র ঝরিল, কিন্ত তিনি 
থামিলেন না। কেবল বলিলেন, "চল, চল, অগ্রনর হও |» 

সহদেবের পতনের পব এই 'অতিবিক্ত শীত ও হিমানাতে নকুল, অজ্ঞ্রন, এ 
ভীমও একে একে পড়িলেন, কিন্তু বাজ! যুধিষিব এক্ষণে একাকী হইলেও 
অবিচলিত ভাবে অগ্রনর হইতে লাগিলেন । পশ্চাতে একবাব ফিরিয়া দেখিলেন, 
যে কুকুরটী তাহাদের সঙ্গ লইয়াছিল, সে এখনও তঠীাহীব পশ্চাং পশ্চাৎ 
আমিতেছে। তখন রাঙ্জ। যুধিষ্ঠির ও এ কুকুর হিমানীস্ত পের যধ্য দিয়া অনেক 
পর্বত্ত উপত্যক অতিক্রয করিয়া কুমশঃ উচ্চে উচ্চে আরোহণ করিতে 
লাগিলেন__-এইরূপে অবশেষে ত্াহাবা হুমেরু পর্বতে উপনীত হইলেন! 
তখন স্বর্গের ছুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল দেবগণ এই ধার্মিক বাঙজ্জার 
উপর স্বর্গীয় পুষ্পবু্টি করিতে লাগিলেন । এইবার হ্ঞ্জর দেবরথে আহোরণ 
করিয়া তথায় অবতীর্ণ হইলেন ও বাঁজ। যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে 
রাজন্‌, তুমি মন্ত্রাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ , কাবণ, এ পর্যন্ত তুমি ব্যতীত 
মশরীরে স্বর্গারোহণের অধিকার আব কেহ পায় নাই।” কিন্তু যুিষ্টির 
ইন্জকে বলিলেন। “আমি আমার একান্ত অন্গত ভ্রাতৃচতুষ্ট় ও ভ্রৌপদীকে 
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না লইয়া স্বর্গে গমন কবি্তডে প্রস্তত নহি।” তখন ইন্দ্র তাহাকে বলিলেন, 
তাহার! পর্ধেই হ্বর্শে গিয়াছেন। 

এখন যুধিষ্তর তাহার পশ্চাতে ফিরিয়া তাহাব অঙ্থলরণকাবি সেই 
কুন্ধর্টীকে নঙ্গোধন করিয়া! বলিলেন, “বংস, এস, বথে আরোহণ কর।” 
ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া চমকিত হইয়। কহিলেন, “বাজন্‌, আপনি একি বলিতেছেন । 
কুকুর বখে আবোহণ করিবে ' এই অশুচি কুক্কুরটাকে আপনি এখনই 
পরিত্যাগ করুন। কুন্ধব কখন স্বর্গে যায় না। আপনাব মনের ভাঁবট। 
কি? আপনি কি উন্মত্ত সহইয়াছেন? মন্তঘ্যগশেল মধ্যে আপনি ধার্মিক- 
শ্রেষ্ঠ, আপনিই কেবল সশবীরে ন্বর্গগমনের অধিকারী ৷” তখন রাজা 
যুধি্িব বলিলেন, “হে ইঞ্, হে দেবরাজ, আপনি যাহা বলিতেছেন, 
তাহা সম্দয় সত্য, কিন্তু এই কুক্কবটী হিমানীত্তপ লঙ্ঘনের সময প্রতৃভক্ত 
ভৃত্যের মত ববাবব আমর সঙ্গে আসিয়াছে, একবারও আমাব সঙ্গ 
ত্যাগ কবে নাই। আমার ভ্বাতৃগণ একে একে দেহত্যাগ করিল, মহিষা 
পঞ্চতবপ্রাপ হইল-__-সকলেই একে একে আমাম তাগ কবিল, কেবল এই 
একমাত্র আমায় ত্যাগ কবে নাই। আমি এখন উহাকে কিন্ধপে ত্যাগ 
করিতে পাঁবি ?” ইন্দ বলিলেন, “কুক্কর সঙ্গী মানবেব স্বর্গলোকে স্থান নাই। 
অতএব কুর্ধবটাকে পরিতাগ করিতেই হইবে হাতে আপনার কোন অশ্ব 
হইবে না” যুধিষিব কহিলেন, “কুক্ধবটী আমার সঙ্গে যাইতে ন। 
পাইলে আগি স্বর্গে ঘাউতে চাতি ন।। যতক্ষণ গ্লেহে জীবন থাঁকিবে, 
ততক্ষণ আমি এরণাগতকে কখন পরিত্যাগ করিতে পাবিব না। আমি 
জীবন থাকিতে ্বর্গসখসস্তোগের জনা অথব! দেবতার অন্ুবোধেণ ধর্মপথ 
কখন পবিত্যাগ কবিব ন11”, তন ইন্দ্র কহিলেন, “রাজন্, আপনার শরণা- 
গত কুকুরটী স্বগে গমন করে, ইহাই যদি দ্গাপনার একাস্ত অভিপ্রেত হয়ঃ 
তবে আপনি এক কন্ম করুন। আপনি মর্ত্যগণের মধ্যে ধার্িক্ষশ্রে্। আর 
ও অশুচি প্রাণিহত্যাকাবী, জীবমাংসভোজী, হিংসাবৃত্তিপরামণ কুকুর । ও 
পাপী, মাপনন পুণান্মা। আপনি পুণ্যবলে ধে স্বর্গলোক অঞ্জন করিয়াছেন, 
আপনি উহার লৃহত তাহ বিনিময় করিতে পারেন।” রাজা! ঘুধিষ্ঠির বলিলেন, 
“আমি ইহাতে সম্মত আছি। কুকুর আমার সমুদয় পুণ্য লইরা স্বর্শ গমন 
করুক 1”? 

ষুখিষ্টির এই বাক্য বলিবামাত্র যেন পটপরিবন্ধন হইল। বুথিষ্টির 


চপ 


৭৪২ উদ্বোধন । (১৪ বর্ম--১২শ সংখ্যা। 


দেখিলেন, তথামু কুকুর নাই, তৎস্থলে সাক্ষাৎ ধর্মরাজ ধম বর্ডমান। তিনি 
রাকা যুধিষ্ঠিরকে সঙ্বোধন করিয়া বলিলেন “বাজন্, আমি সাক্ষাৎ ধর্মরাজ 
ফষ, আপনা ধর্ম পরীক্ষার্থ কুক্করবূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলাম। আপনি সেই 
পরীক্ষায় ভত্তীর্ণ হইয়াছেন। আপনি যখন একট] ক্ষুদ্র কুকুরকে আপনার 
পুণ্যার্জিত ন্বর্গ প্রদান করিয়া স্ব তাহার জন্ত নরকে গমন করিতে 
প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তথন আপনাব ন্যাথ নিঃস্বাথ ব্যক্তি এ পধ্যস্ত ভূমগুলে 
জন্মগ্রহণ কবে নাই | হে ম্ভারাজ আপনাঁব জন্মে বস্থধাতিল ধন্য হইয়াছে । 
আপনি পর্বপ্রাণীব প্রতি অতি অগ্ঠকম্পাসুম্পন্ন _-এই মাত্র তাহার 
প্ররুষ্ট পরিচয পাইলাম। অতএব আপনি অক্ষম স্খকব লোকমমূহ লাভ 
করুন। হে বাজ্জন আপনি নিজধর্খমবলে এ কল লোক উপাজ্জন কবিযাছেন_- 
আপনার প্রকৃষ্ট স্ব্গপদ লাভ হইবে 1১ 

তখন যুধিষ্ঠির স্বর্গী বিমানাবোহণে ইন্্র, ধর্ম ও অন্ঠান্ত দেবগণ পঙ্ষ- 
ভিব্যাহারে স্বর্গে গমন কবিলেন। থা প্রথমে তাহার নরকদর্শনাদি কিছু 
পবীক্ষ। আবার হইল, পবে সর্গস্থ মন্দাকিনীতে অবগাহন কর্িয়। তিনি দিব্যদেন 
লাভ কবিলেন। অবশেষে অব দেবদেহ প্রাঞ্ধ ভাতগণের সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ হইল । তখন সকল দুংখেব অবসান হইল-_ভাহাব। সকলে আনন্দে 
পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন । 

এইক্পে মহ।ভাবত উচ্চভাবাস্মক কবিতায় ধর্মেব জয় ও অধশ্মের পবাজয় 
বর্ণনা কবিম়া এইথানেই পরিসমাপ্ত হইয়াছে । 

উপসংহারে বলি, আপনাদের নিকট মহাভাবতের মোটামুটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ মাত দিলাম। কিন্তু মহা প্রতিভা 9 মনীষাসম্পন্ন মহঙ্ধি বেদক্যাস 
ইহাতে ধে অসংখ্য ম্হাপুরুষগণের উন্নত ও মৃহিমাময় চরিত্রের সমাবেশ 
করিয়াছেন, তাহার সামান্য পরিচয়ও দিতে পাবিলাম না। ধশ্মভীরু অথচ 
ছুর্ব্বলচিত্ত বৃদ্ধ অন্ধবাজ ধৃতরাষ্টেব মনে একদিকে ধন্্ ও হ্যায় এব" অপর 
দিকে প্ুত্রবাখ্সল্যে আস্তবিক ছন্দ, পিতামহ ভীম্মেব উন্নত চরিত্র, রাজা 
যুধিষ্টিরের উন্নত ধন্মভীব, অপর চারি পাগুবের উন্নত চরিত্রে, যাহাতে একদিকে 
মহাশৌধ্যবীধা, অপব দিকে সর্বাবস্থায় জোষ্ট বাঁজা যুধিষ্টিরের প্রতি অগাধ 
ভক্ত ও অপূর্ব আজ্ঞাবহতাব সমাবেশ, মানবীয় জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাম্বরূপ 
শ্রীকষ্চের অতুলনীয় চবিত্র, এবং পস্থিনী রাজ্জী গাম্ধাবী, পাওব্গণের 
পরম ক্সেহময়ী জননী বুস্তী, সদা পতিভক্কিপরায়ণা, সহিষ্ণুতভার বিগ্রহস্বক্ষপিনী 
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ত্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণের চরিত্র ( যাহা পুরুষগণের চরিত্রের তুলনায় 
কোন অংশে অনুজ্জল নহে )__-এই কাব্যের এই সকল এবং অগ্ঠান্ত শত শত 
চরিঅ এবং রামায়ণের চরিত্রসমূহ বিগত সহল্র সহ বর্ষ ধবিয়া সমগ্র হিন্দু 
জগতেব ঘত্বসঞ্চত জাতীয় সম্পর্তি এবং তাহাদেব চিস্তারাশি ও চারিজ্যনীতির 
ভিত্তিম্ববূপে বর্তমান রহিয়াছে । বাস্তবিক পক্ষে এই রামায়ণ ৪ মহাভারত 
প্রাচীন আয্যগণের জীবনচরেত ও জ্ঞানরার্জিব স্ুবুহৎ বিশ্বকোস্বরূপ | 
উহাতে যে সভ্যতার আদশ চিজ্জিত হুইয়াছে, সমগ্র মানবজাতিকে তাহ! 
সাভ কবিবাব উদ্দেশে এখনও বহুকাল ধরিয়া চেষ্ট। করিতে হইবে । 


অধৈতবাঁদের বিরুদ্ধে রামানুজাচার্যের 
আপত্তি-খগুন ! 


(৪ ) 

্রহ্গস্থত্র-গ্রচ্থের প্রথম সুক্রেব প্রথম পদ “অথ” শন্ধ | 'এই “অথ” শবের 
ব্যাখা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আচাধ্য বামানজ যেভাবে অধৈতমতের 
উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং তদুপলক্ষে তিনি নিজে জান-কম্ম সমুচ্চয়বাদ 
মতটা যতটুকু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে অটদ্বতবার্দীর যাহা বক্তবা 
তাহ! পূর্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে এক্ষণে তিনি জ্ঞানকর্খের 
সমুচ্চয়বাদই সত্য প্রমাণ কবিবার জন্য প্রথমতঃ বিপক্ষ মত বর্ণনা 
করিয়। পবে ভাহার খণ্ডন পূর্বক নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন কবিতেছেন। ইহা 
আচাধা বামীছুজেৰ শ্রীভান্তে লঘুপর্বপক্ষ ৪ লব্দুসিদ্ধাত্তপন্দ নামে 
প্রসিদ্ধ। আমরা এক্ষণে এই লঘুদিদ্ধান্ত ”ক্ষের যুক্তির গতি বিচার করিব 
এবং অদ্বৈতবাদিগণ আচাধ্যেব এই আপত্তিব কি উত্তর দিতে পারেন, তাহ! 
দেখিব। লঘুপূর্ধপক্ষের আলোচনা নিম্প্য়োঙ্জন। তবে তৎসম্বন্ধে এস্থলে 
এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, এই লঘুপূর্বপক্ষে আচাধ্য বামানুর্জ ঘে, কেবল 
জ্ঞানকর্দের অসমুচ্চম়বাদীর মতটী বর্ণনামাত্র করিয়া জ্গাত্ত হইয়াছেন, তাহা 
নহে, পরন্ধ ইহাতে তিনি, প্রথম যেন অছৈতবাদীর নিকট তর্ক করিতে 
করিতে পরাঙ্জিত হইয়া অদ্বৈতবাদীর মতটী স্থাপন করিয়াছেন, এবং একাগ্যে 
আচাব্য এক্সপ দক্ষতার পরিচয় দিরাছেন যে, অনেক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত 
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ধুবন্ধর এভাবে তাহার নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন কিন1 সন্দেহ । দ্বিতীয়, 
জ্ঞানকর্খের' সমূচ্চয়বাদীদিশের মধ্যে ধাঁহারা ভাক্খর মতাবলম্বী, আচাধা 
তাহাদের মতটাও খণ্ডন করিয়াছেন। এই ভাস্কর একজন অনাধারণ 
পণ্ডিত, তিনি এককালে কর্ণাট উজ্ভয়িণাৰ শোভা সম্বদ্ধিত কবিদ্বাছিলেন। 
তাহার যজুর্ধবেদভাষ্য) ব্রক্গস্থজ্রভাষ্য এএর্লও পাওয়। যাফ়। কোন মতে 
তিনি শঙ্করের সমসাময়িক, কোন মতে তিনি ১ম শতাব্দীর লোক। 
তাহার মত--ছ্বৈতাদ্বৈতবাদ ! মাধবীদ্ু শঙ্করবিজয়ে ভাস্গবের সহিত আচাষা 
শঙ্করের তুমুল বিচার হইতেছে দেখা যায়। আচাধ্য এই লঘৃসিদ্ধান্তপক্ষে 
ইহার মতও খণ্ডন করিয়াছেন। পবস্ত হহা নিতান্ত সংক্ষিপু এবং উহা] 
হইতে ভাস্কব মত ভাল বুঝা যায় না। 

যাহা হউক উক্ত ৭সদ্ধাস্তপক্ষে আচাষ্য যাঁডা বলিয়াছেন তাহা এই--. 
প্রথম, যুক্তিপ্রদর্শন কবিয়া অছৈতমতখগুন, দ্বিতীয়, ক্রতি সাহায্যে 
উহা খণ্ডন, তৃতীয়, শ্রুতির ব্যাখ্যা, চতুথ, এই ব্যাখ্যার জন্ট বাকাকারেব 
মত উল্লেখ এবং পঞ্চম, নিজ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। আমরা 
এক্ষণে একে একে উহা উদ্ধত কবিয়! অদ্বৈতবাদীর পক্ষ অবলম্বন কবিয়া 
উহার উত্তর প্রদ্দান করিব। এক্ষণে যে অংশে যুক্তি সাহাযো অছৈতমত 
খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচা। ইহ! আচায্যের শ্রীভান্তে 
এই ভাবে লিপিবন্ধ হইয়াছে যথা £-- 

অজ্রোচ্যতে, যদৃক্তমবিদ্যা-লিবৃত্তিরেব হি মোক্ষ£, সা চ ত্রন্ধবিজ্ঞানাদেব ভবতী তি 
তদড়্যপগঘাতে | অবিদ্যানিবৃভতয়ে বেদাশ্ববাক্যেঃ বিধিসিতং জ্ঞানং কিং রপমিতি 
খিবেচনীক্মূ। কিং বাকাঘাক্যার্বজ্ঞানমাত্রম? উত তম্মুলমুপাপনাত্মকং জ্ঞানমিতি ? 
ম তাবছাক্যজন্যং তন্য বিধানমন্তরেণাপি বাক্যাদের সিদ্ধে। তাবল্মাজরেণাবিদ্যানিবৃত্্যন্থপ 
লঞ্ষেশ্চ। 

মন চবাচ্াং-ভেদ-বাসনায়ামনিরন্ঞাঘাং বাক্যম!বছযা] নিবর্তকং জ্ঞানং নজলয়তি , জাতে. 
ইপি সর্বদ্ত সহসৈব ভেদজ্ঞানানিবৃর্তি ন দোষায়। চল্দ্রেকত্বে জঞাতেইপি [ছচন্দ্রজ্ঞানানিবৃত্তি- 
যৎ। অনিবৃত্ধষপি ছিব্নমুূলত্বেন ন বন্ধায় ভবতীতি। সত্যাং সামগ্র্যাং জ্ঞানাহৃৎপত্যন্থপপত্তেঃ 
সত্যামপি বিপরীতবাসনায়ামাপ্তো পদেশ-লিঙ্গা দির্বাধকজ্ঞানোংপন্তত দশনাৎ। সত্যপি 
যাক্যার্থ জ্রানেহনাদিবাপনয়া মাত্রস়্া ভেদজ্ঞানমন্বর্তত ইতি ভবতা ন শক)তে বক্ত,মূ, 
সেদজ্ঞানসামগ্র্যা অপি বাশনায়া মিথ্যারূপত্বেন জ্ঞানোৎপত্তৈব নিবুত্তত্বাৎ | ক্কানোৎ 
পত্ভাবপি মিথ্যারপায়ান্তন্ত। অনিবৃতৌ নিবর্ত কান্তরাভাবাৎ কদাচদপি নাস্ত| বাসনায় 
মিবৃদ্ধিঃ ॥ 


পৌষ,১৩১৯ 1] অস্থৈতবাদের বিরুদ্ধে রমা নুজাচার্য্যের আপত্তি-খণ্ডন। ৭৪৫ 





বাসনা-কার্য্যং ভেদজ্ানং ছিন্নমূলং অথচাহৃবর্তত-ইতি বালিশ-ভাষিতমূ। ঘ্বিচন্দরজ্ঞা- 
মাদৌ তু-বাধক-সন্িধাবপি মিথ্যাজ্রানহেতোঃ গপরমার্থতিমিরাদি দোষল জ্ঞানবাধ্যত্বা- 
ভাবেনাবিনষটত্বাপ্থিথ্যাঙ্ঞানানিরুত্তিরবিরুদ্ধা, প্রবল-এদাণবাধিতত্বেন ভয়াদি কার্ধ্যং তু 


নিবর্ততে | 
অপিচ, ভেদবাসনানিরসনদ্বারেখ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি জ্রানোৎপ- 


ত্বিন” সেৎষ্যতি, ভেদবাসনায়া অনাদি কালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তদ্িরুহ্ধভাবদায়া- 
শ্চাল্পত্বাদনয়৷ হন্রিরাসান্রপপত্তে: । অতো বাক্যার্থজ্ঞানাদগ্যদে ধ্যানোগাসনাদি শঙ্গবাচ্যং 


জানং বেদান্তবাক্যৈবিধিৎসিত ম ॥ 
“অর্থাৎ এই বিষয়ে বল। যাইতেছে যে, আবিদ্যানিবৃত্তিই মোক্ষ এবং সেই 


নিবৃত্তি ৭ ব্রক্গজ্ঞান হইতেই হয়) (শঙ্কবমতে ) এই যে কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা 
অঙ্গীকাৰ করিতেছি, (কিন্তু। বেদাস্তবাক্ নকল অবিদ্যা-নিবৃত্বির জন্ত যে জ্ঞানের 
বিধান করিতে ইচ্ছা কবিযাছেন, সেই জান কিক্ূপ, ইহ বিবেচনা করিয়। 
দেখা আবশ্বক । (সেই জ্ঞান) কি বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানমাত্র )? অথব! 
সেই বাক্ার্থ-জ্ঞান-মলক-উপাসনা? (এখানে) বাকাজন্য (জ্ঞান) অর্থ 
হইতে পারে না, কাবণ, । জ্ঞানেব ) বিধান ব্যতীত কেবল বাক্য হইতেই 
উহা সিদ্ধ হইতে পারে এব" কেবল বাক্যাথ-জ্ঞানেও অবিষ্ভার নিবৃত্তি হইতে 
দেখ! যায় না।” 

"এ কথা ও বলিতে পাব ন। যে, ভেদসংক্ার নিবৃত্ত না হইলে ( তৎ্ত্বমসি 
প্রভৃতি ) বাকানিচয়-অবিগ্যানিবাবক জ্ঞান উৎপাদন করে না। আক্জ যেমন 
চক্র এক, এইন্প জ্ঞনসত্বেণ দ্িচন্দ্রজ্জান অথাৎ চন্দ্র ছুইটী” এইবপ ভ্রম- 
জ্ঞান নিবৃত্ত হয় না, তেমন একত জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যে, ভেদজ্ঞান তৎ- 
ক্ষণা নিবৃত্ত হয় না, তাহাও দোষাবহ নহে, মুল অবিদ্য। ছিন্্র অথাৎ বাধিত 
হওয়ায় ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকিলেও আর বন্ধন জন্নাইতে পারে না। 
একথা বলিতে পার না | কাবণ, সঘস্ত কারণ বিদ্যমান সত্বেও ষে, জ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না, এব্ষিয়ে কোন যুক্তি নাই। যেহেতু বিরুদ্ধ সংস্কার বিছ্যমান 
থাকিলেও আপ্লোপদেশ এ অন্যান্য কারণ বশতঃ ( বিরুদ্ধধারণাব ) বাধক 
জ্ঞান উৎপন্ন হইতে দেখা যায় ।” 

“আর, বাক্যাথজ্ঞান উৎপন্ হইলেও যে, অনাদি বাসনা বশতঃ কিয়ৎ 
পরিমাণে তেদজ্ঞানের অন্তবৃর্তি হয়, ইহাও তুমি বলিতে পার না, কারণ, 
ভেদজ্ঞ।ন যখন মিথ্যা, (তখন ' জ্ঞানের উৎপত্তি মান্ত্রেইে ততৎকারণ ভেদ, 
বাসনারও নিবৃদ্তি হইয়া গিয়াছে । / বিশেষত: ) তত্বজ্ঞান সম্মুৎপয্ হইলেও 


88৬ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ব--১২শ সংখা | 


(যদি) মিথ্যাময়ী সেই ভেদ-বাসনা নিবৃত্ত না হয় (তবে) জ্ঞান ভিন্ন অন্ত 
কোনও নিবারক উপায় না থাকায় কখনও সেই বাসনার নিবুর্তি হইতে 
পারে না। ভেদজ্ঞানের মূল কারণ বাপনা, সেই বাসনা, বিনষ্ট হইল, অথচ 
ততবার্ধ্য ভেদন্ঞরান চলিতে থাকিল, হহা মুটের কথা । দ্বিচন্দ্াদি দর্শন 
স্থলে কিন্তু ভ্রমের বাধক ( জ্ঞান ) সন্নিহিত থাকিলেও এঁ ভ্রষেব যথার্থ কারণ 
তিমিরাদি ( অথাৎ বোগ বিশেষ দোষ বিনষ্ট হয় না, কারণ উহ। সভা, সুতরাং 
সেভ্রম, তাদৃশ জ্ঞানের নিবাধ্য নহে, সৃতবাংই সে স্বানে মিথা। জ্ঞানের 
অনিবৃত্তি বিরুদ্ধ বা দোষাবহ নহে, পরস্ত! সেস্থলেও আঞধ্চোপদেশাদি ) প্রবল 
(নিঃসংশয় ) প্রমাণদ্বাবা বাধ! গ্রাপ্‌ হওয়ায়, অর্থাৎ ইভা সত্য নতে-মিথা? 
এইরূপ নিশ্চয় বশতঃ ভ্রমসভভ,ত ভযাদি কাধ্য নিবৃত্ত হইয়া যাঁয়।” 

“আরও এক কথা,-যাহাবা ভেদ-বাসনা অপনয়নেব দ্বাবা জ্ঞানোৎপত্তি 
ইচ্ছ। করেন, (তাহাদের মতে) কখনও জ্ঞানোৎপত্তি নিদ্ধ হতে শবে 
না। কারণ ভেদ-বাসন৷ অনস্তকাল নঞ্চিত, স্থতবাং অপরিমিত , আব তাহার 
বিপক্ষ জ্ঞান বাসনা ( অল্পকালেব বলিয়া ) অল্প, সুতরাং ভাহাত্বারা। সেই 
( প্রবল) ভেদ-বাসনাব নিবাস হইতে পারে না। অতএব নিশ্চয়ই ধ্যান ও 
উপাসণাদি-শন্দগমা জ্ঞানত সমপ্ত বেদাস্ত-বাক্যের বিধিৎপিত, অর্থাৎ বিধান 
করিতে অভীপ্সিত অর্থ_বাক্যার্থ-জ্ঞান নহে ।৮* 

আচাধ্য বামানজের এই সিথান্তপক্ষের প্রতি দৃষ্টি কবিলেই দেখা- 
যাঁয় ষে, তিনি বিচাবেব খাতিবে অদ্ৈতবাদীব সজে “অবিগ্ানিবৃত্তিই মোক্ষ” 
এই বিষয়ে একমত হইতেছেন, কিন্তু অবিগ্ঠানিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে ভিন্নমতা- 
বলম্বী। যে অংশে ভিন্ন তাহা এই--আচাধ্য শঙ্করমতে উক্ত উপায়- 
বেদাস্তবাকাজন্থ বাক্যাথজ্ঞান, এবং আচাধ। বামানজ মতে উহ। বাক্যার্থজান- 
মূলক-উপাসনা। আচাধা বামানুজ এই উপাসনা মধ্যে কর্মের স্থান প্রধান 
করিবেন এবং তন্বাব! জ্ঞানকন্মেব সমুচ্চয়বাদ স্বাপন কবিবেন। আচাঁধ্য 
শঙ্কর উত্ত জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানসাধন ক্রিয়াব স্থল প্রদান করেল এবৎ বলেন 
জ্ঞানসাধন ক্রিয়া দারা জ্ঞান সংশয়াদিপবিশৃন্ত হইলে এবং জ্ঞানের প্রতি- 
বন্ধকগুলি বিনষ্ট হইলে সে ক্রিয়া স্বতঃই নিবৃত্ত হয়, সুতরাং জ্ঞানকশ্মের 
অসমুচ্চয়বাদই সত্য। আচাধ্য রামান্জ বলেন সে জ্ঞানকে স্থায়ী করিবার 
৪. অনযাদটী পণ্ডিতপ্রবর জীমুক্ত দুর্গাচয়ণ সাংধ্য বেদাস্ততীর্ঘ মহাশয়ের জীরভাব্য জইতে 
উদ্ধত হইল। 
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জন্ত কমন সততই আবশ্বক, কারণ জীবন থাকিতে 'প্রতিবন্ধকেব আত্াস্তিক 
অপদারণ বা বিনাশ অপস্তব। অধিক কি মুক্তপুরুষেবও মুক্তির স্থাযীত্বের 
জন্ঞ কর্ম আঁবশ্ঠটক। (কিন্ত ইহার ফলে অবিগ্যা ও অবিদ্াভীতি মুক্তেরও 
থাকে, তাহা তাহাকে প্রকারান্তরে স্বীকাৰব করিতে বাধা হইতে হইল 
কি ন। ভাবিবার বিষয় ) বৈকুগ্ঠেব দ্বারী “জয় ও বিজয়ের” সংসারে পন ইহার 
দষ্টান্ত শ্বব্প গ্রহণ কব| যাইতে পাবে। অন্বৈতবাদী বলেন জ্ঞানকে স্থায়ী 
কবিবাব জন্য কম্মের আবশ্তকতা নাই, জ্ঞান সংশয্লাদি পবিশ্স্ক হইলে 
সমাধিসিদ্ধব্ক্তি বিশুদ্ধ আত্মতত্বেই অবস্থান করিতে সমথ হইতে 
বেন । লোকমধোও দেখ। যায-_-একটা কিছু জানিবার পর সেই জ্ঞানধারা 
স্বভাববশে যদি বহিত্তে গাঁকে, তাহা হইলে সেত জ্ঞানজনক কম্মের আর 
প্রয়েজন হয় না। এ জহ্য সমাধিসিদ্বব্যক্তিব জ্ঞানেব পব আর ক্রিয়াবও 
আবশ্তকত| নাই, যাগধজ্ঞাদিরূপ কম্ম তদুবেব কথা। আচাষা বামানুজের 
মতে এই জ্ঞানধাব। নিশ্চয়ই বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য ম্বীকাব কৰা হয়, এ জন্য 
সাহার মতে জ্ঞানের সহিত কর্মেব আবশ্টকতা হইল । (মাটামুটী আচাধ্য- 
দ্বয়ের মতভেদ এইরূপ । 
যাহা হউক এক্ষণে আচার্ধ; বামান্থুজেব কথার উত্তর দেওয়! ঘাউক। 
আচাধ্য বামালজেব প্রথম কথা এই যে, শ্রুতির অর্থ অবগত হইয়। যে 
জ্ঞান হয় তাহা! কখন অবিগ্ভাব নিবর্তক হইতে পারে না। তাহার কারণ 
ছুইটা, গ্রথম কেবল বেদাস্ত বাক্যার্থজনে অবিষ্ভার নিবৃত্তি হইতে দেখ! যায় 
না। দ্বিতীয়, তাহা হৃইপে উপনিষদে “ইহা জান” ইত্যাদি বলিয়া জ্ঞানের 
বিধান থাকিত ন11 
এতছুত্বরে অদ্বৈতবাদ্দী বলেন যে, আচাধ্যের এই প্রথম যুক্তিটী ব্যর্থ । 
কারণ আমব। দেখিতে পাই বেদাস্তের বাক্ষযার্থজ্ঞান হইতেই অবিদ্য! নিবৃত্ভি 
হয়। ইহ।র দৃষ্টান্তও আছে! নাম করিতে হইলে আমরা শুকদেব ও বাম- 
দেবের নাম কবিব। শুকদেব আঙন্জ্ঞানী। তিনি পক্ষীরূপে যখন বুক্ষোপবি 
ছিলেন তখন হরগৌরীর ব্রঙ্গজ্ঞানকথ! শুনিয়। জ্ঞানলাভ কবেন, পৰে 
ভিনি ব্যাসেব পুজ্রকামনায় তপল্তাব ফলক্ধপে আবির্ভাব হন। বামদেবও 
আজন্ম জ্ঞানী । যদি বলা হয়, তাহারা বেদান্ত বাক্যার্থ শ্রবণ কবিয়। যে 
ধ্যান ও জীবন রক্ষার জন্য শাস্্ব অন্ুসাবে বর্ণাশ্রম-বিহিভ কর্ম করিয়াছিলেন, 
তাহাও তাহাদের জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কারণ), তাহা হইলে বলিব 
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মামবা যে ব্ণাশ্রম লঙ্ঘন কবিয়! জ্ঞান আকাক্ষ। করি, ডাহা নহে, তবে 
বরণীশ্রমধশ্ব মধ্যে যতটুকু জ্ঞানোপযোগী ততটুকু লইয়া জ্ঞানচর্চা কবিলে 
জ্ঞান হয় বলি। যদি কেহ উক্ত কর্ম কবিয়াও জ্ঞানচচা না করে তাহা 
হইলে তাহাঁব জ্ঞান হয় না। একশ্ম জ্ঞানহেতু নহে, ইহ জীবনধাবণেব 
হেতু । জ্ঞানের হেতৃ-জ্ঞানচচ্চ|। এইজন্য এ জীবনধারণোপযোগী কম্মকে 
আমরা কর্শাই বলি না, উহাকে আমবা জ্ঞানান্ষ্ঠানেব অন্রকূল ক্রিয়। বলি। 
কারণ ইহাতে সেই জ্ঞানেরই অভ্ভাস কবা হ, অর্থাৎ তাহার আবৃত্তি, অর্থ- 
বোধ, সংশধ-ছেদন প্রভৃতি কবিতে হয, অন্যকিছু কারতে হয নী। 1কস্ত 
কণ্ম শবে যাগ-ভোম-দান প্রভৃতি বখাঁয় এবং তাহার ফলে ইহ পরলোকে 
স্থথভোগ হয়। আব ইহাতে জীব-ব্রন্ষের স্বন্ধপ-জ্ঞানোৎপাদক চিন্তা! প্রভৃতির 
একাজ আবশ্ঠকতা নাই । কম্মশক্েব এই অর্থ লইয়াই কর্মী ঘাহস, 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং সে সম্প্রদায় আজ পর্যান্তও বন্ধমান। ইহাব। জ্ঞানী নুষ্টানঈ 
স্বীকার করেন না। ত্রক্ষধ্যান প্রভৃতি খাহ। কিছু, বেদ-বেদাস্তে স্থলে স্থৃলে 
উক্ত হইয়াছে, তাছা! যজ্ঞেব অঙ্গবিশেষ। অথাৎ এঞ্জ্প ধ্যান করিলে 
ঘৃজ্ঞ সুসম্পন্ন ভয় মাআ। ব্রঙ্গেব ম্ববপ-জ্ঞানেব জন্য ও-ব্ধপ ধ্যানাদি 
বিহিত হয় নাই। কশ্মহই বেদেব প্রত্িপাগ্ধ, ব্রঙ্গজ্ঞান বেদেৰ প্রতিপাদ্য 
নহে--ইহাই তাহাদের মত। 

তাহাব পব, বাক্যাথজ্ঞানে অবিগ্যানবৃত্তিব কথ! অন্ত রকমেও বুঝা যাঁয়। 
যেমন, দডীটাকে নাপ মনে কবিয়াছিলাম, পবে একজন বিশ্বাশ্যব্যক্িব মুখে 
শুনিলাম_উহা! সাপ নহে--দডী, তখন যেমন দচী সম্বন্ধীয অবিদ্ঠ। নিবুত্তি হইল, 
তদ্দরপ জীবজগৎ যাহা কিছু--সবই ক্রহ্ধ, উহ! যদি শ্রুতি বলিষা দেয়, তাহা হইলে 
ব্রহ্ম সন্বদ্ধেও তদ্রুপ অবিদ্ভা নিবুত্তি হইল না, কেন বলিব না? যদি বল, বজ্ভ্র- 
সর্পের দৃষ্টান্ত মোক্ষপক্ষে খাটে না, অর্থাৎ জগতের ভেদজ্ঞান নিবৃত্তির 
পক্ষে সঙ্গত নহে, কারণ তাহা হইলে, বাবহাব "্সচল হষ, জীবনধাবণ 
অসম্ভব হয়, তাহা হইলে বলিব, না, তাহা হয় না! নাটাশালা নটের 
আচরণের ন্যায় তাহাদেব্ড জীবনযাত্রানির্বাহ হয। ত্বীহারা জগৎ মিথা! 
জানিয়্াও জগতে মিথা। ব্বহাব কবিতে পাবেন। আব যদি সাধক সমাধি 
মিদ্ধ হইতে পাবেন, তাহা হইলে তাহার জীবনধারণাদিব জন্তও কোন চিন্তা হয় 
না। আমার মতে ব্র্ষজ্ঞানীব জীবনধারণ তাহাদেব নিকট একট] একান্ত বাছনীয় 
বিষম্ব নহে। অবশ্ঠ এস্থলে একট আপত্তি উঠিতে পাবে বে, যদি বাক্যার্থজ্ঞালে 
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অবিদ্যানিবৃত্তি হধ, তা। হইলে কত লোকে ত বেদীস্ত পড়িয়া থাকে, তাহাদের 
তবে, অবিদ্যানিনৃত্তি হয় ন| কেন? স্ৃতবাং নিশ্চয়ই ইহাব অন্ত হেতু আছে, 
ইত্যান্দি। কিন্ধু এতছৃত্বরে অদ্বৈতবাদী বলিয| থাঁকেন যে, বাক্য হইতে 
যেজ্ঞান হয়, তাহ দ্বিবিধ, যথ!--পবোক্ষ ও অপবোক্ষ। পবোক্ষজ্ঞান প্রথমে 
হয়, অপবোক্ষজ্ঞান পরে হয়। যে জ্ঞানটা পরোক্ষ হয়, তাহাই পরে অপরোক্ষ 
হয়। এ সন্বন্ধে শ্রীভাষ্যেয় অস্গবাদক শ্রীধুক্ত পণ্ডিত মহাশঘ যে একটী উত্তম 
টিগ্লনী দিরাছেন, নিষ্নে আমরা তাহীর্পললপিবদ্ধ করিলাম । 
_.. পনতাজ্ঞানেব ন্যায় ভ্রমজ্ঞানও দুইপ্রকার-__পবোক্ষ ও অপবোক্ষ। 
তন্মধ্যে, পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের দ্বাবা পবোক্ষ ভ্রম বিনষ্ট হস, এবং অপরোক্ষ 
ব। প্রত্যক্ষ জ্ঞানে দ্বাব। অপবোক্ষ ভ্রম নষ্ট হয়। “আমি অমুক, আমাব' 
ইত্যাদি প্রকার ভেদজ্জান, বিভ্রান্ত বা মিথা। হইলেও প্রত্যক্ষজ্ঞান, এই কারণে, 
যতদিন আক্বৈকত্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষ না হইবে, ততদিন এ ভেদজ্ঞান বিদুবিত 
হইবে না। “তত্ত্বমপি' বাক্যদ্ধার| আত্মবিষমূক যে জ্ঞান হয়, তাহা যতাদন 
পরোক্ষভাবে থাকে- প্রত্যক্ষ ন৷ হয়, ততদিন এ বাক্যঞ্জনিত জ্ঞান কিছুতেই 
ভেদ-জ্ঞানকে অপনীত করিতে পারে না। এইজন্তই কখনও দিগভ্রম 
উপস্থিত হইলে যতক্ষণ সেই দ্রিকৃটী নিজের গ্রতাক্ষ না হয় ততক্ষণ সহ 
উপনদ্েশেও দেই দিগত্রম বিদূরিত হয় না। কপিল বলিয়াছেন “যুক্তিতেংপি ন 
বাধতে দিঙমুঢ ধদঅশবোক্ষাদূতে ॥” (সাংখ্যদর্শন ১৫১ স্ত্সর ।) অর্থাৎদিঙমোহ্র 
হায় অপবোক্ষজ্ঞান ব্যতাঁত ঘুক্তিদ্বারও আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ান বাধিত 
ভয়না।” 

তবে এস্থলে একট। কথ। বল। আবশ্যক বে, আচাধ্য বেদান্তবাক) 
হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে পবোক্ষজ্ঞানই বলেন ন।, তাহার মতে উক্ত 
জান একেবারেই অপরোক্ষ হয়। একগ| তিনি পবে বিচাব করিবেন, সৃতরা 
ইহার উত্তর আমর! অহ্বতবাদীর পক্ষ হইতে তথায় প্রদান করিব । 
অবশ্ত আচাধোর এ কথাটা শহ্কর-শিষ্ত পন্মপদসম্প্রনায়ের কথা, স্ুবেশ্বর বা 
বাচষ্পতিম্শরসম্প্রদায়ের কথা নহে। ন্ুতরাং বেদাস্তের বাক্যার্থজ্ঞানে 
অবিষ্ভানিবৃত্তি হঘ না, একথা আরা যানিতে পারি ন1। 

তাহাব পর দ্বিতীয় কথার উত্তর এই যে, জ্ঞানের বিধান হইতেই উহাকে 
কন্ম মধ্যে পরিগণিত কর। সঙ্গত হয় না। কারণ, প্রথমতঃ এমন উপনিষদ 
আছে যাহাতে জ্ঞানের বিধান পধ্যস্তও নাই। ইহার দৃষ্টান্ত মাঁওুক্য । 


৭৫5 উদ্বেথন | | ১৪এ ধর্---১২শ সংখ্যা। 








ইহাতে তুমি জান" এ কথাও বলা হয় নাই, কেবলই স্বরূপ কথন, কেসলই 
যেন ভ্বদয়েব উচ্ছাঁন বর্ণন। আব অপাণ্য উপনিষদে “ইহা জান” বলিয়া 
বিধান থাকিলেও সে বিধান কর্মের বিধানের মত বিধান নহে। “এ জিনিষটাঁকে 
এই বলিয়া জান” আব “এই কর্ধ অন্রষ্ঠান কব, তোমার ন্বর্গ সুখ, বা পুত 
হইবে” এই ছুইটী বিধান একরূপ নহে । প্রথম স্থলে জিনিষটা বর্তমান । 
দ্বিতীয় স্থলে আমাদের স্বর্গ স্থখ বাপুর বন্তমান নাই, উহা! তখন ভবিষ্যতের 
গভে, উহা পবে উৎপন্ন হইবে । স্ততব” জ্ঞানের বিধান থাকায় উহাকে, 
কম্মনদ্যে পবিগাণত কব|ঠিক নহে । খাহ| »উক, ইহাব পব আচার্য আর বিধি- 
সংক্রান্ত তর্ক উত্থাপন করিলেন না, পবস্ধ তিনি উক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি- 
সংক্রান্ত অদ্বৈতবাদীর উত্তবটীকে পুনবাক্রমণ কবিলেন । 

এক্ষণে আমব। এই মাকুমণটীব উন্তব প্রদান কবিৰ এবং তজ্তন্ ইহাঁকে নানা 
স্তাব বিভক্ত কবিলাম। তন্মধ্যে প্রথন স্তবটী এই-ন চ বাচ্যং ভেদবাসনাষা” 
অনিরস্তায়াং বাঁক্যৎ অবিদ্যানিবর্তক” জ্ঞানং নজনঘতি ন বন্ধাষ ভবতীতি। 
“অর্থাৎ--ভেদসংপ্কার নিবৃত্ত না হইলে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে অবিগ্যানিবুত্তি 
হঘ না, যদি বল, তাহাঁ9 তুমি বলিতে পাঁব না। আব অবি্যানিবর্তীক জ্ঞান 
হইলেও যদি ততক্ষণাৎ্ ভদঙ্গান নিবৃক্তি না হয, তাহাতেও কোন দৌষ হয 
না। কাবণ চন্দ্র এক" এ জ্ঞান সত্বেও অনেক সময ছিচন্দ্র জ্ঞান নিবৃত্তি হয না, 
তবে কি এই জ্ঞান নিক্ষল 7? ন। তাহাপ নহে । কাবণ, ভেদজ্ঞানেব মূল অবিদ্যা 
ছিন্ন ভয় বলিষা তখন ভেদজ্ঞান আব বন্ধন উৎ্পার্দন কবিতে পাবে না।” 
ইত্যাদি। আচার্ধ্য এইকপে অদ্বৈত বাদ"ব মুখ দিঘা এই কথা বলাইয়। লইয়া 
বলিতেছেন যে, একথা। ঠিক নহে, যেহেতু “সত্যাৎ সামগ্র্যাং জ্ঞানোৎপত্তি- 
দর্শনীৎ” অর্থাৎ কারণ বর্তমান থাকিলে কার্ধা উৎস্ম্ব হইবে না একথা বল! চলে 
না। দেখ বিপরীত বাসন। থাকিলেও আ'পাপাদণশ ও যুক্তি প্রতৃতি ছারা তাহার 
জদযে উহার বাঁধকক্জান উৎপন্ন ভব” উন্যাদি। "আাঁচাফোব উক্ত কথাগুলি 
বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাষ যে - 

১। অদ্বৈতবাদী আচারের কথ! সানিয়া লইলেন যে, বাক্যার্থজ্ঞানে 
অবিদ্যানিবৃত্তি হয় ন।। 

২। উহাঁব কাঁরণ তিনি এই নির্দেশ কবিলেন যে, ভেদবাসনা তখনও থাকে । 

৩। ভেদ্বানা থাকিতে থাকিতে যে জ্ঞান হয় তাহা নিক্ষল নহে, ক্কারণ 


তন্বারা বন্ধন হয় না। 


পৌষ, ১৩১৯ । অনৈতবাদের বিরুদ্ধে রামামুজাচায্যের আপত্বি-খগুন । ৭৫১ 











৪। ভেদজ্ঞানের মূল ভেদসংস্কার বা ভে্বাসনা। 

৫1 ভেদজ্ঞানেব মূল-_অবিদ্য | 

৬। অবিদ্যানিবর্তক জ্ঞান হইয়াছে, কিন্ত কখন কখন ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি হয় 
না, যেমন চন্দ্র এক, ইহ! জান! থাকিলেও ছিচন্ত্র জ্ঞান হয়। 

৭। অদ্বৈতবাদী প্রথমে বলিলেন _ভেদলংস্কাব থাকিতে বাক্যার্থ অবিদ্যা- 
নিবপ্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, পবে নিজেব কথারই প্রতিবাদ করিয়া, তাহা 
স্থলবিশেষে হয়, ইহ ত্বীকাব কবিলেন। 

৮। আচাবে)ৰ উত্তব, অদ্বৈতবাদীব প্রথম কথাটীর, অর্থাৎ “ভেদবাসনাগ্াং 
অনিবস্তায়াং বাক্য অবিদ্যনিবর্তকৎ জ্ঞান ন জনয়তি" (ভেদ সংগ্কার 
থাকিলে বেদাস্তবাক্যে অবিগ্যানিবত্তক জ্ঞান হয় না) *এই অংশেব। দ্বিতীয় 
অংশের উত্তব তিনি পবে দিবেন । দ্বিতীয় অংশটা এই কথা-_“জাতেহপি সর্্বশ্য 
নহসৈব 'ন বন্ধায় ভবতীতি” অর্থাৎ আবজ্ঞান হইলেও বদ্ধের কাবণ হয় ন।) 
ইত্যাদি। 

এই কয়টা কথাব প্রতি দৃষ্টি কৰিলে দ্রেখ। যাষ আচায্য অদ্বৈতখাদীর বক্তবা 
যে ভাবে সাজাইলেন হাহ! কোঁন অদ্বৈতবারদী কবিবেন না। তিনি অৈত- 
বাদীব মুখ দিঘ। এমন কথ। বাহিব কবাইলেন, ণাহা পবক্ষণেই তাহার! প্রত্যা- 
হার করিতে বাধ্য হইল। খেহেতু তিনি অদ্বৈতবাদীব মুখ দিয়া বলাইলেন _ 
“ভেদসংস্কার থাকে বলিয়। বেদান্তবাক্যার্থ অবিগ্যাণিবর্তক জ্ঞান জন্মায় না |” কিন্তু 
ইহার উত্তব দিবার পূর্বেই আবার তিনি তাহাদের মুখ দিয়। বাহির করাইলেন।-__ 

“আর অবিগ্ভানিবন্তক জ্ঞান জন্সিলে9 সহসা ভেদজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে 
কোন দোষ হয় না,” । ইত্যাদি । এক্পভাবে প্রতিপক্ষের কথা সাজান দেখিলে 
মনে হয, বাদী প্রতিপক্ষকে একটু উপহাস করিবাব মতলব করিতেছেন মাত্র । 

তাহার পব তিনি ভেদজ্ঞানের কাব" কি তাহা লই! সত্যান্বেষী পাঠককে 
একটু গোলে ফেলিয়া] দিলেন। কারণ “ভেদবাসনায়াং অনিবস্তায়াং বাক্যং 
অবিদ্যানিবর্তকং জ্ঞানৎ ন জননতি।৮ অর্থাৎ “ভেদবাসন] নিরস্ত না হইলে বাক্য, 
অবিচ্ভানিব্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না।” এই বাক্যে ভেদবাসন। অর্থাৎ 
ভেদসংস্কারকে তিনি অবিদ্ভানিবন্ভক জ্ঞানোৎপত্তির পক্ষে প্রতিবন্ধক বলিলেন, 
আর প্রতিবন্ধক বলায় প্রকারস্তবে উহাব অন্তাবকে জ্ঞানের কারণই বলা হইল । 
অধিক কি তিনি একটু পরেই একথ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যথা _-“বাসনা- 
কাধ্যং ভেদজ্ঞানং*গ অর্থাৎ বাসলার কাষা তেদজ্ঞান ইত্্যাদি। স্থতরাং এই 


৭৫২ উদ্বে'ধন। [১৪৭ বর্থ--১২শ সংখা!। 








বাক্যে আচাধ্য ভেদজ্ঞানের কারণ ভেদসংস্কাব বলিলেন, আধার ”“অনিত্যমপি 
ছিন্নমূলত্বেন ন বদ্ধায় ভবতি” অর্থাৎ “ভেদজ্জান অনিবৃত্ত হইলেও ছিন্ধমূল বলিয়। 
বন্ধের নিমিত্ত হয় ন।” এই বাক্যে তিনি ভেদজ্ঞানেব কারণকে অবিদ্য্যা বলি- 
লেন। স্বতরাং একটা জিনিষের দুইটা কাঁবণ নির্দেশ করা হইল, কিন্ত 
আশ্চর্যের বিষয়, সেই কাবণ দুইটার পরস্পবেব মধো সন্বন্ধ কি, তাহা বলা হইল 
ন!। ইহা নাবলায় লেখার জটিলতাই বৃদ্ধি পাইল এবং ইহাব সাহাযো তিনি। 
পাঠকেব বুদ্ধিমোহ ঘটাইলেন কিনা, তাহ। পাঠকবর্গই ক্রমে বুঝিতে পাঁবিবেন। 
তাহার পব এই বিচাঁধে প্রত্বত্ত হইবার পর্ষে আচার্য যাহা কবিলেন তাহাঁও 
প্রশংসাযোগ্য নহে । আচাধা ধরিয়। লইলেন যে, অদ্বৈতবাদী যেন হাব 
কথান্ছেই মানিয়া লইয়াছেন যে, বেদান্ভব বাক্যাথে অবিগ্যানিবর্তক জ্ঞান 
হয না, কাবণ তিনি আদ্বৈতবাঁদীব কথাব উত্তবে “তাবন্মাত্রেণ অবিস্তানিবুত্তিঃ 
অন্নুপলব্ধে” অর্থাৎ “কেবল বাক্যার্থজ্জানে অবিষ্ঠানিবৃত্তি হয় না” এই কথা 
বলিয়াই বলিতেছেন “ন চ বাচাৎ ভেদবাপনায়াম্‌ অনিবস্তাম়াং বাক্যম অবিঘ্যা- 
নিবন্তকং জ্ঞানং ন জনয়তি” অর্থাৎ “ন্েদ্বাসন। নিবস্ত না হইলে বাঁকা অবিষ্যা- 
নিবর্তক জ্ঞান জন্মাইতে পাবে না।” ইত্যাদি। আমবা বলি আচাধ্য এভাবে 
উহার কথায় আমাদের যে সন্মতি আছ, তাহা ধবিষ। লইলেন কিনূপে ? 
কাহার "তাবন্নাত্রেণ অবিগ্যানিবৃত্তিঃ অনগপলব্ধে:” এ কথী ত আমব। স্বীকার করি 
নাই। এবং এ সম্বদ্ধে আমাদের যাহ। বক্তব্য, তাহা ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি 
এস্থুলে পুনকুক্তি নিস্প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদী বলেন আচার্য আমাদের সে সব 
কথ।ব প্রতি লক্ষ্য না কবিয! তিনি তাহাব বক্বাটীকে এমন স্থবে বলিলেন যে, 
আমব! যেন পর্দে পদে তাহার নিকট নিবন্ত হইয়া াইতেছি | অবশ্য নিজের 
শবণাপন্ন ব্যক্তিগণের বৃদ্ধি দুঢ কবিবাব জনা এন্রে কথা৷ বলায় সুফল ফলিতে 
পারে এবং তাহার নিজ বক্তব্যকে এনুবে বলিতে পারাও তাহার অপাধাবণ 
শক্তিবই পবিচয় হয়, কিন্তু যাহাবা বিচার করিষ| সত্য বুঝি সাধন কবিতে 
চাহে, তাহাদের পক্ষে এন্ব যে বুদ্ধিমোহেব কাবণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
যাউক এসব কথা, আচার্ধ্যকত প্রতিপক্ষেব প্রতি অবিচারেব ,কথায় 
আব কাজ নাই। এবাব আচাধ্যেব কথার উত্তর কি হইতে পারে 
দেখ যাউক। আচার্ধ্য বলিতেছেন “বেদাস্তবাক্য অবিগ্ঠানিবর্তক 
জ্ঞান আন্বায় ইহা দেখ। যাঁধ না,” কিন্তু ইহাব উত্তবে যদি অদৈতবাদী 
ধলেন যে, “ভেদবাসন। থাকিতে বাক্য অবিস্যানিবর্তক জ্ঞান উৎপন্ন করে 
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না” তাহ। হইলে তিন বলিবেন যে,না তাহা! হইতে পাবে না, “কারণ, 
জনের ক্কাবণ বর্তমান থাকিলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে না একথাব প্রমাণ 
নাই। যেহেতু বিকুদ্ধসংস্কার বিদ্যমান থাকিলে আপ্বোপদেশাদি থারা 
বাধকজ্ঞান্ী জন্মিতে দেখা যায়, ইত্যাদি। অদ্বৈতবাদী বলেন বে আচার্যেষ 
এ উত্তরে আমাদের মৃত্ব খণ্ডিত হয় নাই । কাবণ, “ভেদ্ববাসন। থাকিলে বেদাস্ত- 
বাক্য অবিদ্যানিবর্তক জ্ঞান জন্মাইতে পারে না, অর্থাৎ তখন আত্মাব পাক্ষাৎ- 
কাব হয়না, নচেৎ উহা পরোক্ষজান জন্মাইতে পারে। যেহেতু পরোক্ষ- 
জ্ঞান জন্মিলে যদি প্রতিবন্ধক ক্ষম পর্ধ্যস্ত উক্ত জ্ঞানেব প্রবাহ রক্ষা করিতে 
পার! যায়, তাহা হইলে আত্মসাক্ষাৎকাব বা অপবোক্ষজ্ঞন হইয়া থাকে, 
এস্থলে যে জ্ঞান পবোক্ষ হয়, তাহাই পবে অপবোক্ষ হ্য় বলিঘ। জ্ঞানেব কাঁবণ 
বর্তমান থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়--ইহাই বল! হইল । পবস্ত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না 
একথা বলা হইল না । অগত্য। আচার্য আমাদের মত খণ্ডন করিতে পারিলেন 
না। তাহার পর “কীবণকূট বিছ্যমান থাকিলে যে, কাধ্য উৎপন্ন হইতে বাঁধা, 
আচার্ধে।র এই কথাটী বিচার্ধ্য। এ কথা আমবাও ম্বীকাব করি, কিন্তু এই নিয়ম- 
টীব দোহাই দিয়। তিনি যাহার দ্বার! জ্ঞানো!ৎপত্তি হয় বলিতেছেন, আমব। কেবল 
তাহাঁবই দ্বাব| জ্ঞানোৎ্পত্তি হয়, একথা স্বীকার কবিতে পারি না। ত্্জিনি উক্ত 
নিয়মের দোহাই দিয়া আপ্রোপদেশ ও যুক্তি প্রভৃতিকেই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি 
কারণ বলিয়া গ্রহণ কাঁবতে চাহেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, জ্রানোতপত্তির প্রতি 
আপোঁপদেশাদিই কি সমুদায় কারণ? কি উহা কতিপয় কাবণ? সমুদয় 
কারণ থাকিলে কাধ্য হইতে বাধ্য বটে, কিন্ধ কতকগুলি কারণ থাকিলে কি সে 
বাধ্য-বাধক'তা থাকে ? কখনই নহে । এজন্য অদ্বৈতবাদী বলেন, জ্ঞানোৎপত্তির 
কারণরূপে জ্ঞানোৎপন্তির প্রত্িবন্ধকেব অভাবকেও গ্রহণ করিতে হইবে । কারণ 
প্রতিবদ্ধকাভাব কার্য্যোৎপত্তিব প্রতি একী নিয্সত নিমিত্ত কাবপ, ইহা ভায়ের 
সিদ্ধান্ত আব যদি বল! হয়, আধচাষ্য “আপ্টোপদেশলিঙ্গাদিভি:” এই পদের মধ্যস্থ 
আদিপদে উহাকে গ্রহন কবিলেন না, তাহা তোমায় কে বলিল? তাহা হইলে 
বলিব আচ্ছ। বেশ, তাহা হইলে আমাদের কথার খগ্ডনটা হইল কোথায় ? 
আমর! ভেদবাসনাকে প্রতিবন্ধক বলিয়াছি, আর সেইজন্তই বলিয়াছি, 
যে, গেদ্বাপনা থাকিতে বেদাস্তবাকা “অপরোক্ষজ্ঞান” জন্মাইতে পারে 
না, পরন্ত সাধাবণভাবে জ্ঞান জন্মাইতে পারে না একথা ত বলি না। আচাধ্য 
কিন্ত আমাদের এই কথাটীকে বিকৃত করিয়া বলিলেন “ভেদ্বাসনা খাকিতে 





£৫৪ উদ্ছেধন | [১৪শ ব্ষ--১২* সংখ্যা 


বেদাস্তবাক্য “অবিগ্যানিবর্তকজ্ঞান” জন্মাইতে পারে না, একথা বদি বল, 
তাহাও ঠিক নহে” ইত্যার্দি। স্তবাং আচারধ্যেব এ যুক্তির মূল কতটুকু 
তাহা বেশ বুঝ। গেল। আব যদি বলা হর, আচাধা তে বাসনা অভাঁধকে উক্ত 
জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কাবণ বলিয়া ত্বীকাব করেন না, তাহা হইন্ে ন্যামতঃ 
যেদোয হয়, সে দোষ ব্যতীত তীহাব নিজেব কথাব প্রতিবাদ ঘটিয়! যায়। 
কাবণ, তিনি কিছু পূর্বেই বলিয়াছেন যে “তাবন্মীত্রেণ অবিষ্ঠানিবৃত্তিঃ 
অন্ছপলক্ধেঃ” অর্থাৎ বেদান্তবাক্যার্থজ্ঞানে অবিছ। নিবৃত্ত হইতে দেখা! যায় 
না, ইত্যাদি, তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা কবি, এই বেদান্তবাকা ও আপ্তোপদেশ 
মধ্যে যে ভিন্নতা তাহ! কি? বস্ত্রতঃ হহীবা অভিন্ন, তাঁভা আঁচাষ্যকেও স্বীকাঁব 
কবিতে হইবে । স্থৃতবাৎ আচাধ্যেব এ কথায় আমাদেব মত খণ্ডত হইল 
না। তবে এই সঙ্গে এ কথা? আমাদের স্মরণ কবা উচিৎ যে, হয় ত 
আচার্যেব সময় অদ্বৈতবাদিগণেব মাথা উক্ত বিরত অদ্বৈত মতাবলম্থী 
কেহ কেহ ছিলেন , আচাঘ্য এস্কলে হাহাদিণকে লক্ষ্য কবিয়া উক্ত বিচাবের 
অবতাবণা কবিযাছেন, কিন্তু ছুঃখেক বিমদ্ আজকাল ইভাব কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় না। যাত। হউক এত পযান্ম আচাষোব যুক্তি প্রথম অংশের 
বিচীব, ইহার পব তিনি ভাহাব লিচাখের দ্বিতীযদ্ অংশটা অবলঞ্নে খণ্ডন- 
কাষ্যে প্রবৃত্ত হইঘাছেন, স্রতাধং আগ।ণা বাবে আম্ব! এই দ্বিতীয়াংশের 
বিষয় আলোচনা কবিব। 








স্বগায় মহাত্ব। প্রিয়নাথ চক্রবন্তী | 
( শকিরণচন্দ্র দত |) 


যে মহাত্মার জীবন-কথাব সংক্ষিপ্ত পরিচয় লহ'য়। আজ আমব1 এই 
বিদ্বজ্জন সমাজে উপস্থিত হইতে সাহপী হইয়াছি, তিনি একজন থ্যাতনাম। 
সাহিত্িক না হইলেও, বঙ্গের সাহিতা ভাগাবে অন্ততঃ এমন 
একটী মহোজ্জল বত্বু বাখিষা গ্রিয়াছেন যাঁভাব সৌন্দধ্য আচিব বর্তমান 
থাকিবে । ২ ইংলগ্ডেব বিখ1ত কবি 17070595076) (উমাস্‌ গ্রে) 
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11905 11061 010 8 09101 01001015 710 ( পল্লীগ্রামের গোরস্থানে 
লিখিত একটি শোকগাথ। ) নামক কবিতাটি মাত্র লিখিয়্াই চিবযশন্বী 
হইয়াছেন? জন্‌ বনিয়ান্‌ (19177 1380781) নামক ইংলতীয় স্বিখ্যাত লেখক 
€121127 5 7১:0017555”তীর্ঘযাজীব যাত্রা বিবরণ) নামধেয সন্দর্ভ রচনা করিয়া 
ইংরাজী ভাষায় একখানি মাত্র শিক্ষা প্রদ গ্রন্থ বাখিয। স্থবিখ্যাত হইয়াছেন। 
আমাদের ধাবণ। বঙ্গের এই চিন্তাশীল সারম্বত প্রেমিকও তদ্রপ “জীবন পরীক্ষা” 
নামক ম।নবীয়ু মনন্তত্বেব একখানি মাত্র জপকেতিহাস মপুব ও প্রাঞ্জল ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়া উচ্চ সম্মানেব অধিকাবী হইঘ্রাছেন এবং বাঙ্গালীব ও বঙ্গীয় 
পাঠকবগগেব খন্যবাদার্ঠ হইযাছেন । ইষ্াব “জীবন-পরীক্ষাণ, 'আনন্দ-তুফান”, 
“মদখাও নেশ। ছুটিবে না” প্রভৃতি সন্দতগুলিব ভাবসৌন্দর্ধ্য ও বসমাধুধ্য 
হইতেই আমবা ভাবুক ৪ বসিক প্রিয়নাথকে চিনিতে পাবি এবং ঠাহার 
প্রত জীাবন-কথা জানিতে পারি । প্রিষনাথকে চিনিবাব এহ একটা 
দিক। মাব একদিকে তীহাব পূত আচার ব্যবহাব। এই ছুই দিক্‌ হইতে 
অন্রসন্ধন কবল আমরা জানিতে পারি যে লেখক হিসাবে তিনি যেমন 
ভাবুক ও প্রেমিক ছিলেন, জীবনে অন্মষ্ঠিত কাধ্য-কলাপেও প্রিম্ননাথ 
তেমনি চবিত্রবন্, বন্ধুবৎ্সল, পিতৃযাতৃভন্ত, দীন, পরহিতচিকীযু আদর্শ 
মন্গষ্য ছিলেন । তাহা জীবনেব প্রধান প্রর্ান কথাগুলি আমর! নিম লিপিবদ্ধ 
কবিলাম। 

বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলাব অন্তর্গত গোকর্ণী নামক একখানি ক্ষুত্্র গ্রামে 
১২৭৭ বঙ্গাৰে শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চক্রবর্তী মহাশষ এক দীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ 
কবেন। তাহাব পিতা একজন ঠনষ্ঠিক সেকালের ব্রাহ্মণ নাম ৬ভৈরবচন্্ 
চক্রবর্তী, মাতার নাম শ্রীমতী বরদাধিনী দেবী। পিতার সাংসারিক অবস্থা] 
ভাল ছিল না। গ্রামের সামান্য আম্ন 'ব্হীন জমা জমি মাত্র সম্বল ছিল। 
এই দরিদ নিংস্ব পরিবার মধ্যে জন্মগ্রহণ কবিয়া আজকালকার শিক্ষা 
যাহাকে বলে, প্রিয়নাথেব ভাগ্যে সেরূপ শিল্পা লাভের সুযোগ ঘটে নাই। 
গ্রাম বিদ্যালয়ের সামান্ত শিক্ষা যাত্র আদ্ত কবিয়া স্বীয় অধ্যবসায় গে 
সৎশাস্ত্রাদিব আলোচনা ও ভগবংপ্রসঙ্গে নিত্য নিযুক্ত থাকিয়া প্রিয়নাথ কালে 
গভীর জ্ঞানেব অধিকাবী হইয়া সংসাবী হইয়াও যোগীর পদবী অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তিনি পিতামাতার পবম্ভক্ত এবং পরিজনবর্গের উপর অত্যধিক 
প্রেমশীল ছিলেন । তাহাকে দেখিলে ৰলিষ্ঠ ও স্থগঠিত অবয়বযুক্ত বলিয়৷ বোধ 
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হইত। কিন্ত আকৈণোর শ্বাস ব্যাধি কবলিত হইয়া! প্রিয়নাথেব স্বঠাম ও বলবান 
দেহ প্রাঘুই মধ্যে মধ্যে অবর্ণ্য হইয়। উঠিত। এ ব্যাধি দুর্বিষহ ন্ত্রণাই 
প্রিয়নাথের ইচ্ছানুরূপ সাবস্বত সেবার ও ইষ্-সাধনেৰ পথে প্রধান অস্তবায় হইয়া 
উঠিমাছিল। .অপব কোন ব্যাধি প্রিয়ন।থের পুত কলেবরকে কখনও স্পর্শ 
করে নাই, ভবে তাহার আব এক সময়েব অন্থস্থতাব কথা আমরা অবগত 
আছি) তখন কিছু কালের জন্য তিনি বাযুবোগাক্রান্ত হউয়াছিলেন। 
তাহাৰ ৪৫ বৎসর মাত্র ব্যাপী নামান জীবনকাল যদি এ্রর্ষপভাৰে 
ব্যাধিকবলিত ন। হইত তাহা হইলে আমরা! আব কতই পা উচ্চভাবোদ্দীপক 
সগ্রস্থ তাহার লেখনী হইতে প্রাপ্ত হইতাম 

কলিকাতাব অনেকগুলি গণা মান ধনাঢ্য ও কৃতবিদ্য মনীষী প্রিরনাথের 
চরিত মাধুয্যে বিমোহিত এইযা ্রাহাকে হাদয়েব শ্রদ্ধা দান করিতেন। 
পবমার্ঘভাব-ভাগারস্বরূপ তীহার প্স্থনিচয় পাঠেই ইহাবা তাহার প্রতি 
আকষ্ট হন। হ্যামবাঙ্গারের স্বর্গীয় লোক প্রিয় জমিদাব রাম বিপিন বিহারি 
মিত্র, তোডাসাকোব বদান্য সহী ৬গ্তামলাল মল্লিক, বাগবাজারের বায় 
নীবদ কৃষ্ণ দত্ত, পানিহাটার ৬ঞ্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের 
ইনি সম্মানিত বন্ধু ছিলেন। শোভাবাজার বাজ-বংশের দৌহিত্র, পণ্ডিত ও 
ভগবৎপ্রেমিক স্বীয় আনন্দকৃষ্ণ বস্থ, “অপূর্ব কাবাবাপাঁদি, গ্রন্থ প্রণেত৷ 
স্থপপ্ডিত ৬ কালীকিহ্কব চক্রবন্তী, সাধারণেব শ্রদ্ধাভাজন বহুদর্শী , বাজ নারায়ণ 
রস্থ ও দেশবিশ্রুত, অধুন| অবসব প্রাঞ্ধ হাইকোটের বিচ।বপতি শ্রীযুক্ত গুরুদান 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বহু দেশ-পৃজা ও মহামান্ত স্থধাবুন্দ এই মহাত্মার 
গ্রন্থ পাঠে ইহাব সহিত পরিচিত হইঘ। ইহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা, সম্মান ও শেহ দান 
করিতেন। ইহাাদেব মধ অনেকে আবাব সময়ে সময়ে এই দীন গ্রন্থকাবকে 
গ্রন্থ মুদ্রনে, এবং ইহার পারিবাবিক অভাব মৌচনে সাধাযত অর্থাদি দানে 
ইহার উপর তাহাদেব প্রকৃত শ্রদ্ধার পরিচয প্রপ্দান কবিয়াছেন। 

মহাত্ব। প্রিষনাথেব নাধনেতিহাস অনেকেরই নিকট অদ্্াত আছে । কারণ 
গেপনে ভগবৎ-দাধনে নিবত থাকিয়া তিনি জীবন অতিবাহিত করিয়। 
গিয়াছেন। নতুবা সাধারণ মানবে ন্যায় তাহাকে কেহ কখনও দশ অনের 
অনুষ্ঠিত তথা কথিত ধশ্মাস্থষ্ঠঠটনে রত হইতে দেখেন নাই । 'জীবন-পরীক্ষা'দি 
গ্রন্থরচনার বহুকাল পরে তিনি স্বীয় গরধারিণী জননীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ 
করেন। কেহ কেহমনে কবেন, 'জীবন-পরীক্ষার্শদ গ্রস্থ-নিবন্ধ উপ্রম- 


পৌষ, ১৩১৯।] ন্বর্গায় মহাত্ম। প্রিষনাথ চক্রবর্তী ৭৫৭ 








পীযৃষ-পরিপূরিত পবমার্থতন্ব সকল গ্রন্বকর্তার কল্পনা-শক্তি প্রস্থত 
কয়েকটা জ্ঞানগভ পাবলৌকিক উপদ্েশ-বাক্তা মাত্র! কিন্তু আমাদের 
ধারণ, যে কল্পনা ভাববাজ্যের গভীরতম প্রদেশে অবগাহন করিয়া এই 
সকল মানব কলাণকব মহাতত্বরাশি তুলিয়া আনে_সে কল্পনা সামান্ 
কল্পনা নহে। প্রক্কত-শান্তি-স্থখান্বেবী, প্রিয়নাথ যে কেবল মাত্র 
একজন প্রগাঢ চিস্তাশীঙগ বাক্তি ছিলেন তাহা নহে, কিন্তুতিনি বাহিক 
ক্রিয়াকলাপে অঙ্করাগ বিহীন হইয়াও পবাভক্কিলিপ্স,, অধ্যাত্ম-তত্বান্থেধী সাধক 
ছিলেন। পূর্বজন্নাঙ্জিত স্থকৃতিবাশির ফলে ভ্ুগবৎ কপ সহজে প্রাপ্ত 
হওয়ায় ধশ্মরাজের বাহক অনুষ্ঠান সকলেব আবশ্তকতা তিনি অস্থভব করেন 
নাই এবং এ কৃপা লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই জীবন-পরীক্ষায় ন্যায় 
উচ্চঙ্গেৰ গ্রন্থ প্রণয়নে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

নিষ্বোছ্ধত কয়েকটা মতামত হইতে আমাদের এ কথাব ঘাথার্থ্য 
উপলক্ধি হইবে £ _ 

শ্রদ্ধাভাঙ্গন স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বন মহাশয় লিখিতেছেন-__(জীবন-পরীক্ষ। ), 
“এখানি উচ্চ দরেব পুত্ডক, উচ্চকথায় পবিপুর্ণ। কার্ধ্য দেখিয়। ইহার রচয়ি- 
তাকে চিন্তাশীল ও সাধনপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের বচনাম গ্রস্থকারের 
ধাতু দেখিতে পাওয! যায়। পে ধাতু সাধুলোকের ধাতু । রচনা বুঝি সেই 
জন্তই এত সাধু হইয়াছে” । 

অপূর্ব্ব কারাবাসাদি গ্রন্থরচয়িত1 পণ্ডিত ৬কালীবিঙ্গর চক্রবর্তী মহাশয় 
লিখিয়াছেন ,-“দৈববৃত্তি আছে বলিয়াই মানব উন্নত, দৈববৃত্তি আছে 
বলিয়াই মানব ধারন্মিক। তবে এ বৃত্তির অল্লারধিক্যান্গসারেই মানবের জাতি 
ভেদ। বহু চেষ্টাতেও কাহারও এ বৃত্তি প্ফুরিত হয় না আবার বিনা চেষ্টাতেও 
কোন কোন স্থানে এ ভাবের স্কৃ্তি দেখা শায়। ভিীবন-পরীক্ষার গ্রন্থকার 
এই শেষোক্ত ভাবেরই ভাবুক শেষোক্তি ভাবেরই প্রেমিক, দৈব ভাবই 
ইহার জীবনের স্থায়ীভব। তাদৃশ পঠন সাধনাদির অভাবেও এই গ্রন্থের 
গ্ন্থকর্তার হৃদয়ে যেরূপ অনাধারণ ভক্তি ও প্রগাঢ প্রেম লক্ষিত হইল তাহা 
অতীব আনন্দজনক। গ্রন্কারের শাস্ে তাদুশ শিক্ষা! অভাবেও গ্রন্থে শান 
বিরুদ্ধ মত লক্ষিত হয় না? জ্ঞানের আভাষ যে শিক্ষার আভাষকেও 
পরাভূত কৰে 'জীবন-পরীক্ষা” তাহার একটী নিদর্শন স্থল ।” 

বাস্তধিক সাধু প্রিযনাথ ঘষে উচ্চদরের সাধক ও ভগবৎ কুপাপ্রাপ্ত 
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পবম তল্ত ছিলেন একথা তাহার গ্রন্থ সমৃষ্ধ পা করিলে স্পষ্ট বুঝ! যাঁয়। 
বুঝা যায় যে তিনি আত্মতরাহুসন্ধানে জীবনপাতী পবিশ্রম করিয়াছেন । 
বুঝা যায়, 'জীবন পরীক্ষা” গ্রস্থের প্রতিপাগ্ঠ--৫কে আমরা”? “কেন আমরা 
এখানে আনিয়াছি ?” “এখানে আধিয়া আমরা কি করিতেছি” ?--এই 
সকল তত্ব অন্তপন্ধান করিতে করিতেই তিনি আত্মজ্ঞানের আভাষ লাভ! 
করিয়াছিলেন এবং সে জনা লিখিয়ছিলেন_সাধ নিজেব মঙ্গল, নিজময় এ 
বিশ্বমগুলী” এ জ্ঞানের ফলেই তিনি ততংরুত "শানন্দ-তুফানে আত্মবিস্থৃত 
সাধারণ মানবকে উচ্চৈম্বরে বলিতেছেন _- 
“পেষেছ ছুললভ দেহ, মনুষ্য আকাব, 
চা ভাই আপনার পানে, “তুমি” ভিম 
নাহি বিশ্বে কিছু আব” । 
প্র সকল বচনা হইতে বুঝ! ঘয় প্রিয়নাথ তথাকথিত নীরস, তার্কিক, 
বেদাস্তবাদী ছিলেন না, কিন্তু মে অদ্বৈত জ্ঞানে জীবাত্মাকে পবমাত্বায় মিলিত 
করিয়া মানব মলে পবম প্রেমের অস্তিত্ব সদা সর্বদা জাগরূক রাখে প্রিয়নাথ 
সেইরূপ আত্মজ্ঞজানেব আঁভাষই পাইয়াছিলেন। সেঞ্জন্যই প্রিয়নাথ আত্মজ্ঞানের, 
আভাষ পাইয়াঁও প্রেমিক, ভগবৎ্-ভক্ত | অথব। ভক্তি তত্বেব উচ্চ সোপানে 
উদ্দীত হইয়া সাক যেমন পূজক ও পুঙ্জো অভেদের আভাষ পায় প্রিয়নাথের 
আত্মাভাষও সেইভাবেব ছিল। সাধক কবি পুজাপাদ শিবচন্ত্র বিগ্যার্ণৰ 
কত্রক্মমীব সকল ব্রদ্ষময়” শীর্ষক গানে লিখিয়াছেন_- 
“প্রেম জাগে যখন, আর কি তখন, 
তোমায আমায় লাধন হয। 
€( তথন ) অভেদ স্থদ্ধে মাতি প্রেমানন্দে, 
্রদ্মময়ীর পূজায় পৃ্জক ব্রদ্ধময ॥৮_- 
(পয়নাথেব আত্মজ্ঞানেব আভাষও ঠিক এ ভাবেব ছিল। 
প্রিমনাথ শ্রাবামরুষঞ্জদেব কথিত “ছোট আমি বা "কাচা আমিঃ ত্যাগ 
করিয়া “পাক! আমি” অবলন্গনে অবস্থান করিতে চিরযত্বশীল ছিলেন 
জীবন-পরীক্ষ। গ্রন্থের উপসংহারে তিনি "জীবন পবীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার 
উপায় কি 1” প্রশ্নেব উত্তরে লিখিয়াছেন__'ভগবছুপাসনা” । আবার মানব্জন 
গ্রহণ করিয়া! “মনুষ্য ,লাভই ষে একমাত্র ভগবছুপাসনা-ইহ। সিদ্ধান্ত করিয় 
তিনি সই মনুস্তত্ব লাভ/সঘ্ঘদ্ধে লিখিয়াছেন__-(জীবন পরীক্ষা 5র্থ প্রচার 


পৌষ, ১৩১৯।] স্বর্গীয় মহাত্মা! প্রিয়নাথ চক্রবর্তী | ৭৫৯ 








৩২৭ পৃষ্ঠা ) “ভগবছুপাসনা হৃদয়ের অস্তনিহিত গভীরতম ব্যাপার। ভগবানের 
উপাসনা বা অঙ্চন। করিতে হইলে প্রথমতঃ হৃদয়কে অনিত্য চিস্তা সমূহ 
হইতে বিরত ও প্রশান্ত ভাব সম্প্ন করা বিশেষ প্রয়োজন, 
অনিত্য চিন্ত। বিবর্জিত, শান্ত মনের সাহ!যো, উপাসক যদি বিশ্বআষ্রীর 
বিশ্ববচনাপ্রণালী ৪ ্্ট জীব সমুহেব প্রতি অপরিসীম করুণার 
কথা আলোচনা! করে তাহা হইলে এক অপুর্ব ভাঁবামতের আশ্বাদ 
পায়। এই ভাবরদাম্বৃতই আঁনত/ বিষয়ে বিরাগী কবিয়া সনাতন শাশ্বত 
আনন্দ দানে ঈশ্বরাভিমুখে তাহাকে আকর্ষণ করে। সেই আকর্ষণ তাহাকে 
পবিত্র ও তাহাব মোহাবরণ বিমুক্ত কবত; প্রকৃত তত্ৃজ্ঞান দান করে।” 
প্রিয়নাথ বলেন এই জ্ঞান সাহাযোই 'ভেদজ্ঞান ব| অনমদৃষ্টি' নাশ হইয়। 
উপাসক'ক সমদর্শা করিয়! তুলে, এবং “এতাদৃশ সমদৃ্টিইশ প্রিঘনাথ 
লিখিতেছেন,__“মানবশরীবধারী অন্তর অহংকার বা দেহাতআ্সাভিমানকে 

ংদ করিয়। প্রকৃত “অহংজ্ঞান' বা 'আন্মজ্ঞান' প্রদান করে। এই অহং- 
জ্ঞানের অপর নাম “মনুষ্যত্ব । অর্থাৎ অহংজ্ঞান লাভ করিলেই মানব-শবীর- 
ধারী জীব প্রত মহ্থত্য নাঘেব ঘোগ্য হন, এবং স্বীয় মনুষ্যত্ব বা অহংজ্ঞান 
প্রভাবে সর্বোহং (সমস্তই আমি) ব। ব্রক্ষাহং (ব্রঙ্ছহ আমি) বুঝিতে পারিয়া তিনি 
বিশ্বেশ্বরের সহিত সমগ্র বিশ রাজ্যকেই একরূপে দর্শন এবং এক আনির্বঠনীষ 
ভাবে পুজোপাসনা করিয়া থাকেন ।_ইহারই লান প্রত ঈশ্বরোপালনা? ৮ 
তবে একট! কথা, উপরি উক্ত ভাব সকল হইতে একথা কেহ না বুঝেন ঘে 
প্রিয়নাথ মৃত্বিপূজার বিরোধী ছিলেন। মিত্র দেবালয়ে সর্বদা বস- 
বাস, নানা তীথ ভ্রমণ ও তীর্থস্থ দেব দেবী সমৃহেব পু্জা-দর্শনাদি, বিগ্রহ- 
প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবী-মন্দিরে সদ। সর্বদা যাতায়াত প্রভৃতি করিয়া তিনি মৃত্তি 
পৃর্জার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধ। দেখাইয়া গিয়াছন। প্রিয়নাথের গৃহে অনেকগুলি 
দেবদেবী মৃণ্তির ছবি5 ছিল। তিনি এই সকল ছবিকে ধেশ স্থসঙ্জিত ও 
পরিচ্ছন্্ অবস্থায় রাখিতেন ও পুষ্প মাল্যাদিদানে তাহাদের নিত্য শোতা* 
রদ্ধন করিতেন। 

প্রত্যেক বিষয়েই প্রিয়নাথ পারক্কাঁর পরিচ্ছন্ন ছিলেন ও যেখানে ঘে দ্রব্যটী 
রাখিলে গৃহ্রে যথার্থ শোভাবদ্ধিত হইবে ও আবশ্টক মত কার্ষেযে আসিবে 
নেটা দেই ভাবে &ও সেই স্থানে রাখিতেন। সিদ্ধ কর্বি গাহিয়াছেন,--. 
গুহ দেখে বুঝ! যায় গৃহস্থ কেমন,_-প্রিমনাথের সেহ ক্ষুদ্র হুসজ্জিত শান্তিপূর্ণ 


৭৬০ উদ্বোধন । [ ১৪শ বর্ধ_-১২শ সংখ্)। 


আধাদ গৃহে প্রবেশ করিলেই বেশ বুঝা বাইত যে সেই গৃহবাসী গৃহী কেমন 
প্রক্কতির 'লোক। প্রিয়নাথের বাসগৃহে তাহার বসিবার চৌকীর এক পারে 
কয়ে কটী প্রস্তরথণ্ড বা “নুড়ি সকল সময়েই সধত্ব রক্ষিতভাবে দেখা যাইত। 
দেব দেবী মুর্তির প্রতিক্লতিগুলিকে যেমন তিনি নিত্য পুষ্প বা তদ্রুপ 
মাল্য-দীন কবিতেন তাহার সযত্ব সঞ্চিত এ প্রস্তবথণ্ড গুলিকেও তন্রপ পুণ্প 
সস্তারে সজ্জিত রাখিতেন । উহ! দেখিয়া অনেকে তাহাকে প্রশ্ন কবিতেন “মহাশয় 
এ নুড়িগুলিকে কেন অমন ভাবে রাখিয়াছেন ? প্রিয়নাথ অবশেষে বুঝিলেন 
যে এই শীলাখগ্ুগুলিকে এই ভাবে রাখিতে হইলে এ প্রশ্নের উত্তব দান করা, 
তাহার একটা নিতা কর্মের মধ্যে পরিগণিত হইবে | অগত্যা তিনি একখানি 
স্ন্দর আনন স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়। তাহাতে সুচী কাধে এই কবিতাটা জিখিয়া 
স্থডিগুলি সেই আসনে রাখিয়া দিলেন ১-- 

“যে ভাবে যেদ্ধন মোবে কবে দরশন, 

সেইরূপে করি তাঁব বাসন! পৃবণ। 

শীলা” 'শিব” সবি আমি, যে কবে প্রত্যয়, 

নিম্মল মানসে তার না পশে সংশয় ॥ 

প্রিয়নাথের বচিত “আহক ক্রিয!' নামক পুস্তক খানি পাঠেও তাহার ভদয়ের 
এঁ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, বুঝা যায় যে, তিনি “ন দেবে বিগ্যতে কাষ্ঠে 
ন পাষাণে ন মুন্ময়ে। ভাবে হি বিদ্ভতে দেবন্তস্মাৎ ভাবো হি কারনম্‌ ॥” 
স্লোকোন্ত ভাবের ভাবুক হইয়া সর্বভূতেই সমভক্তিভাবে ভগবানকে পুজোপা- 
সনাদি করিতেন। 
উপসংহারে আমাদের একটী কথ! বলিবার আছে । সেটা প্রিয়নাথ সক্প্যাপী 

কি সংসারী তাহা নির্ণয় করা1। সাধু প্রিয়নাথ নদ| সর্ধদ্ধা সংসার বিরাগীর 
মায় একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া ও একখানি উত্তরীয় ধা। মোট চাদরে 
গান্্র আবরণ করিয়া থাকিতেন, যথ। সময়ে সংযতভাবে সামান্ত আহারেই 
পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। দারুণ শীতে ব| গ্রাবুটের ঝঞ্জাবাতে কখনও তিনি 
জাম! ব্যবহার করেন নাই। ত্াহাব ব্যাধির জালা নিরস্তব উপস্থিত থাকিম্াও 
ত্াহাক্ষে কোনও রূপে অপরের সেবা ভোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই। 
শরদ্ষচধ্যাহুষ্ঠানে রত থাকিয়া তিনি সঙ্গযালীর ন্যায়ই জীবন ঘাপৰন করিতেন। 
অনেকে এই জন্ত সময় সময় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন “মহাশয় আপনি কি 
সন্্যাসী ?” শান্ত প্রিয়নাথ প্রফুল্ল মনে উত্তর দিতেন, __“মহাশয়। আমি 
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সংসারী ! সংসারের সেবাই আমার জীবনব্রত”। জীবনাস্ত কালের অল্প 
দিন পূর্বে প্রৌটত্ের শেষভাগে তিনি পরিণীত হয়েন। অনেকে অই জন্ত 
তাহাকে অন্ুযৌগ করেন, শুন! গিয়াছে । কিন্তু মহাতা প্রিয়নাথ জানিতেন ফে, 
"বিধিলিপি সত্যসত্যই অথগ্ুনীয়” | তাহার পরম শ্রদ্ধাস্পদা! জননী ও ইষ্টমন্তর- 
দাত্রী নিজ কনিষ্ট পুভ্রগণেব বিবাহ হুইয়। যাইবার পর, “শ্রিয়নাথ বিবাহ না 
কবিলে অনশনে দেহত্যাগ করিব, বলিয়া এইব্প ভীষণ সন্কল্প করেন। সঙ্ল্প 
করিয়া প্রিয়নাথ-জননী মিত্র দেবালয়ে প্রিয়নাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
এক দশমী তিথিব রাত্রে তাহার সহিত অনেক বাদানুবাদের পর বলিলেন,”আজ 
প্রতিজ্ঞ। কবিয়া এইখানে শয়ন করিলায, যতক্ষণ না তুমি মুখে বলিবে বিবাহ 
কবিব ততক্ষণ পর্যন্ত জলম্পর্শ করিব ন1”। নিলা উপবাস করিয়া দশমী ও 
একাদশীর বাক্সি কাটিয়া গেল। দ্বাদশীর উধষাকালে বিচলিত প্রিয়নাথ 
অনেক সাধা সাধন! দ্বাবা মাতাকে স্নানাহার করাইবার চেষ্টা করিলেন, 
বিনতি করিয়া বলিলেন, “ম।। এইরূপ শ্বানব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় ও 
প্রৌচস্বেব শেষভাগে বিবাহ করিলে আমি আর দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব 
বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। মাতার দু 
পণ__প্রিয়নাথ একবাব মুখে বলিবেন, তিনি বিবাহ করিবেন। ভ্বাদশীর 
দিবাভাগ অবসানপ্রায় দেখিয়া! দৃঢ'স্বল্পা অনশপরিষ্টা গর্ভধারিণীর নিদারুণ 
দুঃখোৎপত্তির কারণ হয! জপুজের কর্তব্য নহে বুঝিয়া প্রিয়নাখ মাতৃতৃপ্রির 
জন্য নীন। সন্ত উত্থাপন পূর্বক বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন । 
কিন্ত আশ্চধ্যের বিষয় ' সেই সকল অসম্ভব সর্ত সম্ভব হইল এবং জীবনের 
শেষভাগে প্রিয়নাথ পরিণীভ হইলেন। মাতৃ-আজ্ঞা-পালন রূপ মহাযজ্জের 
হোমানলে প্রিয়নাথ আপনাকে আনৃতি প্রদান করিলেন। এই ঘটনার পর 
তিনি ছুই বংসরকাল মাত্র জীবিত ছিলেন*, এবং সর্বদাই বলিতেন 
"বিধিলিপি অথগুনীয়”। কিন্তু পবিণয়ে প্রিয়নাথের কিছুই আলিঙ্া যার নাই। 
কুমার প্রিয়নাথ ও পরিণীত প্রিপ্ননাথকে আমরা এককপই দেখিহাছি। 
পরিণীত অবশ্থা তাহাব গ্রীর ভরণপোষণ রূপ আর একটি কর্তবোর মাজা 
বাডাইয়া দিয়াছিল মাত্র । কিন্তু বিবাহ করিয়া তিনি মে কখনও স্মলিত-পদ 
বা ত্রক্গচধ্যন্রষ্ট হয়েন নাই) তাহ। আমর! সবিশেষ জানি । বর্তমান লেখক তাহার 
ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে ত্রয়ত্রিংশৎ বর্ধ বয়ংক্রম পর্যান্ত অন্যন বিশ বৎসর কাল 


শা াাশাাাাশীশিশীশীপাাশীবীশী 


.* ২৯শে আ্বাঙ্শিন ১৩১৫ বঙালে প্রিয়নাখের দেহান্তর ছয়। 











8৬২ উদ্বোধন । [১৪শ বর্--১২শ সংখা! । 


প্রিয়নাথের সহিত পরিচিত ছিপ । তথাপি মহাত্মা গ্রিয়নাথের মহাপ্রাণতা 
সম্যক উপলব্ধি করার অভিমান সে রাখে না। তীহার পৃত চরিত্রের সংক্ষেপ 
পরিচয় এইরূপে দিতে বসিয়৷ সে ভাবিতেছে, শিব গডিতে বাদব গডিতেছে 
কিনা! কালেব প্রভাবে হযত আমর! প্রিয়নাথকে বিস্বৃত হইব, কিন্ত তাহার 
অমূল্য তত্বোপদেশ পূর্ণ গ্রস্থবাঞ্জি বাঙ্গালী পাঠকের স্মৃতি মন্দিবে তাহার পবিত্র 
যৃপ্তি চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। নীববে, নিভৃতে, এই দীন ভূদ্দেবতনয় 
আমাদের জন্য-_মদ খাও নেশ। ছুটিবে না, আনন্মতুফান, জীবন-পবীক্ষ।, আহক 
ক্রিয়া, কুমাররঞ্জন, জীবন কুমার, ও দুঃখীব ইতিহাস বা জীবস্ত-পিতুদায়, ' 
প্রভৃতি যে সকল সাহিত্য কুস্ম রাখিয়। গিয়াছেন তাহ! সামান্ত নহে। সচন্দবন 
তুলসী ও বিশ্বজবা যেমন শ্রীভগবানের পৃজায় প্রযুক্ত হইয়া 1নশ্মাল্যবূপে 
ভক্ত সাধকগণের শিরশোভনফারী হয়, বীণাপানীব অচ্চনায় উৎসর্গাকৃত 
ভিখারী প্রিয়নাথেব মধু-গন্ধ-কান্তি বিশিষ্ট এই সকল সাহিত্য কুস্থম ও তদ্রুপ 
ভক্তি ও তত্ব-পিপাস্থ পাঠকবগেৰ মনে ভাব-বসামুত ঢালিয়া তাহাদিগের 
নিকট চিরকাল অমূল্য বত্ব রূপে পরিগণিত থাকিবে । * 





চস 
চস 


জৈনসম্প্রদায়। 


€8 ১) 

জৈনাচাধ্যেরা বলেন, “জৈনধম্ম অনাদিজ্ঞানোৎপন্নঃ কতাদিযুগেপ্যবস্থিত 
ইদানীমপ্যন্তি ভাবিকালেছপি স্থাস্ততি”। কথাটা কিন্তু জৈনধশ্মের সারভাগ 
যে যোক্ষতত্ব তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কারণ আদি ভীর্ঘস্কর ধষভদেব হইতে 
মহাবীর স্বামী পথ্যস্ত “র্কেহপি তীথকরাঃ শ্বয়ং সুদ্ধা ভবস্তি। এবঞ ব্রমেণ 
চতুর্কিশংতিঃ তীর্থকরাঃ মোক্ষমাগন্থরূপকা: বতুবুঃ। এবাং ধশ্মগ্রব্ূপণায়াং 
পরস্পরৎ বিসংবাদো নান্তি, ইত্যেবং সব্বেহপি মন্তস্তে |” সকল তীর্ঘকরই 
মোক্ষমাগপ্রদ্র্শক ছিলেন, তাহাদের ধর্মমতে ফেবল এই একটী সাধারণ 
লক্ষণ সুনিশ্চিতন্ধপে পাওয়। যাইতেছে । তদদাচরিভ মোক্ষধর্্ম পরে জৈনমভ- 


* প্রিয়নাখের স্ৃতিনভা। উপলক্ষে তা সাহিত) পহিষঙ্গে পঠিভ 
1 ভায্যসারটজনসিদ্ধান্তরত্বং_ ৫৯ পৃঃ। 


স্পািস্পা শপ ৮৮৮ শট ৮ শা শী শপ সা শ পশলা পাস, 


পীষ, ১৩১৯।] জৈনলম্প্রদায়। ৭৬৩ 


কত এলেন াততনিএজ। 


বাদ বা উজ্নদর্শনরূপে পল্লবিত হইয়াছে। অতএব এক হিসাবে পূর্বোক্ত 
জৈনাচাধ্যদিগের বাক্যটী সত্য, সন্দেহ নাই। 

সনাতন ধর্ম উর্ধমূল অধ:ঃশাখ একটা অশ্বখ। এই অশ্বখের কাণ্ড কি? না, 
"সর্ষে বেদাঃ য্পদমামনস্তি” সেই পরমপদ ও তাহাব বেদোক্ত ধিবিধ 
সাধন--নিবৃত্তিমূলক ও প্রবৃত্তিমূলক। এই মূলকাগুটার মধ্যে বহুশাখাপল্লবাঁদি 
যুক্ত বৃক্ষটী অস্তনিহিত ছিল। গাছের সকল শাখার সহিতই এই কাটার 
আত্মীয়তা রহিয়াছে, অতএব সনাতন-ধশ্মরূপ বৃক্ষের এই মুলকাগুটার অপেক্ষায় 
সমস্ত শাখাগুলিই সনাতনত্বের দাবী কবিতে পাবে। মূলকাণ্ডের সংযোগে 
সকল শাখাই একভাবে মনাতন, কিন্তু কোন্‌ শাখাটী কোন্‌ সময় কিরূপে 
মূলকাণ্ড হইতে উত্তিন্র হইল, এতিহাসিককে সে বিচার করিতেই হইবে। 
জৈনধর্শসন্বন্ধেও সেই কথা । 

বৈদিক দেবতাবাদের সঙ্গে সঙ্গেই আবহমীন কাল বৈদিক ব্রহ্ষবাদও 
গ্রচলিত ছিল। যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযুক্ত বেদমন্ত্রগুলিব মধ্যে মোক্ষপদ ও তৎ্সাধনার 
কথ! প্রাসঙ্গিক নহে, কিন্তু তথাপি সেই মগ্্রগুলিব মধ্যে অনেক স্থলে সেই পরম- 
পদে ও দ্রবাময় যজ্ঞাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতব ভাবনাত্মক যজ্ঞের উল্লেখ কেমন 
অনিবাধ্যরূপে প্রবেখলাভ করিয়াছে, তাহা ধার, বিচারকুশল পাঠকমান্রেই 
বুঝিতে পারেন।* কিন্তু সেই আদিযুগ হইতে আধ্যপমাজ প্রগ।লীবন্ধ, 
সুনিরূপিত বাক্যাবলীর সাহায্যে যেমন “অপরাবিষ্যা”কে সাপারণ আধ্য শিক্ষার্থীর 
আয়ত্তীভূত করিয়া দ্রিয়াছিল, পরাবিদ্যাকে ঠিক সে ভাবে আমত্ীভূত করিয় 
দেওয়া হয় নাই। ব্রহ্গবিদ্তার্থাঁ গুরুমুখে উপনিষত্ শুনিত সত্য, কিন্ত সাধনই 
লক্ষ্য ছিল, শব্দ বা অধ্যয়ন নহে । সেই সমস্ত উপানষৎ বা ব্রহ্গসগ্ঘদ্ধীয় বচন 
কেবল বৈরাগ্যবান সাধকদের মধ্ো বহশ্য-কথার আকারে প্রচলিত ছিল। 
পরবর্তী যুগে এ সমস্ত বাক্য যথাসম্ভব সঙ্কলিত হইয়। বেদের শেষভাগে স্থান 
পাইয়াছিল। উপনিষৎ পডিলেও বুঝা এয যে ব্রক্ষবিদ্ঞ! বৈদিক কোনও বিস্যা 
অপেক্ষা অপ্রাচীন নহে । “ইতি শুশ্রম পুর্বেষা যে নম্তদবাচচক্ষিরে” _ এই 
পূর্ববাচাঞাগণের ধারা যে কোন অংশে বৈদিক খধিদিগের ধার। অপেক্ষা 
অপ্রাচীন, তাহা কেহই সিদ্ধান্ত করিতে পাবেন না। সমগ্র টবদিক যুগেই 





৮ সা শা শশা শসা পপ ৮ 


* বঙ্সাহিত্যের পাঠক এসম্বন্ধে সুপগ্ডিত ফোকিলেঙ্গর ভটাচার্ষোঞ স্উপন্ষদের 
উপদেশ” ও তাহার অবতরশিক]1 দেখিবেন। 


৭৬৪ উদ্োগন | | ১৪শ বর্--১২শ সংখা। 


ইহাদের প্রভাব সামাজিক যজ্জক্রিয়াদির পশ্চাতে বিদ্যমান ছিল।+ পাশ্চাত্য 
প্রত্বতাত্বিক যে কেবল খথেদের শেষাশেষি ইহাদের প্রভাৰ দেখিতে পাইয়াছেল, 
তাহ। অল্পদর্শিতাব ফল, সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন আধ্যনমাজ ও তত্প্রবন্তিত সাহিত্যে আমবা কিরূপ সাক্ষ্য পাই- 
তেছি? পুরাণ ও উপনিষদাদি বলিতেছেন ঘে সষ্টিব আদিতেই স্বয়ং ব্রহ্ধা 
্হ্ষবিদ্য। প্রচার করিয্লাছিলেন। ব্রন্ধকে জানিয়াই ইন্দ্রের ইন্দরত্ব, যমরাঁজের 
বাজবৈভব। প্রবৃত্বিমার্গে যে সমস্ত দুর্লভ সম্পদ শট্টিলীলাঘ হিলস্তি হ্ইয়াছে, 
্রহ্মবিগ্যার আশ্রয়ে সে সকলেব অধিকাবী £ষঈবাব উপদেশে ও দুষ্টাস্তে বৈদিক 
দমাজবিবর্তনেব আদিম্তরটী যেন পবিবাধ । এক্ষবিদ্যাই সমাঁজেব সকল শক্তি 
ও বৈভবের একমাত্র আকরন্বরূপ বলিয়! বিবেচিত হইত । সে যুগের শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা ও বিশ্বাস ছিল এই যে_য আত্মাপঙ্গতপ্ প্রা বিজবো বিমৃত্যুবিশেকোহ 
বিজিঘতৎসৌহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসম্ল্প; সোহনেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাস্তিবাঃ স 
সর্বাংশ্চ লোৌকানাপ্পোতি সর্বাংশ্চ কামান্‌ মন্তযাত্মানমনবিদ্য বিজানাতীতি হ 
প্রজ্জাপতিরুবাঁচ। (৭ম খণ্ড, ৮ম গগ্রপাঠক, ছান্দোগ্য )। এই শিক্ষার 
আশনুষঙ্িকরূপে বিশেষ বিশেষ লোক বা! বিশেষ বিশেষ কাঁমনাব 'প্রাপ্থিকষ্পে 
নান] যজ্ঞ ও তপন্তাৰ প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা হয়। 

প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক-_ উভয়বিধ ধর্মই বদ্ধবিদা! হইতে উৎসাবিত 
হইয়াছিল । ব্রহ্ষবিদ্ঠ। স্বয়ং যদি প্রবৃত্তিমূলক ধর্মের বিধান না দিতেন, বরহ্মবিদ্যা 
স্বয়ং যদি সে ধর্মেব মুলবক্ষা এ শেষবক্ষা না কবিতেন, তবে ভাবতীষ ধর্মের 
ইতিহাস সম্পূর্ণ বিপবীত হইয়া যাইত,_সনাতন ধশ্ম বলিয়া একটা কথাও 
লোপ পাইত। যাহারা বলেন, ভাবতে বৈদিককালের ইতিহাসে স্ুল প্রাকৃতিক 
দৃশ্তাদিব স্ততিগানই প্রথম স্তর এবং সেই স্থতিগান হইতে একেশ্বরবাদের 
আভাস দ্বিতীয় স্তর ইত্যাদি ইতাদি, তাহাব। নিশ্চয়ই ভারতীয় সমাজ বহন্যের 
কোনও সন্ধান পান নাই । 

আর্ধসমাজের চিবপ্রচলিত বিশ্বাস এই যে, প্রবৃতিমূলক সংসাবের বিস্তার 
হইবাব অগ্রেই সনকসনন্দনাদ্িব দ্বার নিবৃত্তিমুলক ধর্ম বা মোক্ষধর্শেব অন্ম- 
ঠান হইয়াছিল। এই আর্দিম খধিসজ্ঘ হইতে মোক্ষপাধনাব একটা ধারা 
আর্ধযসযাজের অস্তঃন্তবে গ্রবাহিত হইয়া আসিতেছে । সে ধারা কখনও বা 
লোফালয়ের সহিত সংযোগ বক্ষ করিতেছে, কখনও ব। নোকালয় ও সমাজ 


পাপা 7 পাপ সাপ? 


1 ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই খ্ষষেদ বলিয়াছেন, "ত্যাগেনৈফে অমৃতত্বষানণ্ড” | 
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হইতে বিষুক্ত হইয়া পডিতেছে , কিন্তু সময়ে সময়ে সে ধারার অভিষিঞ্চন না 
পাইলে, অথবা সর্ধদাই সে ধাবার অমৃস্তম্পর্শ না পাইলে, সমাজ বাচিত না, 
সমাজেব কোনও সাঁধনাই অভিব্যক্তি ও উৎকর্ষ লাভ করিত না । 

এই মোক্ষপাধনার ধাবা! প্রাচীন বৈদিক যুগে আশ্রমী খধি ও অত্যাশ্রমী 
নৃতি উভয়েব দ্বারাই সংরক্ষিত হইত। বেশ অনুমান হয় যে, আশ্রমী ও 
অত্যাশ্রমীর মধ্যে সাধারণত: বিদ্যার আদানপ্রদান চলিত। শ্বেতাশ্বতর 
খষির কথা এইরূপ পাওয়া যায় যে, “তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ 
শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান, অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরম পবিভ্রং প্রোবাচ সম্যগৃঁষি- 
সঙ্ঘজুঈং |” আশ্রমী থষি গৃহস্থ ও যতির মধ্যে যেন যোগসেতুন্বর্ূপ ছিলেন, 
তিনি, খষি থাকিয়াই, প উভয়দিকেই অনেকদূর পধ্ন্ত অগ্রদব হইতে পারি- 
তেন। তাহার এই বিশেষত্ব থাকাতে, সমাজের পক্ষে যেমন একটা স্থৃবিধাও 
ছিল, তাহার নিজেব পক্ষে তেমনই একট আশঙ্কা ছিল। স্বিধা এই যে 
আশ্রমী খষির ছ্বাবা নিবৃত্বির ভাব ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ সমাজের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে 
ও নিববচ্ছিন্নভাবে সঞ্চাবিত হইতে পারিত এবং সমাজের নিয়ন্তু ্ব উপযুক্ত ও 
প্রকৃত নিয়ন্তাব হাতেই সংন্তস্ত থাকিত। কিন্তু আশঙ্কাও এই ছিল ঘে সামা- 
জিক জাবনচক্ষেব সহিত জভিত থাকায় খষিরাও তাহদৈন বিশুদ্ধ জীবনাদর্শ 
হইতে স্থলিত হইতে পাবিতেন। উপনিধৎ প্রভৃতি হইতে আগর! দেখিতে 
পাই যে এক সময় যজ্ঞযাজক খধিগণ ত্রহ্গবিদ্যার অনুশীলনে নিমস্থান অধিকার 
করিয়া রহিয়াছেন এবং অনেক স্থলে ক্ষত্রিয় বাজাদিগের নিকট আস্তর অগ্নি- 
হোত্রাদি নান। সাধনতত্বের সন্ধান পাইতেছেন। এ সমস্ত সাধন-রহস্ের প্রক্কৃতি 
বিচার করিয়। দেঁখিলেই বুঝা ঘায় যে উহারা নিশ্চিতই যতিদিগের ছারাই 
অভিব্যক্ত ও উদ্ভাবিত হইতে পারে , যাহাদিগকে রাজ্যপালন করিতে হয়, 
অধৰা যাহারা কেবল যজ্ঞক্রিঘাদিতে লিপু থাকেন, তাহাদের দ্বারা এ সসন্ত 
বিদ্যা উত্তাবিত হওয়া অধিক সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ যাজক খধিগণের 
নিকট এ সমন্ত বিদ্য। যখন মৃভন বলিয়৷ প্রতিভাত হইতেছে, তখন ক্ষত্রিয় 
রাজ ও মোক্ষাধক যতির মধ্যেই উহাদের উদ্ভব অক্কমান করিতে হয় এবং 
ইহাই অধিক সম্ভব মনে হয় যে সর্বনক্জ বিচরণশীল ঘতিদিগের নিকটই রাজার 
এ সমস্ত রহশ্যবিদ্যা শ্রবণ করিতেন । এই ভাবে রহশ্কবিদ্ভা শ্রবণ করিবার 
ৃষ্টান্তও পুরাণাদি শ্রাস্ত্রে অনেক রহিয়াছে । 

উপন্ষদে মোক্ষনাধনার ষেকপ ধারা আমর দেখিতে পাইতেছি, তাহার 


৭৬৬ উদ্বোধন | [১৪শ বধ -১২শ সংখ্যা । 


_ পরি 


বিশেষত্ব এই যে প্রান সর্বত্রই নিমুতন যজ্ঞাদি ক্রি ও উচ্চতন মোক্ষলাধনার 
মধো একটা সোপানপরম্পব! বা স|ধন কম রক্ষা করা হইযাছে। যজ্ঞকম্্ণীল 
আধ্যণমার্জের সহিত উপনিষদ্মূলক মোক্ষপাধকদিগেব বিবোধ নাই, বরং 
উভয়ের সাধনের মধো একটা পারম্পর্ধা বা ত্র বহিয়াছে। অতএব স্পষ্টই 
বুঝ! যায় যে প্রাচীনতম যুগ হইতেই আশ্রমী ধধিনমাজের উপকণ্ঠে এক 
শ্রণীর ঘতি ছিল, যাহার! বৈদিক অনুষ্ঠানাদিব সহিত যথাসম্ভব একট। পাবম্পর্ধ্য 
ব। সামঞ্স্য রক্ষা করিয়া চলিত । * এই প্রাচীন যতিদিশেব ঠিক অন্ুন্ধপ 
সপ্রদায় আমবা পণ শঙ্কবাচাধ্যের গুরুসম্প্রদায়ে লক্ষ্য কবিতে পারি। ইহা- 
দের মধ্যেও আমরা বেদমূলক সর্ববিধ সাধনততেৰ একটা সমন্বয় দেখিতে 
পাই। 

মৌক্ষদাধনাব এই উপনিষদ্বমূলক ধাবাবাতীত প্রধানতঃ আবও তিনটা 
যতিসপ্প্রদায়েব কথ! আমবা প্রাচীন শান্ত্রাদিতে দেখিতে পাই। তহন্মধে। 
ম্চধি কপিলেব সম্প্রদায়ই প্রাচীনতম ১, দ্তাবয়েব সম্প্রদায় ও অর্থ সম্প্রদায় 
তৎপরবর্তী। এই তিনটী সম্প্রদায়েব মধো কপিলের লাখ] সম্প্রদায়ের নিকটই 
প্রাচীণ লমান্্ সর্বাপেক্ষা অধিক ঝণী। 

কিন্ত সেই প্রাচীনযুগে কোনও ঘতিসম্প্র্দায়ই আধ্যসমাজের বাহভেদ 
করিষ্বা তাচরিত মোক্ষধন্ম প্রচার করিতে আমিত না, এই কথাটী সর্বদা 
আমাদের ম্মবণ বাখা আবশ্তক। যখন সমাজের বাহিরে মোক্ষপাধকদ্দিগের 
মধ্যে সাধন ও তত্ব লইয়া পৃথক পৃথক কেন্দ্র গড়িয়। উঠিয়াছে। তখনও সেই 
সাম্প্রদ্দাধিক পার্থক্য লক্ষ্য করিবার স্থবিধা বা অবকাশ সমাজ পায় নাই। 
সমাজ বহুবিধ ঘতি লক্ষ্য কবিতেছে বটে, এবং কখনও তাহাদিগকে অবধৃত, 
কথনও কপিল, কখনও ব। “মুনয়ঃ বাতবসনা:।” কখনও বা নগ্রকাঃ, কখনও 
বা তাপসা:, কখনও বা শ্রমনাঃ ইত্যাদি নান! ভাবে অভিহিত করিতেছে, কিন্ত 
তাহার্দিগেব ভিতরকার বৈষমা ক প্রকার, তাহার সন্ধান সমাজ সাধারণত: 
পাইতেছে না। বিশেষত: দত্বাত্রেয়,। কপিল ও অরংসম্প্রদায়ের যতিদিগের 
মন্বন্ধে বিশেষ পার্থক্যবিচার না করিয়া! উদন্লেখ করার দষ্টান্ত শাস্্ে অনেক 
রহিয়াছে । এই সমস্ত অধাবন করিয়া যনে হয় যে, এমন কি ভ্বাপন্ন যুগ 
পধ্যস্ত মোক্ষসাধকদিগেব মধ্যে কোনরূপ দলাদলির উচ্চরোল উঠে নাই। 
তাহাদের মধ] তত ও নাধনাব ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্র ষে যুগপরম্পবাক্রমে গড়িয়া 
ক শানীরক বীমাংসা হুত্ঞাদি ইহাদেরই কীণ্ডতি বলা ষায়। 
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উঠিতেছিল, তাহা অঙ্মান কর! যায়, কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে ছদ্ছ যে 
সেই সমন্ত চিন্তাকেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানও যথেষ্ট চলিত, কাৰণ, 
চিন্তাপ্রণালীর সাদৃশ্ব অনেকন্থলে দেখ। যাইতেছে । 
দ্বাপরশেষে কুরুক্ষেত্রে অজ্জুন যখন গীতোপদ্দেশ লাভ করিতেছেন, 
তখন দেখা! যাইতেছে, কতগুলি বিষয়ে সমাজেব অত্যন্তরেও মতখৈবের 
এটি হইয়াছে । ভতগবান্‌ বাস্থদেবোক্ত উপদেশের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই 
যে, যে ত্রদ্ষপাধনা সমাজের বাহিবে যতি বা খধিদের মধ্যে আবক্ধ ছিল, 
তাহাকে তিনি শীস্্রবিহিত ক্রিগনানলক সাংসারিক জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিতেছেন। অঙ্মান হয় যে, সে সময় সমাজের নপ্যে নিরমি, অক্িয় যতির 
জীবনের প্রতি একট! প্রবল আকর্ণ ব| প্রলোভন আসিয়া! উপস্থিত হইয়াছিল; 
সেই জন্য এবস্থিধ উক্কিব মধ্যে বেশ একট। জোর আমর! অস্কতব করি, যথা” 
অনাশ্রিতঃ কন্দমফলং কারধ্যং কশ্বকরোতি যঃ, স সংন্যাপী চ যোগী চন নিরগ্লিন 
চাক্রিয়ঃ। মহাযুদ্ধের সম্মুখীন অজ্ঞনের যে ক্ষণিক ক্লৈব্য, তাহার মধো 
তদানীন্তন সমাজেব অনেক ক্ষান্মরজীবনেৰ একটা! দ্ববি প্রতিফলিত হইয়াছে 
বলিয় মনে হয়। বাশুবিকই হয়ত অহিংসামলক যত্তিজীবনের আদর্শ সমাছেধ 
অনেক তমোবিডন্বিত কম্মীর হৃদয়কে দে কালে প্রালাতিত করিত । শুধুই থে 
কম্মত্যাগেব প্রতি তমউদ্ভুত আকর্ষণ সথাজে সঞ্চারিত হইয়াছিজ তাহা নহে, 
আর একট! ব্যাঁপারেব প্রতিপ্বনিও গীতোক্তিব মধ্যে শ্তুনা যাইতেছে । বেছ- 
বাদবত অনেক ব্রার্ধণ পণ্ডিতদের যজ্ঞকর্মাদির অযথা প্রশংসাঁও সমান্ধে 
অনেকের নিকট তিক্ত বোধ হইত । ফলে বেদের বিরুচ্ছে' একটা প্রতিক্রিয়ার 
ভাব'ও সমাজে বিদ্যমান ছিল। এমন কি অনেকে বৈরাগ্যমূলক যতিধর্ধের 
পক্ষপাতী হইয়া বৈদিক সংশ্রবও ত্যাগ করিত। ভগবান্‌ বাহুদেব গীতায় 
এ ব্যাধির৭ প্রতীকার করিতেছেন; বৈদিক ধশ্দের উচ্চতর সোপানে যে 
ওউপনিষত্ধশ্য প্রাচীন সমাজ্েরই উপকগে অভিব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া" 
ছিল, পার্থসারথি সেই উন্নত জানমার্গ, ভক্তিমার্গ, রাজযোগ ও কর্দযোগে 
সাধনায় সমাজকে ব্রতী কারিতে চাহিতেছেন। ইহা একক্সপ নিশ্চিত থে 
শ্রকষের পূর্বে সম্পূর্ণ উপনিষত্ধর্রকে সমাজের মধ্যে আনয়ন করিবার চেষ্টা 
কেহ করেন নাই। কুরুক্ষেত্রের পরবস্তী ইতিহাস দেখিলে বুঝা ধায় যে, 
আধ্যলমাঞ্জের বৈদিক যজনযাজনার সহিত সমাজের নেপথা হইতে যোক্ষ- 
দাধনার ধারা আনি সংযুক্ত করিবার পথ গীতায় উন্ঘাটিত হইয়াছিল বলিষ়াহ, 
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জৈন ব। বৌদ্ধ মোক্ষতত আর্ধ্যসমাজকে পরবর্তীকালে বেদসংশ্রব হইতে একে- 
বারে ছিনাইয়! লইতে পারে নাই । 

কুরুক্ষেত্র ভারতেতিহাসের যেন একট! বিপুল বিরামকেন্দ্র বা ষ্টেশন 
ভারতীয় পর্বৰিধ চিন্তা ও সাধনার ধার! এ কেন্দ্রের পরবর্তী! কালে স্ুম্পষ্টর্ূপে 
একট। অভিনব পরিণীম লাভ করিয়াছে । আমরাও এ কেন্ত্রস্থলে দাড়াইয়। 
জৈনসম্প্রদায়ের একটা পূর্ববর্তী ও একটা! পরবর্তী ইতিহাস অনুমান করিবার 
চেষ্ট1/ করিব। 

জৈনমতে খষভদেব আদিজিন ছিলেন। তাহার পর আবও ২৪ জন 
তীর্থস্কর হইয়াছিলেন, অর্থাৎ জিননোক্ষ নাভ করিয়াছিলেন। খধভবাজার 
কথা৷ আমাদের পুরাণেও আছে। সতাধুগে স্থির প্রাবস্ত হইতে পঞ্চম কি 
সপ্তম পুরুষ নাভিরাজার পুত্র খষভ। ঝধভরাজার ১.০ শত পুত্র ছিল, 
তন্মধ্যে ১১ জন ক্ষত্রিয় রাজ! হইয়াছিলেন, ৯ জন মোক্ষধশ্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং বাকি ৮* জন ব্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন। খষভ ও তৎপুত্র ভবত সেই প্রাচীন 
আর্ধ্যসমাজে আদর্শবুপতিরূপে গণ্য হইয়াছিলেন। তাহাদেব কাহিনী পৌত্রা- 
ণিক আকারে গ্রথিত হইবার বহুপর্বে আযাসমাজে গাথার আকারে প্রচলিত 
ছিল। প্রাচীন সমাজ ভরতরাজাব চবিত্রে আপনাকে গৌববাস্বিত মনে 
করিত, সন্দেহ নাই। খবভদেবও আধ্যসমাজের নিকট কম সম্মান লাত 
করেন নাই । তাহা না হইলে ভাগবতপুবাণ তাহাকে অবতাব বলিয়া গণ্য 
করিতে পারিত না। মোক্ষধর্ণের একটী অত্যুজ্জল দৃষ্টান্তস্থলরূপেও তিনি 
প্রাচীন সমাজের পুঞ্জা পাইয়াছেন। উপনিষদ্দে এরূপ উল্লেখ আছে। কিন্ত 
সহজেই অন্মান হয় ষে প্রাচীন বৈদিক সথাজ যে উচ্চসম্মানেব দৃঙ্গিতে খষভ- 
চরিত্র অন্থধাবন করিত, সে দৃষ্টিতে এ চরিত্রে বেদবিরোধী সম্প্রদায়ের প্রবর্তন- 
কপ কোনও লক্ষণ প্রকাশিত ছিল না । বৈদিক সমাজ লেবপ দৃষ্টিতে ধষভচ বিজ্ঞ 
যে দেখিত না তাহার প্রমাণ ভাগবতেই বহিয়া গিয়াছে । ভাগবত 
বলিতেছেন যে খধতদেবের চরিত্রে মুগ্ধ কোনও বাঁজা বেদবিকুদ্ধ মত ও আচার 
কলিষুগে প্রচার করিয়াছিলেন। অতএব খধভ বা কোনও জিনদেবেব 
পৃজার্চনার আভাস যদি আমরা কলিঘুগেব পূর্ববর্তী সমান্সের কোথাও দেখিতে 
পাই, তাহা হইলেই সিদ্ধান্ত করিত পাবি না ঘে বেদবিকুদ্ধ অনেক জৈনগৃহস্থ 
আর্ধ্যসমাজে স্থানীধিকীর করিয়। অবস্থিত ছিল। কলিষুগে যখন সমাজের 
ভিতর সাম্প্রদায়িক বিরোধ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন হইতে ধষভাদি জিন- 
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দিগের প্রতি বৈদিকসমাজের শ্রদ্ধাদৃষ্টি কথঞ্চিৎ পরিবন্তিত হইয়াছিল । অস্ততঃ 
ভাগবতপুরাণের কথককে নৃত্তন সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিতে হইল যে 
জৈনগণ ধষতকে যেব্দপ দৃষ্টিতে দেখেন, ভ্তিশ্রন্ধার হিমাবে ন্যন না হইলেও, 
ঠিক মেকপ দৃষ্টিতে বৈদিক গৃহস্থ তাহাকে দেখেন ন|। 

আসল কথা এই যে কলিষুগের পূর্বববত্থী সময়েই হয়ত সমাজের বাহিরে 
মোক্ষনাধকদের মধ্যে জিনমতাবলম্বী একট! যতিসম্প্রদ্দায়ের বিশেষত্ব স্পষ্টীকুত 
হইতেছিল, কিন্ত সমাজ তখনও মোটামুটি ছু একটা বাহক ভেগলক্ষণ ছাড়া 
যতিদিগের লাম্পরদায়িক বিশেষ মতভেদ বা আচারভেদের সন্ধান পাইত না, 
কারণ পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের বৃযহভেদ করিয়া স্বমত প্রচার করিবার 
উদ্যোগে তখনও যতিগণ প্রকৃতব্ূপে উদ্যোগী হন নাই। তখনও সমাজের 
মধো সেরূপ দল ভাঙ্গাভাঙ্গি আবস্ত হয় নাই। বৈদিক আচারই তখন সমাজের 
মধ্য অবাধআধিপতা বিস্তার করিতেছিল, কেবল ইতর নির্ব্বশেষ সকল 
প্রকার যতিদিগেবই মধ্যে যে কর্মমত্যাগ ও মোক্ষনাধন! পরিলক্ষিত হইত, 
তাহাবই প্রতি একটা আকর্ষণে আভাস গীতোক্তির মধ্যে পাওয়া! 
যাইতেছে । 

অতএব অন্মান এই যে কুরুক্ষেত্রের পর্ববর্থী বৈদিক নমাজর ভিতরে 
অবৈদ্িক জৈনমত বিরোধের স্পষ্ট কোনও রেখাপাত করে নাই । সমাজ 
আচারসঙ্ষ্ধে বহুপবিমাণে যতিদিগের স্বাতঙ্ত্রা স্বীকার করিত। আদিযুগ 
হইতেই মতিরা ' নিবগ্সি ছিল, সমাজ তাহাতে বিরোধী হয় নাই; যতিগণ 
এষণামৃপক ও হিংসামূলক যজ্ঞকর্টের নিন্দা অল্লাধিক সকলেই করিয়াছে,__ 
এপনিষহ সম্প্রদায়ও করিয়াছে । কাপিলসম্প্রদায়ও করিয়াছে, দিগন্থরসম্প্রদায়ও 
করিয়াছে-কিন্ত সে নিন্দা সমাজ্েব গায়ে পড়িয়া কর। তয় নাই, প্রকাশে 
গোঁষণ! বা সাধারণ্যে প্রচার কর! হয় নাহ । সে ভাবে মতবাদ প্রচার করিবার 
বীতি যতিগণ আরও পরবর্তী খগে অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে রীতির 
প্রচলন কিরূপে অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিল, তাহা অনমান কর কঠিন নহে। 

এতাবৎ আমরা যে “বৈদিক সমাজ” বা “আয্যসমাজ” কথাটা ব্যবহায় 
বরিগঘ্লাছি, তদর্থে ভারতব্যাপী একটা বিভ্তৃত নমাজ বুঝা না। বৈদিক 
ধাষিদের ছার। সাক্ষাংভাবে পরিচালিত সমাজকেই বৈদিক লমাজ বকা 
হইয়াছে! ভারতের ভিন্ন ভিয্স দেশভাগ লইয়া এই সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কেন 
গড়িয়া উঠিয়াছে। সত, ভ্রেতা ও দ্বাপরে কখনও এই সমাজের কলেবর 
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বৃদ্ধি পাইয়াছে, কখনও বা কমিয়া গিয়াছে । কোনও যুগে এই সমাজবিগ্রহের 
সহিত যে ভারতবর্ষের একেবারেই সংস্পর্শ ছিল না, এক্স সাক্ষ্য শাস্ত দেয় 7 
তবে স্পষ্ট বুঝ। যায় যে ভারতের উত্তরাংশেই এককালে যে সংযোগ একরূপ 
সীমাবদ্ধ ছিল, উত্তরোত্তর কালে সে সংঘোগ বর্ধিতায়তন হইতে হইতে 
ভারতেতর দেশ হইতে অপশ্থত হইয়া ভারতমধো আত্মবিস্তার করিতেছিল। 
আবার প্রাচীন ভারতথণ্ডের ভিতরে অবস্থিত থাকিয়।, আশ্রমী খষির উপনিবেশ 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই সমাজবিগ্রহ আয়তনে বাডিয়! গিয়াছে এবং কখনও 
বা খধিদিগের আবাসভূমির বিলোপ ব! সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া গিয়াছে, 
কখনও বা অত্যন্ত বিভক্ত বা খণ্ডিত হইয়! প্রাচীন্তর ধেস্ত্রগুলিব সহিত 
ংযোগ হাঁরাইয়াছে, কখনও বা আবাব চক্রবর্তী বাজাব সাহাযো ব। খাষি- 
সঙ্ছেক্প উতৎ্কষধ ও প্রতিপত্ির ফলে অথণ্ডতা লাভ কবিয়াছে। এক্ষপ খণ্ডিত 
সমাজতাগে বৈদিক ক্রিয়া লোপ হওয়ায় অথব| খধিব নেতৃত্ব ন। থাকায়, সামা- 
জিক প্রকৃত্তি অবৈদ্ধিক আকার ধাঁবণ করিয়াছে । আবাব অনেকস্তলে 
বৈদিকতা হইতে বিচাুত সমাজভাগ ক্রমশঃ বৈদিকসমাঁজকেন্দ্রের সংস্পর্শে ও 
ত্রাত্যযজ্ঞাদির সাহাযো সুসংস্কৃত হইয়া! উঠিয়াছে । 
এইকূপে দেখা ধায় যে প্রাচীন যুগে বৈদিক আধ্যসমাজ ব্যতীত ভারতখণ্ডে 
ছোট বড় অনেক অবৈদিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। এই সকল খণ্ড খণ্ড 
সমাজকে বৈদিক আধ্যসমাজ খষিদিগের সাহাযো আত্মসাৎ করিতে পাগরিত। 
নৃতন নূতন দেশভাগে আশ্রমস্থাপনার দারা এবং অনুগত ক্ষত্তিযদিগকে নিয়ন্ত্রিত 
করিদ্বা ও বিরোধী ক্ষব্জিয়দিগকে আর্্যক্ষত্িয়ের ছারা আবশ্থাকস্থলে পরাজিত 
করাইধা, খবিগণ এক এক সময়ে আর্ধাসমাজের বিস্তার সাধন করিঘ়্াছেন। 
এই কারণে ক্রমশঃ পরে দেখ যামু ষে এমন অবৈদিক সমাজ ভারতে বিক্ষিপ্ত 
অবস্থায় অতি অল্পই ছিল, যাহা! কোনও নাকোনও কালে বৈদিক আর্ধযসভাতার 
তরঙ্গে একবারও প্লাবিত হয় নাই। প্রায় পরবর্তী সমুদয় ক্ষুত্র সমাজ 
গুলিতে একপ গ্লাবনের নানা নিদর্শন থাকিয়া ঘাইত। তাহাদের মধ্যে অনেক 
গুলিই লমাকবেদাচার হইতে স্থলিত হইলেও ধশ্ বা চরিজ্ের সাধনায় একেবারে 
নিষ্নসোপানে অবস্থিত ছিল না। ভারতেতিহাসে তই আমর! প্রাচীনতর 
যুগ্ন হইতে কলিযুগের দিকে অগ্রসর হই, ততই দেখিতে পাই ষে ভারতে 
আর্ধ্যসৃমাঞ্জের বাহিরে পূর্বাবস্থিত ও নবাগত অনার্ধা ও গনেচ্ছদিগের অপেক্ষা 
ব্রাতাদিগের ও সঙ্করজ্াতিদের সমাজগ্ুলির সংখ্যাই বাড়িয়া গিয়াছে । অতএব 


পৌর, ১৩১৯।] জৈনসম্প্রদায় । ৭৭১ 


মোটামুটি এইরূপ বলা যায় যে খুব প্রাচীন যুগ হইতেই ভারতীয় লোক 
সমার্ঠুর মধ্যে বভ্রিবিধ সমাজন্তর বিদামান ছিল,_যথা, শীষস্থানে সাক্ষাৎ্ভাবে 
খধিপরিচালিত ট্বর্দিক সমাজ; দ্বিতীয়ন্তরে, ব্রাত্য ব। পতিত সঙ্করজাতি- 
দিগের সমাজ ; তৃতীয়ন্তরে হ্রেচ্ছ ও অনার্ধ্যদিগের সমাজ । টৈদিক যজ্ঞাচার 
বাতীত আর যত প্রকার সাধনপদ্ধতি, থা জৈনাচার, পঞ্চোপাসনা ইত্যাদি 
সেই প্রাচীন যুগে প্রবর্তিত হইয়াছল, সবগুলির সহিত উক্ত প্রথমস্তরের অতি- 
রিক্ত সমাজন্তরগুলির সহিত বিশেষ সংশ্রব ছিল। অতএব জৈনাচার যতি- 
দগেব গণ্তী আঁতিক্রষ্ধ করিয়া কিন্ূপে একটা সামাজিক ধশ্মসম্প্রদায়রপে 
পরিণত হইয়াছিল, তাহা বুবিবার পুর্ববে ভারতীয় লোকসমাজের বৈচিত্র 
প্রতি প্রণিধান করা আবশ্তক | কুরুক্ষেত্রের পূর্ববর্তী কালে জিন বা জৈন- 
সাধুকে পৃজাচ্চন৷ কবিত এরূপ গৃহস্থ হয়ত বৈদিক এবং অবৈদিক উভয়বিধ 
সমাজেই পাওয়া! যাইত, হয়ত স্থানে স্থানে অবৈদিক সমাজে অনেকের 
ধশ্মজীবন জৈন সাধুর উপদেশের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু জৈনধর্ 
তখন প্রকৃতপক্ষে সমাঙ্জের আসরে নামিয়। আসে নাই, কিব্ধপে শ্রমে উহা 
সমাজের আপরে নামিল, তাহাই অন্ুযান করিবার চেষ্ট। আগামীবারে কবা 
যাইবে । 








৬হরেশচক্্র দণ্ডের মহাসমাধি | 


বিগত ৩বা অগ্রহামণ, ইতবাজী ১৮ই নভেম্বব তারিথে বাক্সিকালে 
শ্রবামকফ্চরণাশ্িত ভক্ত শ্রীল্গরেশচন্দ্র দত্ত ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া! অতয়- 
ধামে শ্রগুকর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়াছেন। 

দণ্জা! মহাশয় লাধারণের নিতাস্ত অপরিচিত ছিলেন না। ভারতবর্ষীয় 
ব্রাঙ্মসমাজ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীরামরূষ্খ দেবেব কয়েকটি উক্তি সাধারণের 
দি আকর্ষণ করিবার কিছুকাল পরেই স্থরেশ বাবুর “পরমহংস প্রীরামকের 
উক্তি' নামক পুন্তিকাথানি প্রকাশিত হয় এবং গ্রস্থকর্ভাকে লাধারণের 
পরিচিত করিয়া তুলে । সে জাজ উনন্জ্িশ বৎসরেন্স অর্থাৎ সন ১২৯১ 
সালের কথ! এবং শ্রীরামকঞ্চদ্বেবের অলৌকিক উপদেেশাবলী তখন কলিকাতা 
জনসাধারণের নিকট একেবাপে অপরিচিত না থাকিলেও কেহই উঠা 
ইচ্ছিপূর্বব এবূপ যথাবথ ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে প্রয়াস পান নাই। 


৭৭২ উদ্বোধন ্‌ ১৪এ বর্ষ--১২শ পহখ্যা। 


কালে ঞযেজদ 


পূর্বোক্ত ক্ষুদ্র পুস্িকাথানি প্রকাশিত কবিয়াই সথরেশবাবু ক্ষান্ত হন নাই, 
কিন্ত সাধক-সহচর, নারদস্ুত্র বা ভক্তিজিজ্ঞাসা, শ্রীশ্রীবামকষ। সমালেিনাঃ 
ভগবান্‌ শ্রীবামক্ণ ও ব্রাঙ্ষপমাজ, শ্রশ্রীরামক্ণ-লীলামৃত প্রভৃতি অনেক- 
গুলি পুস্তিক! উত্তরোগ্তর প্রকাশিত কবিয়! ভগগ্ভবন্তিও শ্াবামকৃষ্দেবের 
অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণের নয়ন-মন আকুষ্ট কবিতে চেষ্টী করিয়াছেন। 

শ্ীবামকৃষ্চদেবের পুণ্যদর্শন লাভের পূর্বের দত্তজা নহাশয় ত্রাঙ্মলমাজের 
সম্পর্কে আসিয়া উক্ত সমাজাহুষ্ঠিত সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন 
এবং কিশোবকাল হইতে সত্যানুরাণ সধলতা, অমায়িকতা, বন্ধু-প্রীতি, 
পরোপকারিত। প্রভৃতি নানা সদ্গুণেব জন্/ আতীয ও পরিচিত ব্যক্তিবর্গের 
কেবল যে প্রিয় হইয়া! উঠিয়াছিলেন তাহ! নহে, কিন্ত যথার্থ সম্মান ভজন 
হইয়াছিলেন। সাধু ছুর্গাচবণ নীগ মহাশয় পঠন্দশা হইতে সুবেশ বাবুকে 
প্রি সহচব দ্ধপে প্রীপ্ত হইয়া তাহাকে বহুকাল পধ্যস্ত বিশেষভাবে জানিবার 
অবসর পাইধাছিলেন এবং আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকটে হবেশ বাবুর সন্বন্ধে 
এক সময়ে বলিয়াছিলেন ঘষে, নিজ চবিত্র একেবাবে পাদা (বিশুদ্ধ) বাখিতে 
তিনি গুবেশের ন্যায় বিবল ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন। নিঃস্ব অবস্থায় 
পতিত হইলেও স্থুরেশবাবু আপন স্বাভাবিক আভিজাত্য ও স্বাধীনচিত্ততার 
পরিচয় সর্বদ1 প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতা হাটখোলা পল্লীব বিখ্যাত 
দত্তবংশে জন্মগ্রহণ কবিয়া তিনি নিজগুণে উগ্গকে সমধিক গৌববাদ্বিত 
করিয়া গিয়াছেন। 

কাম-কাঁঞ্চনাসক্তি ত্যাগই যদি প্রকৃত সন্ন্যাসের লক্ষণ হয়, তবে স্ববেশ 
বাবুকে সন্ন্যাসী বলিতে পারা যায়। শ্রীরামরুষদেবের পবিজ্র সঙ্গগুণে সুরেশ 
বাবুর ভগবন্লাভেচ্ছ! ও সাধনাহ্বরীগ উত্তবকালে এভ পবিবর্ধিত হইয়া উঠে 
যেতিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে নিজ পরিবারবর্গেব জন্প কয়েক মাসের অঙ্গের 
সংস্থান করিয়! দিয়া সংসারের সকল কাধা হইতে অবসর গ্রহণ পূর্বক নিজ্জনে 
ঈশ্ব(বারাধনায় কালাতিপাত করিতেন। চাকবি নাই, গৃহে অন্নের সংস্থান 
নাই, পাগল হইল ভাবিয়া আত্মীয়ব্গ নিবস্তর তাড়না করিতেছে অথচ 
হৃষ্টচিত্তে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া স্থির নিশ্চিন্ত মনে বসিয়। আছে ক 
এন্ধপু ভাবে কাল কাটাইতেও আমবা স্থবেশ বাবুকে অনেক দিন 
দেখিয়াছি। 

স্থরেশ বাবুর জীরনের একটি ঘটনাব এখানে উল্লেখ করিলেই প্র 








পৌষ, ১৩১৪৯ ।] ৬মুরেশচজ্জ্র দত্ের মহাসমধি।. ৭৭৩ 


ওসব নাহার এর 
বুঝিতে পারিবেন, তাহার চরিত্র-বল কিরূপ অনাধারণ ছিল। বিগত কাবুল 
যুদ্ধের ফালে ন্থরেশ বাবু সামরিক বিভাগের একটি চাকরি ছুই শত টাকা] 
বেতনে স্বীকার করিয়া কোস্ট যাক! করেন। যুদ্ধের বায় সম্থদ্ধে সরকার 
বাহাদুর তখন মুক্তহন্ত; কর্মচারীরা যাহাই ব্যয় হইয়াছে বলিয়া বিল করিম 
পাঠাইতেছেন তাহাই মঞ্জুর করিয়া লইতেছেন। সুযোগ বুঝিয়া সুরেশ বাবুর 
উপরিষ্থন কর্শচারী যথার্থ ব্যয় অপেক্ষা অনেক অধিক টাকার ব্যয় দেখাইয়া 
বিল পেশ, করিয়া নিজের উদর পুরণ করিবার সম্বল্প করিলেন এবং সুরেশ 
বাবুকে লাভের কিঞ্িদংশ না দিলে ভবিষ্যতে গোলধোগের সম্ভাবনা দেখিঙ্গা 
ভাহাকে উহার এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিতে অন্ূরোধ করিলেন। হ্থরেশ 
বাবু তন্গ্রহণে অস্বীকার বরিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ এ কর্শে 
জবাব দিয়। বসিলেন। কিন্ত জবাব দিপনাই নিষ্কৃতি কোথায়? অপমানিত 
কর্মচারী সমব বিভাগের কঠোর আইনা্ুসারে বিনাহমতিতে কম্পত্যাগে প্রাপ- 
দণ্ডের ব)বস্থার কথা স্মরণ করাইয়! দিয়া তাঁহাকে নজরবন্দি করিয়া! রাখিলেন 
এবং বলপূর্ধক আপন অভিমত কার্য করাইতে লাগিলেল। কিছুকাল 
এইন্সপে গত হুইলে অনন্তোপায় স্থুরেশ বাবু পণ্টনের ডাক্কার সাহেবকে নিজের 
দুঃখের কথা আস্ঘোপাস্ত খুলিয়া বলিলেন এবং ষাহাতে কর্ধত্যাগ বরিয়া 
তিনি স্থানাস্তরে যাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হন তদ্ষিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য 
বিশেষ ভাবে ধরিয়! বসিলেন ৷ সদয় হৃদয় ডাক্তার স্থরেশের উচ্চান্তঃকরণের 
পরিচয় পাইয়। ও তাহার দুঃখে ছংখিত হইয়া! “ব্যাধিগ্রস্তবাধয় চাকরি করিতে 
খঅন্কম? (072 001 321০০) এই মর্শে নিজ অভিমতজ্ঞাপক এক পত্র 
তাহাকে ছ্বিলেন এবং উহ! পূর্বোক্ত কর্মচারীকে দেখাইতে কহিলেন। 
ডাক্তারের এপ স্থপারিষে সুরেশ বাবু কণ্দত্যাগ করিয়া স্থানান্তর গমনের 
অন্তুমতি পাইলেও যভঙ্গিন পর্যন্ত আর এক ব্যক্তি যাইয়া এ কর্খের ভার গ্রহণ 
না করিলেন ভন্দিন তাহাকে বাধ্য হই! একা ধ্য চালাইতে হইল। সে ধাহা 
হউক অল্প দিনেই প্র ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং স্থরেশ বাবুও হৃষ্টচিত্তে কাশীর 
অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 

চাঁরী ছাড়িবাঁর কালে সথরেশ বাবুর হস্তে কুড়িটি টাক! মাত্র ছিল। 
কাশ পৌঁছাইয়! অন্পদিনেই উহ! বায় হইয়া গেল। অগত্যা পদররজেই ভিন্মি 
কলিকাঁতাভিমূখে রওনা! হইলেন। চলিতে লিতে ক্লান্ত হইলে ভিনি 
পতি নুফটবর্থী বৃক্ষতলে বসিদ! গফ্ষের সাথী 'দীভামখানি খুলিয়া! পাঠ 








৭৭৪ উদ্বোধন | . [১৪শবর্ষ_-১২শ সংখ্যা 





৮ টব পর পর. “৫ সা 


করিতে থাকিতেন এবং যাঁদ্রা না করিলেও দবিদ্র পথিক ভাবিয়া! গ্রামবাপীর! 
দয়াপরবশ হইয়া যাহা কিছু হ্বেচ্ছায় আনিয়া দিত তাহাই ভোজন করিতেন। 
ভাগলপুরপর্যান্ত এরূপে আমিবার পর জনৈক ব্যক্তি দয়াপরবশ হুইয়া তাহাকে 
রেলভাড| দিয়! কলিকাতায় পৌছাহয়। দিয়! ছিলেন। 
কিন্তু গৃহে আসিয়াই বা নিষ্কৃতি কোথায়? গৃহে অন্ন নাই, নিজের চাকরি 
নাই । কনিঠ ভ্রাতা পচিশটি টাক! মাত্র মাসে অর্জন করে, তাহার স্কজে 
স্ত্রী কন্যা ও আপনার ভারার্পণ কবিয়া আর কতদিন থাকা চলে» এখন 
উপাঘ” অনেক চিন্তাব পর স্থবেশ হ্ঠফ্যোচিৎ উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন 
কবিলেন। কোন কপ সামানা টাকাব যোগাড হইলে সুরেশ একখানি জীর্ণ 
মলিন বসনে উহা! বাঁধিয়া লইয! বডবাজাবেব আলু-পোন্তায় উপস্থিত হইলেন । 
অনস্তব অর্দ মন আলু কিনি! মুটেব মন্তকে দিয়া উল্টাডিঙ্গিব পোল পার 
হইলেন এবং একটি জনশৃন্ত স্থানে উপস্থিত হইয়! মুটেকে ভাহার প্রাপ্য দিয্মা 
বিদায় কবিলেন। গরেজীর্ণ বপ্রখানি পবিয়। পুর্ব পবিধের বস্ত্র ও পিরাণ 
প্রত্ততিব একটি পু্টুলি কবিয়া উই? অ।লব বস্তার নিয়ে লুক্কায়িত করিলেন 
এবং আলুব মোট মাথা কবিযা গ্রাশ দ্য বিক্রয কবিয়া বেডাইতে লাগি- 
লেনা ধৰপে নিত্য সাত আট আান। লাভ হইতে লাগিল। স্থরেশ 
উহাতেই কোন ক্রম্নে কষ্টে সংসাব ঢাঁলাইতে লাগিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে 
চাকরিরও অন্থসন্ধান করিতে লাগিদেন। কয়েক অপ্তাহ এক্পে অতীত 
হইবাব পরে পুনবায় তাহাব ৬০২ টাক। বেতনেব একটি চাকরি ছুটিয়াছিল। 
ঈশ্ববে নির্ভরশীল কর্মদক্ষ স্তরেশ বাবু ঈশ্ববারাধনায় কিছুকাল কাটাইবার 
জন্য অনেকবাব শ্বেচ্ছায় চাকবী ত্যাগ কবিয়াছেন, পরে এ কালের অবসানে 
পরিবারবর্গের অভাব দেখিয়া পুনরায় স্বল্লদিনেই অন্ত চাঁকরী জুটাইয়া লইয়া" 
ছেন। এরূপে “মোটা ভাত কাপড' মাত্রেই সন্তষ্ট থাকিয়া কামকাঞ্চনময় 
নংলাবেবধ সাদরাহ্বান সর্বদা উপেক্ষী কবিয়া এই গৃহী-উদ্দাসীন নিজ জীবনের 
গতি সর্বদা ঈশ্ববাভিমুখে বাখিয্াছিলেন। লোক-নয়নের অন্তরালে অনুষ্ঠিত 
তাহার এই নীরব নিববচ্ছিন্ন সাধনান্ুবাগ আজ সফলীক্কত হইয়া তাহাকে 
এছ্রিবুধামে পৌছাইয়া দিয়াছে এবং নির্ভরশীল ভভ্ভি-বিশ্বাস সমদ্িত নিষ্কাম 
চকে একটি জলত্ত ছবি আমাদেব স্তায় সাধাবণ মানবের জন্ত ইহলোকে 
রাৰিয়া দিয়া 'াসদিগকেও ধন্য করিয়াছে । 





উদ্বোধন গ্রন্থাব্লীর 
নূতন পুস্তক। 


শাস্তি ৪৮৬ 


হ্বামি-শিষ্য-লৎবাদ । 


পূজ্যপাদাচার্ধয স্বামী শ্রীবিবেকানদ্দ আজ কাল ভারতের কোথাও 
অপরিচিত নহেন। কিন্তু স্বধর্্ম, স্বদেশ, স্বজাতি ও সমাঁজেব ভারী 
কল্যাণ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কুট বিষয়ের ততকৃত মীমাংসার সহিত 
বঙ্গের অনেকে এখনও সুপরিচিত হন নাই। স্বামিজীর এ বিষয়ের 
সিদ্ধান্ত বাক্যগুলির অধিকাংশ বক্তৃতাকালে ইংরাঁজিতে উচ্চারিত হও- 
যায় সাধারণ বঙ্গীয় পাঠক এ সকলকে সহজে আয়ত্ত করিতে পারেন 
ন1; অনুবাদ পড়িয়া তেমন রসগ্রহণ হয় না। বর্তমান পুস্তকখানি 
পড়িতে বসিলে কিন্তু পঠিক দেখিবেন, স্বামিজী যেন সাক্ষাৎ তাহার 
সহিত এ সকল বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছেন এবং সকল 
প্রকার কঠিন বিষয়ের যথাঁঘথ মীমাংসা-গুলি বঙ্গভাঁষায় তাহাকে 
বুঝাইয়া দিতেছেন | স্বামিজীও তাহার মতামত জানিবার এমন নুযোগ 
পাঠক ইতিপুর্ব্বে আর কখন পাইয়াছেন কিন! সন্দেহ। বেলুড়-রাম* 
কৃষ্ণ-মঠের প্রাচীন সন্স্যাসীবর্গের অন্যতম শ্রীসারদানন্দ স্বামি পুস্তক- 
খানির আছ্যোপাস্ত সংশোধিত করিয়] দিয়াছেন । মুবৃহৎ পুস্তকখানি 
ছুইথগ্ডে সন্মুর্ণ হইবে। প্রথল খণ্ড যন্্স্থ' আগামী মাঘ মাসেই যাহাতে. 
উহা পাঠকের করগত করিতে পারি তজ্জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছি । 

পুস্তকখানির প্রত্যেক খণ্ডে শ্বামিজীর ছায়! চিত্র সন্নিবেশিত 
হইবে । ইতি__ 


বিনীত 
উদ্বোধন কাধ্যাধ্যক্ষ | 
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১৫ বি, কে, পাল এণ্ড কোংর 





| বা 
ক্ষেন-্নীত সালতল। 
ট দুষিত শোণিত শোধিত করিতে উপদংশের বিষ বিন 
করিতে শরীরে নব বল সর্ণরিত করিতে ইহার সমতুল্য | 
মহৌষধ নাই । 






মূল্য ২1০ টাকা। 





নবযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ “নিক দি ৮ 

_ অজীর্ণতা, সাধারণ দৌর্বল্য ও নায়বিক দৌর্ববল্যের মহৌষধ । ৰ 
ট্রি. ম্যালেরিয়া, টাইফয়ড গ্রস্ৃতি রোগ হইতে আরোগ্যের পর কিন্বা গ্রশ্রা- শব 
 বান্তে দৌর্ধল্যে ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট বলকারক তেজস্কর উধধ আর নাই, শত 

৮ শত রোগীতে পরীক্ষিত হইয়াছে । 
র্‌ মূলা ১৫, টক! 


প্রি শরষ্ঠ উপহার | 


৫ 


. এ 









ঢু) উপকারিতাগস ও স্ষিপ্ধ সৌরতে চিন্নবাছিত কেশ তৈল। কেশ বৃদ্ধি 
করিতে ও মস্তিষ্ক শীক্তল রাখিতে ইহ! অদ্বিতীয় । মুল্য প্রতি শিশি দ" বার 
/ আনা মাত্র। 
তু বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং । 
৭ ও ১২ বনফিজ্ডস্‌ লেন, কলিকাত।! 


সর্ঝত্র পাওয়া সা 











